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পরিবধিত ও পরিমাজিত দ্বিতীয় সংস্করণ 


১৩৬৬ সাল 


মেসার্স তারকনাথ প্রেস, ২নং ফড়িয়াপুকুর স্ত্রী, কলিকাতা-৪ হইতে 
গ্রীবিমপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুক্রিত। 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীগণ “দর্শন প্রসঙ্গ” বইটিকে 
সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই এত শীপ্র এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির 
হইতে পারিল। তাহাদিগকে আমার ধন্যবাদ জানাই । আর আস্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জানাই আমার শিক্ষক ও শিক্ষিকা বন্ধুগণকে ধাহারা এই পুস্তকের উন্নতিকলপে 
আমাকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়! বাধিত করিয়াছেন । তাঁহাদের উপদেশ 
এবং ছাত্রদের আগ্রহেই [00561905 এবং 0080060 নামে একটি নূতন 
অধ্যায় সন্নিবেশিত করা হইল। আর এক কথা। পুস্তকের প্রথম সংস্করণে 
লিখিয়াছিলাম “দর্শনশাস্ত্রের বিষয়বস্তগুলি যেরূপ ভাবে এই গ্রন্থে বিস্াস্ত করা 
হইয়াছে তাহা অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে কিঞ্চিৎ অসঙ্গত বলিয়' প্রতীয়মান হইতে 
পারে, তাহা আমি স্বীকার করি। সাধারণতঃ প্রত্যেক গ্রন্থকারই জ্ঞান-তব্ব 
দিয়া তীশাদের পুস্তক আরম্ভ করেন; তারপরে অন্তান্ত তত্ব ব্যাখ্যা করিয়া 
ভগবততত্‌ দিয়া শেষ করেন। এই পুস্তকে আমি ইহার ঠিক বিপরীত 
পন্থা ই অবলম্বন করিয়াছি; ভগবত্তত্ব দিয়া আরম্ভ করিয়া জ্ঞান-তত্বে শেষ 
করিয়াছি । ইহার কারণ আছে। জ্ঞান-তত্ব একটু শুষ্ক ও জটিল, অথচ 
অন্যান্য তত্ব খুবই চিত্তাকর্ষক ; সেইজন্য শুষ্ক ও জটিল বিষয় দিয়া পুস্তক আরম্ত 
না করিয়া ভগবৎ-তত্ব দিয়া পুস্তক আরম্ভ করিয়াছি। চিত্তাকর্ষক বিষয় সমূহ 
আলোচনা করিতে করিতে ছাত্রেরা ষখন দর্শনশাস্রের পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর 
সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিতি লাভ করিবে, তথন জ্ঞান-তত্ব আলো৮ন' করা তাহাদের 
পক্ষে আর বিশেষ অগ্রীতিকর হইবে না ক্বলিযা আমার বিশ্বাস ।” বল! বাহুল্য, 
এইরকম এক নূতন ও বিপরীত পদ্ধতি অবলঘ্ধন করাতে আমার মনে যথেষ্ট 
ভয় ও সংকোচ ছিল; আমার সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দ কি ভাবে ইহা গ্রহণ 
করিবেন! এই অনভ্যন্ত পন্থা! হয়ত তাহারা অন্থমোদন করিবেন না। কিন্ত 
বহু সহকর্মী শিক্ষকের নিকট হইতে যে চিঠি পাইয়াছি তাহাতে আমার এই 
সংকোচ আজ কাটিয়া গিয়াছে । তাহারা লিখিয়াছেন যে এই পদ্ধতি অবলম্বন 
করিয়া তাহারাও বেশ ভাল ফল পাইয়াছেন। তাহাদের এইপ্রকার চিঠি 
পাইয়৷ আমি যে খুবই উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা! বলাই বাহুল্য। জীবনের 
&৩ পরিশ্রমই আজ সফল হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি । 


]9920118 0:911955 হু. ভূ, মভুমদার 
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শুভ স্নগ্গ 


তদের ও মাতদেকীর 
শ্বীচলরণে ॥ 


সুচীপত্র 


প্রথম খণ্ড ঃ ভগবণ-তত্তব 


প্রথম অধ্যায় 
১। নিবীশ্বরবাদ ১৭ 
জডবাদ ও নিবীশ্বরবাদ । নিতর টি | ডি খগুন। 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
২। ইঈশ্বরবাদ *" - ৯__-২০ 


ঈশ্ববেব অস্তিত্ব প্রমাণ 1. 0081000910951081] 4১150107620 
[]. 00091099105) 4১190106176 1107 25150199109] 4৯1 5001006106 
[৬. 1015) /5501060৮ ৬, £৫05001 | উপসংহার । 


তৃতীয় অধ্যায় 


৩। ঈশ্ববেব স্ববপ (৪৮016 ০£ 0০৫ ) *** ২০--৩২ 
1. 00190061510) 1] 101-0061917) 111 70150006151) 
(1) 00191001791 ৮1০00900615] (10215109) (11): £5950506 
14101900615 (09100061১10) (01) 09200066604 018011)61900 
(91060761)61510) | ঈশ্ববেব অ। প্রকাশ | 
চতুর্থ অধ্যায় 
৪| নশ্বব ও জীবজগৎ , ৩২-_৪৫ 
মানুষের চিন্তা ও ঈশ্ববেব চি্প। মান্তষের ট্ছ ও ঈশ্ববের ইচ্ছা । 
ইচ্ছা-স্বাধীনতা। নঈশ্ববেব গুণ|বলী। ভগবত চেতনা (74106  0:০0- 
8০300519699) | সগুণ ঈশ্বব (0515008] (3০9) । ঈশ্বর ও ব্রহ্ম (03০94 ৪0৫ 
0০ /১০50100) 


দ্বিতীয় খণ্ড 2 অধ্যাত্ম-ত 


পঞ্চম অধ্যায় 
€| মন ও শবীর | ৮০, ৮০, ৪৬---৫৯ 
[.1006198001010197) (10690291059 ) ঘা. 000291013911510) 


[]]. 10165-5905191151)697 17081170920 1৬. [98791161190 (9010029) 
৬, 1412061181150) ৬], 501015০60৬6 1065189200৬], 00৮16০61৩ 
[06811900 (0656) 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
৬) আত্মার স্বরূপ ৪ ৫৯---৭২ 
1, ০0100609] 961€ 171, ৪ 9616 1], [9591190 961 
আত্মা ও চেতনা । উপসংহার 


৭ | 


1৮০ 


সপ্তম অধ্যায় 
আত্মার অমরত্ব ও ইচ্ছ! স্বাতন্ত্র্য ৮৯, , ৭৩-_-৯৩ 
ইচ্ছা-ন্বাধীনতা! (5£5650100, ০£ 9111) | নিয়তিবাদ নারির রা | 
নিয়তিবাদ ও স্বাধীন্তাবাদ-_যুক্তি ও যুক্তি খণ্ডন। উপসংহার 
আত্মার অমরত্ব (10227015115 ০6 8০৩1)- যুক্তি ও যুক্তি খণ্ডন । 
অনস্ত আদর্শ । আত্মার অমবত্ব ও জন্মান্তরবাদ। 


অষ্টম অধ্যায় 
৮। মনেব উৎপত্তি **" "** ৯৩--১০৩ 
2, 006900017, 1৬16০19101081 17৬০10৮1010 | 111, 761601051- 
081 ৮৬০11100 1 দেহ ও আত্মা। 7:00615626 6৬০1300 । 
তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রীণ-তন্তব 
নবম অধ্যায় 
৯। প্রাণের উৎপত্তি ৮, ১১, ১০৪-_-১১৮ 
প্রাণ ও যন্ত্র (1516 200 11201১170১5 ) | যন্ত্রবাদ ও প্রাণবাদ 
(46০15910191) 2190. ৬16911510) | যন্ত্রবাদেব ব্বপক্ষে । প্রাণবাদের 
স্বপক্ষে । প্রাণের উৎপর্ভি-_131956106819 "19601 & 41926156588 
16019 । 
[১ 0580০0, (হ্যটিবাদ)]]. 16০19191081 17০10002 (যান্ত্রিক 
বিবর্তন ) [যয 70616091951091 7৬০1০৫০, ( উদ্দেশ্টমূলক বিবর্তন )। 
উপসংহার । 
দশম অধ্যায় 
১৭। প্রাণীর উৎপত্তি ( পূর্বাভাষ ) ** ১১৮--১৩১ 
ঢু. 01658619211, ১601)9101091 [৮০10০:_ডারউইনেব স্তর; 
জীবন সংগ্রাম, দৈহিক পরিবর্তন ও বংশান্গতি । ডারউইন ও লামার্কের 
মত-পার্থক্য এবং সমালোচনা । [1]. 06160192159) ৬০160, 
একাদশ অধ্যায় 
১১। প্রাণীর উৎপত্তি ( পরিশিষ্ট ) "** **, ১৩১-_-১৪৫ 
উদ্দেশ্য কারণ ( চ08] 08056 )1 উপসংহার 85 07616০01059 । 
121501959--7%61009] 80 11066109) 11161591985 £ 1000618510% 
[৬০106102981 116159105%---সমালোচনা) 110৬2165001 6০1021015105 | 
0:62656 £৬০1081017 (36172502) সমালোচনা । 
চতুর্থ খণ্ড ঃ জড়-তন্ত 
দ্বাদশ অধ্যায় 
১২। পরমাণুবাদ (৬9611911510) ** *** ১৪৬. -8৫৮ 


১6000107160 | £15000010 200605 | পরমাণুর 
111090৮61 20 4106108, 1 095000105109] 17৮০1300--সম লোনা । 


১৪ 


১৫ 


১৭ 


১৮ 


1৩/০ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
“স্থান” প্রসঙ্গ (106 51901510091 908০6) ** ১৫৮--*১৭১ 
হু. 00190০601৬5 ৬1০৬--00160015 800 /55010066 11. 50115০655 
৬15৬; 908০০ 261০2100091 & 00100270881 117, 19100982 
৬1০/--910906 £ £৯-1102 1৬০ 06561190 ৬1০৬ | উপসংহার | 


চতুর্দশ অধ্যায় 


“কাল” প্রসঙ্গ (0156 01:09)01600 ০0৫ 01006) *** ১৭১--১৮১ 
1. 09016০৮0৬৬০ ৬15৬7 1], 9010160০0৬০ ৬16৬; 11006 
757০6008] 2190 00900619051 111, 193022৬15৬7 | [৬, 


72561191) ৬1০৬ | “1২০৪১ 2190 “[২9001381+? | 
পঞ্চম খণ্ড 2 মুল-তত্তব 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
14050511911512) 200 10698119107 *** ১৮২ --১৪৯৪ 


যয 01015115800 (086510195115010 2 45600015100) 01019115100 
(9717160911800 : 10010901510) ) 11, [00918500 (4808০0106)) 
[00911902 (00001619198] ) 111, 0৫001500 (4১098560) ) 
[75176105159 )) 110171500 (05000156 2 1210021001061512 ) 


যোড়শ অধ্যায় 
আদর্শ ও মূল-তত্ব ( ৬৪)৪ 2100 [২6210 ) ৮** ১৯৪--২০৭ 
[8০৮ 00051968 & ৬৪1৩ 000500606 । আদর্শ বিচার । ৬৪1০৩ 
]09210706--90101500০  (ভাবগত ), 0৮1০০৮%০ (বস্তুগত )। 
৬৪]০ :--07%010910 8100 11000007510 1 ৬৪1০ 8190 1২621169 । 
আদর্শের বাস্তবিকতা । উপসংহাব । 


সপ্তদশ অধ্যায় 


সত্য ও মূল-তত্ব (1780) 204 [5811 ))  *** ২০৮---২২৩ 
2, 001005519010061)05  11)601% ; বাস্তব সত্ব ও মানসরূপ। 
[া. 10055008600 10155915 111, 9০180516005 206075 
[৬, 0:91)6161905 €01)5019 ; সঙ্গতি বা সংহতি । সমালোচন। 


ষষ্ঠ খণ্ড ঃ ভ্ঞান-তত্ব (8721566090198)) 
অষ্টাদশ অধ্যায় 
জ্ঞানের উৎপত্তি (02151) ০£ 70)0/1598৩ ) *** ২২০--২৩৪ 
চ:209103900 8100. 1২20101291150 ], [২8001981150 ( বুদ্ধিবাদ ) 
1], 70911101809 (অভিজ্ঞতাবাদ )। 0816051520  ( 0906) 
জ্ঞানস্ত্র ( 08055011655 ) | উপসংহার । 


॥+ 


উনবিংশ অধ্যায় 


১৯। অনুশীলন পদ্ধতি (160,945 ০£ 10191193005) *** ২৩৫-_২৫১ 
ঢু. 10080090502 7 20100911500 [00210086150 11, 90600101510 3 
সত্য £--অজ্ঞাত ও অজ্ঞের []][. 00০51 766০৭ (বিচারবাদ ) 
[৬, 101915000 7৮16000. ড, 10100100109] )1০0০৭ । 100611606 
800 [00010 | উপসংহার । 


বিংশ অধ্যায় 
২০ | জ্ঞানের বিষয়বস্তু (0২6911900 2170. [062113109) **. ২৫২---২৬৬ 
[০900197 7২521150) | 901500150 [২5811910 (10018 )। মুখ্যগুণ 
ও গৌণগুণ। [২61652005610681190) 7 সমালোচনা । ০01160০61৬০ 
106911500) (361]5125 )7 সমালোচনা (991151500) ) 1 1817091) 
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নিরীখরবাদ 
জড়বাদ ও নিরীশ্বরবাদ € 71816571511878 & 80091510 ) 

জ+ন্গকাল বিজ্ঞানের যুগ, সহজে কেহ পাবষাধিক জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করিতে চাহে না ; কারণ উহ] ইন্জিয়গ্রাহ বিষয় নহে । যেমন ধর, জীবাত্মা 
ও পরমাজ্মার কথা। জীবাজ্মাকে আমরা কেহ দেখিতে পাই না, পরমাত্মাকে 
আমরা! কেহই স্পর্শ করিতে পারি না, অর্থাৎ কোন ইন্দ্িয়ের দ্বারা আমরা 
ইহাদ্দিগকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; সেইজন্য স্বভাবত:ই আমরা ইহাদের 
অন্তিত্বে সন্দেহ করিয়া থাকি । তবে বলা বাহুল্য, প্রত্যক্ষণই জ্ঞান লাভের 
একমাত্র উপায় নহে ; প্রত্যক্ষ না৷ করিতে পারিলেও অনুমানের সাহায্যে আমব 
অনেক বিষয় অবগত হইয়া থাকি। অতীতে ভারতবর্ষের অবস্থা কেষন ছিল 
তাহা আজ আমর! কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বটে, কিন্তু বহু শ্রুত 
ও দৃষ্ট বস্তর উপর নির্ভর করিয়া আমর! ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের কথা 
অনুমান করিতে পারি। সেইরূপ জীবাজ্ম। ও পরমাত্মা যদিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ বন্ধ 
নহে, যদিও আমরা ইহাদ্দিগকে দেখিতে বাস্পর্শ করিতে পারি না, তবুও 
আমরা বহু বুক বিচারের সাহায্যে ইহাদের অস্তিত্ব অন্থমান করিতে পারি। 
এইভাবে অনেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বান কবেন। কিন্তু শাখের করাত 
ছুই দিকেই কাটে, অন্থমানের দ্বার! ঈশ্ববের অস্তিত্ব যেমন প্রমাণ করা যায়, 
অনুমানের দ্বার! তাহার অস্তিত্ব আবার তেমন অপ্রমাণও করা যায়। জড়বাদিগণ 
তাহাই করেন। 

জড়বাদিগণ বলেন যে এই জগতে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। তাহারা 
বলেন ঈশ্বরের প্রয়োজন কি? এই বিশ্বনিয়। স্থ্টি কবিবাব জনা যদি" কোন 


ঃ ভগব২-তত্ব 


সত্বার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে আমাদের অগুপরমাণু দোষ করিল কি? 
উহাদের সাহায্যেই আমর! হ্ষ্টিতত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারি, ভগবানের অস্তিত্ব 
কল্পনা করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। কুর্য-চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্র, নদ-নদী, 
পর্বত-প্রান্তর সমন্তই জড় পদার্থ; অসংখ্য পরমাণুর সমন্বয়ে ইহারা! নংগঠিত 
হইয়াছে । ধাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাহারা বলেন যে এই সকল পরমাণুর 
সংযোগের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন ; তিনিই এই সকল পরমাণু নানাভাবে 
সংযুক্ত করিয়। স্র্ষ-চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি স্থষ্টি করিয়াছেন । কিন্তু জড়বাদিগণ 
ঈশ্বরে বিশ্বাম করেন ন!; তাহারা বলেন, পরমাণুগুলি আপনা আপনিই 
সংযুক্ত হইতে পারে? ইহাদের সংযোগ সাধনের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। 
প্রত্যেক পরমাণুর নিজ নিজ গুণ বা ধর্ম আছে; এই অন্তনিহিত গুণ বা ধর্ম 
অনুসারে তাহারা ক্রিয়া করে, পরকীয় পরিচালনার অপেক্ষা রাখে না । ইহাকে 
প্রাকৃতিক নিয়ম বলে । এইবপ প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত হইয়া পরমাণুগুলি 
অনন্তকাল ধরিয়! দিকেদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে ; যখন মিলিত হইতেছে তখন 
পরস্পরের স্বভাব অনুযায়ী তাহার! যৌগিকপদার্থে পরিণত হইতেছে £ আর যখন 
বিচ্ছিন্ন হইতেছে তখন নিজ নিজ অন্তনিহিত তেজের প্রভাবেই তাহার। বিচ্ছিন্ন 
হইয়! পড়িতেছে। বাহির হইতে কেহ উহাদ্দিগকে জোর করিয়া মিলিত 
করিতেছে না, বা' জোর করিয়া ভাঙ্গিয়! দিতেছে না; ইহার্দের মিলন ও ভাঙ্গন, 
গতি ও স্থিতি, স্পন্দন ও উত্তেজন--সবই প্রকৃতির নিয়মে সংঘটিত হইতেছে। 
এই ভাবেই জগৎ স্থষ্টি হইতেছে; শুধু জড় জগৎ নহে অধ্যাত্ম জগৎ স্ষ্টির মূলেও 
রহিয়াছে এই সকল অণুপরমাণুর ক্রিয়। প্রক্রিয়া ৷ অর্থাৎ এই সকল পরমাণু হইতে 
সূর্য চন্দ্র গ্রহের ন্যায় শুধু যে অচেতন পদার্থ ই উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা নহে; 
যনও আম্ম।র ন্যায় সচেতন পদার্থেরও উদ্ভব হইতে পারে এবং উদ্ভবহ্ইয়। থাকে । 
অতএব চেতন ও অচেতন সকল পদার্থেরই মূলে আছে এই নব জড় উপকরণ; 
ইহারাই নানাভাবে সংগঠিত হইয়া নানাবিধরূপে আবির্ভূত হইতেছে । ইহাকে 
বিশ্তদ্ধ জড়বাদ ( 21965191157) ) বলে ; ইহাতে ঈশ্বরের কোন স্থান প্লাই। 


সমালোচন। 
জড়বাদকেই অনেকে বৈজ্ঞানিক ষতবাদ বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু ইহা! 
যতই বৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, ইহাকে সর্বান্তঃকরণে 
গ্রহণ করিতে অনেকেই আজকাল প্রস্তত নহেন। ইহার প্রধান কয়েকটি 
ক্রটির কখ। আমর। উল্লেখ করিতেছি । প্রথমতঃ, আমরা জিজ্ঞাসা করি, জড় 


নিরীশ্বরবাদ ৩ 


পরমাণু হইতে জড় পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু জড় পরমাণু 
হইতে অধ্যাত্ম পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে কি? স্ুর্ধ চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি 
সবই জড় পদার্থ; আর আমাদের অণু-পরমাণুও জড় পদার্থ । অতএব এই সকল 
অণু-পরমাণুর সংযোগে স্থর্য চন্দ্র গ্রহ প্রভৃতির উদ্ভব হওয়া যে সম্ভব, তাহা 
আমরা স্বীকার করি। কিন্তু মন ও আত্মা তো জড় পদার্থ নহে ইহার অব্যাত্ব 

পদার্থ; ইহাদের সহিত জড় পদার্থের কোন প্রকার সাদৃশ্ত নাই। তাহা হইলে 
জড়পদার্থ হইতে কেমন করিয়া! ইহাদের উত্তব হইতে পারে? জড়বস্তর স্থান- 
ব্যাপ্তি আছে, আত্মার কোন স্থান-ব্যাঞ্তি নাই; আত্মার স্থখ-ছুঃখ বোধ আছে, 
জড় বস্তর সুখ-দুঃখ বোধ নাই ; আত্মার মধ্যে চেতনা আছে, জড়বস্তর মধ্যে 
চেতনা নাই, ইহা সম্পূর্ণ অচেতন। এক কথায় চেতন ও অচেতন পদার্থ 
ইহারা সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির পদার্থ। তাই বিবর্তনবািগণ বলেন যে জড় 
পরমাণু হইতে জড় পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী 
মন ব' চেতনার উদ্ভব হইতে পারে ন|। 


দ্বিতীয়তঃ, জড়বাদিগণের বিশ্বস্ন্টির ব্যাখ্যা সম্ভবপর বলিয়া গ্রহণ কর৷। 
কঠিন। তাহারা বলেন পরমাণু অসংখ্য ; অনন্তকাল ধরিয়া ইহারা অসীম 
বিশ্বে ছুটিয়া চলিয়াছ্ে ; কখনও একত্র মিলিত হইতেছে, কখনও বিচ্ছিন্ন 
হইয়া যাইতেছে, আর কখনও বা বিক্ষোরিত হইয়া প্রলয়ন্কর অবস্থার সৃষ্টি 
করিতেছে । ইহাদের ক্রিয়া-ফলেই হূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র, নদ নদী পর্বত 
প্রান্তর প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ আপনা-আপনিই স্ষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমরা 
জিজ্ঞানা করি-_একটি সামান্য ঘড়ি যখন আপনা-আপনি স্ষ্ট হইতে পারে 
না, তখন এই হৃর্য চন্দ্র গ্রহ তারাই বা আপনা-আপনি সৃষ্ট হইবে কেমন 
করিয়া? ধর, যে সব মাল মশল! দিয় একটি ঘড়ি নিষ্ত হয়, যেমন 
কাচ, কাটা, স্প্রিং স্টিল প্রভৃতি জিনিষ সবই অনস্ত আকাশে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে। তাহা! হইলেই কি ইহারা আপনা-আপনি সংযুক্ত হইয়া একটি 
সুন্বর ঘড়িতৈ পরিণত হইতে পারিবে ? ঘুরিতে ঘুরিতে কাচ আসিয়! কাটার 
সহিত সংযুক্ত হইতে পারে, তাহা আমরা স্বীকার করি; এবং স্টিলও ঘ্ুরিতে 
থুরিতে শ্প্রি-এ পরিণত হইতে পারে, তাহাও আমরা মানিতে রাজী আছি। 
কিন্ত তাই বলিয়া! কি এতগুলি বিভিন্ন গিনিষ এমনভাবে সংযুক্ত হইতে পারে 
যাহার ফলে একটি সুন্দর ঘড়ি উৎপন্ন হইতে পারে? উহা কি সম্ভব? ঘড়ির 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও সামঞস্য আছে--উহার উৎপতি হুইল 
«কেমন করিয়!? এক্ষেত্রে কোথাও কোন কারিগরের প্রয়োজনীয়তশ রা 


৪ দর্শন প্রসঙ্গ 


সবই আকম্মিক ঘটনা-প্রবাহে স্ঙি হইতেছে-_ইহা কি সম্ভবপর ব্যাপার ? 
ঘড়ির বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে শৃঙ্খল] ও সামগ্ুস্য লক্ষ্য করি, তাহা অপেক্ষা, 
অদ্ভূত শৃঙ্খল। ও সামগ্রস্য দেখিতে পাই স্ৃর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে। 

যে আশ্চর্য শৃঙ্খল! ও নিয়মান্ুবতিতা সহকারে এই সকল বিশাল গ্রহ উপ- 
গ্রহ নিরন্তর আবর্তন করিয়া চলিয়াছে, তাহ! ভাবিলে আমরা অবাক হইয়! 
যাই। উহাদের এই অদ্ভূত শৃঙ্খল ও পারম্পরিক সামঞ্জস্য আমসিল কোথ! 
হইতে? তাই দার্শনিক পণ্ডিত বলেন ষে ঘড়ি নিমাণের জন্য যেষন কারিগরের 
প্রয়োজন, এই বিশ্বজগৎ নির্মাণের জন্যও তেমন স্ট্টিকর্তার প্রয়োজন; অর্থাৎ 
ইহাদের কোনটিও আপনা-আপনি স্ষ্ট হইতে পারে না, প্রত্যেকেরই স্প্টির 
মূলে আছে কোন এক মননশীল কর্তার মানসিক নিয়ন্ত্রণ । আর একটি উদ্দাহরণ 
দেওয়! যাউক। ইংরাজী ভাষায় £ হইতে 2 পর্যন্ত ২৬টি অক্ষর আছে; 
অসংখ্য কার্ডে এই অক্ষরগুলি অসংখ্যবার লিখিয়া আকাশে উড়াইয়া দিলাম। 
এখন মনে করা যাউক, এই কার্ডগুলি অনন্তকাল ধরিয়! অসীম আকাশে উড়িতে 
লাগিল এবং নানাস্থানে ইহারা নানাভাবে পরম্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে 
লাগিল । কখন 4, টব, এবং 0 আসিয়া সংযুক্ত হইল এবং একটি শব্দ 
স্যষ্টি করিল, যেমন 4041 এইভাবে বিভিন্ন অক্ষরের আকম্মিক সংযোগে 
বিভিন্ন শব্দের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা আমরা স্বীকার করি; এমন কি, 
ইংরাজী অভিধানের প্রত্যেকটি শবই এইভাবে স্যগ্ই হইতে পারে, তাহাও 
আমরা ষানিতে পারি । কিন্তু তাই বলিয়া কি এইভাবে চ৪1:80156 ].০$৮- 
এর ন্যায় একখানি স্থৃচিস্তিত কাব্য রচিত হইতে পারে? মোটেই না; অথচ 
কাব্যখানি অসংখ্য শব্দের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই' নহে; ইহার প্রত্যেকটি 
শবই অভিধানে পাওয়া! যাইবে । কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? শব্বগুলির 
আকম্মিক সমন্বয়ে কাব্য রচিত হইতে পারে না; ইহার জন্য এক মননশীল 
কবির প্রয়োজন--যিনি শব্দগুলি নির্বাচন করিবেন এবং কোন এক সুচিত্তিত 
পরিকল্পন। অনুযায়ী উহাদের সমন্বর সাধন করিবেন। তাই আমরা বলিতে 
চাই যে, পরমাণুগুলিকে অনন্তদেশে অনন্তকালের জন্য ভাসিয়া বেড়াইতে 
দিলেই স্্য চন্ের-সৃষ্টি হইতে পারে না। এইসব অদ্ভুত জিনিসগুলি সৃষ্টি 
করিতে হইলে পরমাণুগুলিকে কোন এক পূর্বনিিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে 
পরিচালনা করা দরকার । এই প্রকার পরিচালনার জন্য কোন এক মননশীল 
কর্তার প্রয়োজন । তাহাকেই সাধারণ ভাষায় ঈশ্বর বল] হয়। 

তৃতীয়তঃ, জড়বাদিগণ বলেন যে ধাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাহারা 


নিরীশ্বরবাদ ৫ 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন না; শুধু ভাবাবেশে তাহারা! ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব মানিয়! লয়েন। ইহা! হয়ত ঠিক । ক্িন্ত জড়বাদিগণই কি সব জিনিষের 
প্রমাণ দ্রিতে পারেন? তাহারাও অনেক তত্ব মানিয়া লইয়াছেন, কিন্ত 
প্রমাণ দেন নাই; যেষন তাহারা বলেন যে, অনাদিকাল হইতে পরমাথুগুলি 
বি্যমান আছে । কিন্ত ইহার প্রাণ কি? বোধ হয় প্রমাণ দেওয়] সম্ভব নহে 
বলিয়াই তাহারা এই প্রসঙ্গে কোন আলোচন। উত্থাপন করেন নাই 9 শুধু মানিয়া 
লইয়াছেন যে অনাদিকাল হইতে পরমাণুগুলি ক্রিয়া করিতেছে । কিন্তু ইহারা 
তে। অচল জড় পদার্থ; ইহার। ক্রিয়া করে কেমন করিয়া? ইহাদের মধ্যে 
গতি আসে কোথ। হইতে? ইহারা কি করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ছুটিয়। 
চলে? অতএব শুধু পরমাণু নাই ? উহার নিজন্ব চলৎ-শক্তি আছে, তাহাও 
মনিয়া লইতে হইবে; এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও মানিয়া লইতে হইবে যে 
অনন্তকাল ও অনন্ত দেশ বলির স্বতন্ত্র জিনিষ আছে, নতুবা পরমাথুসমূহ 
কোথায় ক্রএ। করিবে এবং কখনই বা ক্রিয়। করিবে? ইহা হইতে স্পষ্ট 
বুঝা যাইতেছে যে, জড়বাদিগণ শুধু পরমাণু তন্বই মানিয়া লয়েন নাই, তৎ- 
সংশ্লিষ্ট আরও অনেক তত্ব তাহার মানিয়া লইযাছেন। এমতাবস্থায় ঈশ্বর- 
বাদিগণ বলিতে পারেন যে, যি এতগুলি তন্বই বিনা প্রমাণে মানিয়া লইতে 
হয, তবে ঈশ্বর-তত্ব যানি! লইলে ক্ষতি কি? বরং ইহাতে লাভ এই 
যে, এক্ষেত্রে আমবা একটিমাত্র তত্বের নাহাযো জগংস্ষ্টি ব্যাখ্য। করিতে পারি, 
জড়বদিগণের ন্যায় বহু তন্বেব সাহায্য লইতে হয় না। যে ক্ষেত্রে একটিমাত্র 
তত্বের দ্বারাই স্থষ্ভাবে ব্যাখ্যা করা যার, সেক্ষেত্রে বহু তন্ব স্বীকার করিবার 
প্রয়োজন কি? 
নিরীশ্বরবাদের যুক্তি (81061-118915110 81218100979 (৪) 

উপরোক্ত সমালোচনার উত্তরে কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, জড়বাদ অগ্রাহথ 
করিলেই যে ঈশ্বরবাদ গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোন মানে নাই । জড়বাদিগণ 
যে ভাবে বিশ্বস্ষ্টি ব্যাখ্যা করেন, তাহা হয়ত ভূল; কিন্তু তাহা হইলেই কি 
বলিতে হইবে যে ঈশ্বরবাদিগণ যে ভাবে বিশ্বস্্টি ব্যাখ্যা করেন, তাহাই ঠিক ? 
উহাদের ব্যাখ্যাও তো ভূল হইতে পারে। নিরীশ্বরবাদিগণ তাহাই বলেন? 
তাহারা বলেন যে নৈনগিক জগতে যে নব ক্রটিবিচ্যুতি আছে এবং নৈতিক 
জগতে যে সব পাপ ও অন্ত।য় আছে, সে সব দেখিলে ঈশ্বরের অন্তিত্বে বিশ্বাস 
করিতে আমাদের মন চাহে ন।। এখন নিরীশ্বরবাদিগণের এই যুক্তির মবিশছ 
ব্যাখ্যা দেওয়া যাউক। 


ভগবৎ-তত্ব 


নৈসগ্লিক জগতে 
প্রথমতঃ নৈসর্গিক জগতের দিকে লক্ষ্য করা যাউক। ভূমিকম্প, প্লাবন» 


অতিবুষ্টি, অনাবৃষ্টি-_-এসমন্ত তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । এইসব প্রাকৃতিক 
দুর্যোগে (৪5:51 55119) কত অসংখ্য জীবজন্তর যে কি ভীষণ ছূর্গতি, 
হইতেছে তাহা বর্ণনা কর।| যায় না। তখন স্বভাবতঃই সন্দেহ হয় ছুনিয়াৰ 
কি ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই? সত্যই যদি ঈশ্বর থাকিতেন, তবে তাহার পক্ষে 
এই সকল অমঙ্গল নিরাকরণ কর। কি সম্ভব হইত না? অমঙ্গলের যেন শেষ 
নাই; শুধু তো অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি নহে, জরাব্যাধি, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি 
নৈনগিক ঘটনাও কি আমাদের কম অমঙ্গল সাধন করিতেছে ? কেবল অকাল 
সৃত্যুতেই সংসারের যে কত ক্ষতি হইতেছে-_তাহা একবার ভাবিয়া দেখ তো।' 
কত অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মানুষ হঠাৎ দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; 
অথচ তাহারা দীধকাল জীবিত থাকিলে নংসারের কত উপকার করিতে 
পারিতেন। এই সকল অমক্লের কথ চিন্তা করিলে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করিতে ইচ্ছা করে কি? 

ইহার উত্তরে আমাদের ছুইটি কথা বলিবার আছে। (১) আমর! যে দৃষ্টি- 
বিন্দু হইতে বিচার করি তাহ] নিতান্তই সংকীর্ণ ও পরিমিত। আমর। কতটুকু 
দেখিতে পারি ব! বুঝিতে পারি? বন্যায় বা ভূমিকম্পে জীবজন্তর যে খুবই 
অনিষ্ট হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা আপাততঃ অনিষ্টকর হইলেও 
ভবিষ্ততে যে মঙ্গলকর নহে, তাহার প্রমাণ কি? স্থদুর ভবিষ্যুতে উহার ফলাফল 
কি হইবে-_-তাহা কি আমরা বর্তমান মূহুর্তে প্রত্যক্ষ করিতে পরি? অথচ 
এই প্রকার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিবিন্দু হইতে বিচার না! করিতে পারিলে আমাদের 
নিদ্ধান্ত যে ভূল হইতে পারে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। একটি সামান্য 
উদ্দাহরণ লওয়! যাউক | দুইশত বংসর আগে আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
বে সব প্রলয়স্কর ঘটন1 ঘটিতেছিল- তদানীন্তন লোকের। কি তাহার ফলাফল 
সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন? বর্তমানের দৃষ্টিবিন্দুতে তখনকার 
অনেক ঘটনাই আজ আমাদের নিকট বিশেষ তাৎপর্যমূলক এবং মঙ্গলজনক 
বলিয়া প্রতিভাত হয়; কিস্ত তখনকার লোকেরা কি এইভাবে বিচার করিতে 
পারিয়াছিলেন? নিশ্চয়ই ন1; তখন তাহাদের নিকট যাহ অমঙ্গলজনক বলিয়। 
প্রতীয়মান হইয়াছিল তাহা সত্যই অমঙ্গলজনক বলিয়া তাহার! সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছিলেন৷ কিন্তু উহা! তো ঠিক নহে। মোটকথ!, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও 
সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! চিন্তা করি ; কিন্তু ঈশ্বর তো! এইভাবে 
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চিন্তা করিতে পারেন ন1; তাহাকে লমগ্র বিশ্বের দিকে চাহিয়া, সকলের মঙ্গলের 
কথা চিন্তা করিয়া এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালের সঙ্গে সামন্ত রাখিয়া 
কাজ করিতে হয়। সেইজন্য আমাদের ন্যায় নিকটদৃষ্টি লোকের পক্ষে 
ঈশ্বরের কার্যকলাপ বিচার কর! সহজ নহে, বোধহয় সম্ভবই নহে । ঈশ্বরের 
কার্ধকলাপ অখণ্ড; কিন্তু আমর! উহাকে কালের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচার 
করি; তাই আমাদের সিদ্ধান্ত সংকীর্ণ ও অপূর্ণ না হইয়! পারে না। (২) 
আর এক কথা; ঈশ্বর অসীম, কিন্ত তাহার হৃষ্টপদার্থ সবই সসীম। তাহার 
এই ্ৃষ্টপদার্থের মধ্যে বহু দোষ-ত্রটি আছে, তাহা আমর স্বীকার করি; 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমরা বলিতে বাধ্য যে যাহ! স্থষ্ট পদার্থ তাহা কখনই 
ক্রুটিহীন হইতে পারে না। কারণ স্থষ্ট পদার্থ মাত্রই সীম, সসীষম মানে 
ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ, অপূর্ণ; তবে অপূর্ণ জিনিষ কি করিয়। পূর্ণ (6605০) হইতে 
পারে? ইহা! অসম্ভব, ইহার মধ্যে দোষ-ক্রটি থাকিবেই। একমাত্র ঈশ্বরই 
পূর্ণ ও ঘটিশৃন্য, তাহার মধ্যে কোন প্রকার দোষক্রটি থাকিতে পারে না, 
তিনি ছাড়। আর সবই ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণ । এই সব ক্ষুদ্র পদার্থও যদি 
ঈশ্বরের ন্যায় ক্রটিশূন্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সহিত ইহাদের পার্থক্য 
থাকে কোথায়? তখন ইহারাও এক একটি ঈশ্বর হইয়1 যায়। কিস্ত তাহা 
তো সম্ভব নহে। অতএব পাথিব জগতের ক্রটিবিচ্যুতি দেখিয়। আমাদের 
কিছুমাত্র বিচলিত ব। আশ্চধান্বিত হইবার কারণ নাই। কারণ, ক্ষুদ্র জিনিসের 
মধ্যে ক্ুদ্রত্ব থাকিবে, সসীম জিনিষের মধ্যে অপূর্ণতা থাকিবে, ইহাই তো 
স্বাভাবিক; ইহাতে ঈশ্বরের দোষ কি আছে? মনে রাখিতে হইবে, ঈশ্বরও 
অসাধ্য সাধন করিতে পারেন না; তিনিও তিন আর তিন যোগ দিয়! সাত 
করিতে পারেন ন।। সেইরূপ, তিনিও সীম জিনিষ ্ষ্টি করিয়! তাহাকে 
অসীমের ন্যায় পূর্ণতা সম্পন্ন করিতে পারেন না। সসীম সৃষ্টি করিলেই উহাকে 
সনীমের ন্যায় অপূর্ণ করিতে হয়, এবং তাহাই করা হইয়াছে । ইহাতে আশ্চর্য 
হইবার কি আছে? 
নৈতিক জগতে 

এতক্ষণ আমরা নিরীশ্বরবাদিগণের প্রথম যুক্তির কথ আলোচন]1 করিলাম । 
এধন আমরা তাহাদের দ্বিতীয় যুক্তির কথ! আলোচনা করিব । প্রথম যুক্তিতে 
ঙাহারা প্রাকৃতিক জগতের ক্রটিবিচ্যুতির (05151 5115) কথ! বলিয়াছেন; 
উহার ফলে জীবজন্তর অশেষ ছুর্তোগ ও দুর্গতি দেখিয়। তাহারা বিচলিত 
হইয়াছেন । দ্বিতীয় যুক্তিতে তাহারা নৈতিক জগতের দিকে লক্ষ্য করিয়াছেন 
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নৈতিক জগৎ যানে মানুষের কাধকলাপ; পশ্তদের কার্কলাপ নহে, বা 
নৈসগিক ঘটনাবলীও নহে । নৈসগিক ঘটনা, যেমন বন্যা বা ভূমিকম্প - এইসব 
ঘটনাবলীর মধ্যে নীতি-ছুর্নীতির কোন প্রশ্ন নাই; আর পশুদের কার্যাবলী, 
উহাদের সন্বন্ধেও কোন নৈতিকতার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। টনতিক প্রশ্ন ওঠে 
যানুষের কার্ধাবলী সম্বন্ধে ; তাহাদের কার্যে যে অনেক কিছু অন্যায়, অবিচার 
ও অত্যাচার আছে-_তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ; মানুষের ক্রুরতা, নীচতা 
ও পাপ প্রবণতা দেখিলে অবাক হইয়া! যাইতে হয়। পশু মিথ্যা কথা বলে 
না, মিথ্যা কথা বলে যান্ুষ ; মানুষ চুরি করে, হত্যা করে, এমন কোন অসৎ 
কাজ নাই যাহা সে করিতে পারে না বা! করে না। তাহা হইলে স্বভাবতই 
প্রশ্ন ওঠে__-এই অসত্যের, এই পাপের (70181 ঢ৮115 ) উদ্ভব হইল কোথা 
হইতে? বাহার! ঈশ্বরে বিশ্বানী তাহারা বলেন যে, পৃথিবীর নবই ঈশ্বর 
স্থ্টি করিয়াছেন ; ঈশ্বর ব্যতীত কোন জিনিষেরই উদ্ভব হইতে পারে ন|। 
তাহ] হইলে তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে পাপেরও মূল কারণ ঈশ্বর ; 
তিনিই মানুষের মনে পাপের বীজ উপ্ত করিয়াছেন। অতএব মানুষের পাপ 
কাজের জন্য তিনিও কিঞ্চিৎ দায়ী; এই দায়িত্ব তিনি কিছুতেই এড়াইতে 
পারেন না। তাই নিরীশ্বরবাদিগণ বলেন যে, এই প্রকার পাপাচারী ঈশ্বরে 
বিশ্বাস করিয়া লাভ কি? যিনি ছুনিয়! হইতে অন্যায় অত্যাচার দূর করিতে 
পারেন না, বরং অন্যায় অত্যাচারের কারণ রূপেই বিরাজ করেন_-তাহাকে 
মানুষ পূজা করিবে কেন? 

ইহার উত্তরে ঈশ্বরবাদদিগণ বলেন যে, ঈশ্বর পাপ স্থষ্টি করেন নাই, তিনি 
মান্য শ্য্টি করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে মানুষকেও পশ্তর মতন সৃষ্টি 
করিতে পারিতেন বটে, কিস্ত তাহ! হইলে আরো কতকগুলি পণ্ড সৃষ্ট 
হইত মাত্র, মানুষ হৃষ্টি হইত না। মানুষ সৃষ্টি করিতে হইলে তাহাকে 
পণ্ড হইতে ভিন্ন করিয়া ব্য্টি করিতে হয়| ঈশ্বর তাহাই করিয়াছেন। পশুদের 
বুদ্ধি-শক্তি নাই, ইচ্ছা-স্বাতন্ত্্যও নাই ; তাই তাহার! ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বাধীন- 
ভাবে কোনও কাজ করিতে পারে ন!; তাহার প্রকৃতির হাতে পুত্তলিকার ন্যায় 
সাহজিক প্রবৃত্তি বশে কাজ করে। কিন্তু মানুষ তাহা করে না; তাহার চিন্তা- 
শক্তি আছে. ইচ্ছা-স্বাতন্ত্যও আছে; তাই সে ভাবিয়া চিত্তিয়া স্বাধীনভাবে কাজ 
করে। এইখানেই পশ্তদের সহিত মানুষের পার্থক্য ৷ এই পার্থক্য বজায় রাখিতে 
হইলে মানুষকে ইচ্ছান্বাধীনতা দিতেই হইবে । এইখানেই মুশকিল । যদি যান্ষকে 
স্বাধীনতা ন। দেওয়া হয়, তবে তাহার নহিত পশুর কোনই প্রভেদ থাকে না; 
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আর যদি স্বাধীনতা দেওয়া] হয়, তবে তাহাকে পাপ করিবার স্বাধীনতাও দিতে 
হইবে; নতুবা স্বাধীনতার কোন অর্থই হয় ন!। শুপু পুণ্য কাজ করিবারই ক্ষমতা! 
থাকিবে, পাপ কাজ করিবার ক্ষমতা থাঁকিবে না, উহাকে তো স্বাধীনতা বলে 
না। এমতাবস্থায় ঈশ্বর কি করিবেন? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরও অসাধ্য 
নাধন করিতে পারেন না; তিনি মানুষকে স্বাধীনতা দিবেন, অথচ পাপ করিবার 
ক্ষমতা দ্রিবেন নীঁউহা তো সম্ভব নহে। অতএব মানুষের টনতিক দৃর্গতি 
দেখিয়া! ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করার কোন অর্থ হয় না। আর এক কথা। 
মানুষ ভূল করিবে, দোষ করিবে, অন্যায় করিবে-_ইহা! তো খুবই ম্বাভাবিক। 
এইভাবে ভুলক্রটির মধ্য দিয়াই সে উন্নতি করিতে পারিবে । নতুবা, যে মানুষ 
ভূল করে না সে কখনও “মানুষ” হইতে পারে না। মানুষ হইতে হইলে 
তাহাকে বারে বারে পড়িতে হইবে, আবার বারে বারে ইঠিতে হইবে ; ছুঃখের 
সহিত ও দৈন্তের সহিত তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইবে । তবেই তো তাহার 
সুপ্ত শক্ত বিকশিত হইবার স্থযোগ পাইবে ; নতুবা সে “যে ভিষিরে ছিল সেই 
তিমিরেই” রহিয়া যাইবে ৷ যাহাকে কোনরূপ প্রলোভনের সম্মুখীন হইতে হয় না, 
বা প্রাকৃতিক দুধোগের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করিতে হয় না, যাহার জীবন পথে 
কোনরূপ বিপদ আপদ নাই, তাহার চরিত্র গঠনের কোন সম্ভাবনাই নাই। 
চরিত্র গঠনের জন্য পদে পদে প্রতিবন্ধকতা চাই; কারণ, প্রতিবন্ধকত। ন। 
থাকিলে আমর! চেষ্টা করি না, আর চেষ্টা না করিলে যে রত্ব পাওয়া যায় নাঁ_ 
তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব আমরা উপরে যেসব প্রাকৃতিক ও নৈতিক 
প্রতিবন্ধকতার কথ উল্লেখ করিয়াছি--তাহাকে ঈশ্বরের অভিশাপ না মনে 
করিয়া! ঈশ্বরের অবদান মনে করা উচিত; কারণ এইসব প্রতিবন্ধক আছে 
বলিয়াই আমরা আমাদের স্ুপ্ত শক্তি জাগ্রত করিবার স্থযোগ পাইতেছি। 


দ্বিভভীজ জম্যাল্স 
ঈশ্বরবাদ 


নিরীশ্বরবাদিগণ যাহাই বলুন না কেন, সাধারণ লোকে সকলেই ঈশ্বরে 
বিশ্বাম করেন। আদিমযুগে বা বর্তমান যুগে যেদিকেই লক্ষ্য করি না কেন, 
আমরা এমন কোন মানব সমাজের খবর পাই না যেখানে কোন না কোন 
প্রকারের ধর্মজ্ঞান নাই। ধর্মজান--অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু না কিছু ধারণ! 
সকলেরই আছে; এমন কি যাহাদিগকে আমরা আদিম বা! অসভ্য বলিয়া মনে 


১০ দর্শন প্রসঙ্গ 


করি তাহারাও বিশ্বাস করে যে এই জগতের এক কর্তা বা নিয়স্তা আছে। এই 
সষটিকর্তা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা হয়ত স্পষ্ট নহে? তাহাকে পুজা করা 
অপেক্ষা তৃগ্ করাই হয়ত তাহাদের লক্ষ্য; কিন্তু তবুও স্বীকার করিতে হইবে 
যে তাহার৷ একেবারে ধর্ম জ্ঞানহীন নহে, তাহারাও ইশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করে। 

কেহ কেহ বলেন যে সাধারণ মানুষের এই প্রকার ধর্মজ্ঞানের মূলে আছে 
কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির শঠতা। যেমন চার্বাক বলেন যে ব্রাহ্মণ ও পূজারীগণই 
নিজ নিজ স্থার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে বেদে ও ঈশ্বরে বিশ্বান করিতে শিক্ষা 
দিয়া গিয়াছেন ; কারণ ঈশ্বরের পূজা না৷ করিলে তাহাদের ব্যবসা নষ্ট হইয়া 
যায়। ইহা ষে একেবারে বাজে কথ1--তাহা বলা যায় না; ইহার যধ্যে যথেষ্ট 
সত্যতা আছে। অনেক ধর্মধাজক এবং ধর্মগোষঠীর কথ। জানি যাহারা মানুষকে 
ধর্মান্ধ বানাইয়া নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিয়! গিয়াছেন এবং বহুক্ষেত্রে এখনও 
করিতেছেন । আফিং খাওয়াইয়1 মানুষকে যেমন মোহগ্রস্থ কর। হয়, ধর্মীমৃত 
পান করাইয়াও তাহাকে তেমন অন্ধ ও অজ্ঞ করিয়! রাখা হয়। সত্যিকারের 
ঈশ্বর না থাকিলেও এক মিথ্যা ধারণার স্থষ্টি করিয়া, নরকের ভয় এবং স্বর্গের 
লোভ দেখাইয়াও মানুষকে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করানো যান তাহা আমরা স্বীকার 
করি। কিন্তু তবুও আমরা জিজ্ঞাসা করি- ছুনিয়ায় সর্বত্রই কি এইরূপ করা 
হইয়াছে? কোন এক যুগে বা কোন এক সমাজে যাহ! হইয়াছে--সকল 
সমাজে এবং সকল যুগেই কি তদ্রপ হইয়াছে? ইহা সম্ভব নহে; অথচ 
আমরা দেখিতেছি যে পৃথিবীর সর্ধত্রই লোকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে; ঈশ্বরে 
বিশ্বান করে না এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এমত অবস্থায় আমরা যদি 
বলি যে মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসের মূলে স্বার্থাঙ্ধ ব্যক্তির মিথ্য! প্ররোচনা ব্যতীত 
আর কিছুই নাই-_তাহা হইলে মোটেই সঙ্গত হয় না। 

মোটকথা মাুষের ধর্মবিশ্বাস এত ব্যাপক যে ইহার মূল অন্ুসন্ধান করিতে 
হইলে শুধু বাহ্‌ কারণের দিকে লক্ষ্য করিলেই চলে না, ইহার অন্তনিহিত 
কারণও লক্ষ্য করিতে হইবে। এক কথায়, শুধু বাহির হইতে চার্প দিয়া এই 
বিশ্বাস স্বষ্টি কর] যায় না; ইহার মূলে যে অন্তন্নিহিত কারণ বিদ্যা আছে, 
তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রত্যেক ষান্থষের মনেই এষন কয়েকটি ভাব 
আছে, যাহা তাহাকে স্বভাবতঃই ধর্মপ্রবণ করিয়। তোলে? তাই শুধু অপরের 
প্ররোচনায় নহে, নিজের আন্তরিক প্রেরণাতেও সে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বান 
করিতে চাহে। এখন আমরা এইরূপ দুইটি অস্তনিহিত কারণের উল্লেখ করিব 





ঈশ্বরবাদ ১১ 


যাহার প্রেরণায় মানুষ নিজে ইচ্ছা! করিয়াই ঈশ্বরের আস্তত্বে বিশ্বান করে, 
অপরেরু-্ডয়ে বা লোভে নহে। 

প্রর্থমতঃ নির্ভরতা বোধ € £661105 01 1)610970067866 )। প্রত্যেক 
মানুষের মধ্যেই যে নির্ভরত। ৰোধ আছে, উহা হইতেই সাধারণতঃ ধর্মজ্ঞানের 
উদ্ভব হইয়া থাকে । ঝড়, বণ ব্যাং ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈষ্গিক বিপদের নিকট 
মানুষ নিজেকে নিতান্তই দুর্বল ও অসহায় বলিয়! মনে করে; সে যতই শক্তিমান 
হউক না কেন, ইহাদের সন্মুখে তাহার সমস্ত শক্তি কোথায় যেন অন্তহিত হইয়া 
যায়। তারপরে, যখন জরা” ব্যাধি অবশেষে ম্বৃত্যু ঘনাইয়া আনে তখন সে স্পষ্ট 
উপলঞ্ধি করে যে যা স্ত নিতান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য . তখন সে ধান্ুষ 
অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিসম্পন্ন কোন দেবতার কথ চিন্তা না করিয়! পারে না। 
ইহাই তাহার ঈশ্বর; তাহার সমস্ত বিপদে আঁপদে একমান্ধ এই ঈশ্বরই তাহাকে 
রক্ষ! করিতে পারেন। অতএব ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা ছাড় তাহার আর 
উ*।৭ শ।ই, তাই সে আকুল চিত্তে তাহার সাহায্য প্রার্থন। করে। ইহাকে 
ধর্মভাব বলে , আমাদের নির্ভরতা বোধ হইতে ইহার উদ্তব। 
৫র্তীয়তঃ নৈরাশ্টবোধ (559)176 01 [া718081190)| ক্যাণ্ট ইহার 
উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । তিনি বলেন যে আমরা সাধারণতঃ 
বিশ্বাস করি যে, মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী সখ বা! ছুঃখ ভোগ করে; যে 
সৎকাজ করে সে স্থখভোগ করে, আর যে অসতকাজ করে সে দুঃখভোগ করে। 
কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমর। কি দেখি? আমরা অনেক সময়েই দেখি, যে 
লোক আজীবন সৎকাজ করিল এবং পরের উপকার করিধ। জীবন অতিবাহিত 
করিল, সে হয়ত শেষ জীবনে খুবই কষ্টে পড়িয়াছে; আর যে লোক চিরকাল 
অনৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করিল এবং অনতভাবে জীবণ যাপন করিল, নে শেষ 
পর্যন্ত বেশ স্থখেই জীবন কাটাইয়া গেল, তাহার কোন দু:খ কষ্ট হইল না । এই 
সব দেখিরা আমাদের মন স্বভাবতঃই খুব ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে । এ কি রকম বিচার? 
নাধুলোক তাহার সৎকাজের পুবস্কার পাইবে না? আর অসাধুলোক কোনরূপ 
শান্তি পাইবে ন।? ইহা তো! গুরুতর অন্যায় । ইহার কি কোনরূপ প্রতিকার 
নাই? কিন্ত কে প্রতিকার করিবে? সংসারে যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি 
এই অন্যায় ও অবিচার অগ্রতিহত গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। মানুষের পক্ষে 
ইহা প্রতিরোধ করা সম্ভব নহে, অথচ অবিচলিত চিত্তে ইহা! সহ করাও 
আমাদের পক্ষে সহজ নহে । আমাদের মন তখন নৈরাশ্টে ভরিয়া ওঠে; তখন 
মনে হয় মানুষ অপেক্ষাও নিশ্চয়ই এক শক্তিশালী কেহ আছেন ধিনি কিছুতেই 


১২ ভগবত-তত্ 


এই অন্যায় সহ করিবেন না। তিনিই আমাদের ঈশ্বর; তিনি কাহারও প্রাতি 
কোন প্রকার অবিচার হইতে দিবেন না, প্রতে)কের কৃতকর্মের যথাযথ ফল 
তিনি প্রদান করিবেন। অতএব আজ সংসারে যাহাই ঘটুক না কেন-_ঈশ্বর 
একদিন সব ঠিক করিয়৷ দিবেন । 

এইভাবে মানুষ ঈশ্বরের কথ। চিন্তা করিয়া থাকে । তবে এখানে একটি 
বিষয়ে সাবধান করির! দেওয়! দরকার । আমরা আমাদের দুর্বলতা ও অপূর্ণতার 
জন্য ঈশ্বরের কথ। চিন্তা করি বটে, কিন্তু ইহা হইতে আমরা যদি অনুমান করি 
যে সত্যই ভগবান বলিয়৷ কেহ আছেন, তবে খুবই ভূল হইবে । কয়েকটি 
উদাহরণ দিয়! কথাটি বুঝানো যাউক । খ্রীষ্টানদের বড়দিনে ইউরোপে নানা- 
প্রকার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়| থাকে ; এই উৎসবের একটি প্রধান অনুষ্ঠান ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য উপহার দেওয়া । সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া তাহার 
দেখে, থলি ভন্তি উপহার বিছানায় পড়িয়। আছে। তাহাদের বিশ্বাস বুদ্ধ 
92105. 01895 আনিয়া এই নব উপহার রাখিয়। গিয়াছেন। সেইজন্য ঘুষাইবার 
পূর্বে তাহারা সকলেই এই স্লেহ-প্রবণ বৃদ্ধের কথা চিন্তা করিয়া থাঁকে এবং 
তাহার নিকট হইতে নানারূপ উপহার পাইবার কাষনা করিয়া থাকে । আমর! 
জিজ্ঞানা করি__তাহারা! নকলেই 981)58 00195-এর কথা চিন্তা করে বলিয়াই 
কি বুঝিতে হইবে যে সত্য সত্যই তাহার কোন অস্তিত্ব আছে? বস্তৃতঃ 52109 
01845 বলিয়া শিশুদের কোন বন্ধু নাই; তাহাদের পিতামাতাই তাহাদের জন্য 
গোপনে উপহার রাখিয়া যান। অথচ শিশুরা ভাবে 927708 0185০-এর কথা) 
কিন্তু বাস্তব জগতে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই, ইহার অন্তিত্ব আছে শুধু কল্পন। 
জগতে । সেইরূপ, রাতে একাকী শ্মশানের নিকট দিয়া যাইবার সময় আমরা 
সকলেই ভূতের ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। এইভাবে ভূতের কথা চিন্তা করি 
বলিয়াই কি স্বীকার করিতে হইবে যে সত্যই জগতে ভূত আছে? মোটেই 
না; কারণ আমর। যাহা! কল্পনা করি তাহা নব সময়ে বাস্তব সত্য নাও হইতে 
পারে ; ইহার জন্য স্বতন্ত্র প্রমাণের প্রয়োজন । নেইরূপ আমাদের দুর্বল মুহূর্তে 
আমর! ঈশ্বরের কথা চিন্তা করি বটে, কিন্ত সত্যই ঈশ্বর আছেন কি না! প্রমাণ 
করিবার জন্য যথাষথ যুক্তি দেখাইতে হইবে । আমরা এখন এইনকল যুক্তির 
কথা আলোচন। করিব। 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ 
পাশ্চাত্য দর্শনে সাধারণতঃ চারিপ্রকার . যুক্তি প্রদর্শন করা হয়; যথা 
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উপরে খুব গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যথা শব্দ বা &80:০115 ৷ আমরা একে 
একে এইগুল ব্যাখ্যা করিব। 
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বিজ্ঞানের একটি অবশ্ঠ স্বীকার্ষ তত্বের নাম কার্ধকারণ সম্বন্ধ (08521 
[.০19007) | এই কার্যকারণ সন্বন্ধের উপরেই 0998010£1081 4১16- 
1067) প্রতিষ্িত। পৃথিবীতে যে কোন ঘটনাই ঘটুক না! কেন, তাহার নিশ্চয়ই 
কোন “কারণ আছে; বিনা কারণে কোন কার্ধের উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে। 
আজ জলপাইগুড়ি সহর জলে প্রাবিত হইয়া গেল--এই প্লাবন “কাধ' 
(6:£65০6) ; অতএব নিশ্চয়ই ইহার কোন “কারণ (0%556) আছে? ইহার 
কাবণ' ₹নস্তা নদীতে বন্যা আসিয়াছে । কিন্তু তিন্তা নদীতে আজ এত বন্যা 
আসিল কেন? ইহার কারণ, হিমালয়ের পাদদেশে অতিবুষ্টি হইয়াছে । আবার 
হিমালয়ে আজ এত বৃষ্টি হইল কেন? ইহারও কারণ আছে; বঙ্গোপসাগর 
হইতে মেঘ আসিয়া জমা হইয়াছে । এইভাবে কারণ হইতে কারণাস্তরে চলিয়া 
যাইতে পারি। কিন্তু কতদূর যাইব? যদি পর পর শুধু চলিতেই হয়, তবে 
আমাদের চিন্তার মধ্যে অনবস্থা দোষ (]7610166 12£1538) আসিয়া জোটে । 
কিন্তু উহা তো সঙ্গত নহে । অতএব কোন এক বিন্দুতে আনিয়া আমাদিগকে 
থামিতেই হইবে । উহাকে আমরা আদি কারণ বা যূল কারণ বলিতে পারি; 
এই প্রথম কারণের কোন কারণ নাই। জগৎ ব্যাখ্যা কারবার জন্যও এমন 
একটি আদি কারণ স্বীকার কর! প্রয়োজন। নতুবা আমরা যদি ক্রমাগত 
কারণের পর কারণ অন্বেষণ করিয়া নিরন্তর শুধু চলিতেই থাকি, তাহা হইলে 
আমরা কখনই কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছিতে পারিব না। স্থির 
সিদ্ধান্তে পৌছিতে হইলে জগতের এক আদি কারণে আসিয়া! থামিতেই হইবে । 
এই._আদি কারণের কোন কারণ থাকিতে পারে না!) ইহাই আমাদের ঈশ্বর । 
এইভাবে জগৎ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উহার আদি কারণ বা ঈশ্বরের আস্তিত্ব 
স্বীকার করাকে 080581 416010676 বলে । 

সমালোচন1। ইহাকে আমর! সবল যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পাৰি 
না। প্রথমতঃ এই যুক্তিতে যানিয়! লওয়া হইতেছে যে আদি কারণ বা 
ঈশ্বরের কোন কারণ নাই। কিন্তু কেন নাই? ঈশ্বরকে যদি স্বয়স্ু বলিয়া 
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যানিয়া লইতে হয়, তবে জগৎকেও স্বয়ু বলিয় মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। 
তাহা হইলে আর ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ছটিবার প্রয়োজন কি? যদি 
স্বীকার করিতে হয় যে জগতের কোন কারণ আছে, তাহা হইলে বলিতে 
হইবে যে তথাকথিত আদি কারণেরও নিশ্চয়ইকোন কারণ আছে; হঠাৎ থাষিয়া 
যাইবার কোন অর্থ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যদি আদি কারণের অন্তিত্ব মানিয়া 
লওয়া হয়, তাহা হইলেও মুশকিল আছে। মানিগনা লইলাম যে জগতের এক 
আদি কারণ আছে, এবং উহা হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। তাহা হইলে 
স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বরের জীবনে এমন এক মুহূর্ত ছিল যখন তিনি 
একাকী কারণরূপে বিরাজ করিতেন, তাহার কার্য অর্থাৎ জগৎ তখনও সৃষ্ট হয় 
নাই। কিন্তু উহা! তো সম্ভব নহে। কার্য ও কারণকে আমরা এইভাবে পৃথক 
করিয়। স্বতন্ত্র ভাবে দেখিতে পারি না? উহার! বস্ততঃ একই জিনিষের দুইটি 
দিক। যেমন ধর, জল হইতে বাষ্প নির্গত হইতেছে ; এক্ষেত্রে জল কারণ 
এবং বাষ্প “কার্য । কিন্তু যখন বাম্প নাই, তখন কি আমরা জলকে “কারণ 
বলিতে পারি? জলকে আমরা তখনই “কারণ বলি যখন দেখি ইহা হইতে 
বাম্প নির্গত হইতেছে; অর্থাৎ বাম্প ছাড়া কারণ থাকিতে পারে না। আবার 
কারণ ছাড়াও বাম্প থাকিতে পারে না; সত্যই তো জল ন1 থাকিলে বাম্প 
আসিবে কোথা হইতে ?. অতএব আমর। যখন বলি যে ঈশ্বরই জগতের আদি 
কারণ, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই জগৎও তখন তাহার সঙ্গে একত্র বিরাজ 
করিতেছিল । “কারণ রাপে ভগবান থাকিলে “কাধ দ্ধপে জগং-ও থাকিতে বাপ্য ; 
জগৎ ব্যতীত ভগবানের একক অস্তিত্ব সম্ভব নহে । অতএব আমর! বলিতে 
পারি যে সৃষ্টির পূর্বে তাহার কোন স্বতন্ত্র সত্তা ছিল না। তৃতীয়তঃ মানিয়া 
লইলাম যে স্ষ্ির পূর্বেও আদি কারণরূপে ভগবান একাকী বিদ্যমান ছিলেন, 
এবং কোন এক শুভ মুহুর্তে তিনি তাহার এই একাকীত্ব পরিহার করিয়া বিশ্বজগৎ 
কুষ্টি করিলেন। কিন্তু এই প্রকার কল্পনাতেও মুশকিল আছে। তিনি তো 
একাকী ভালই ছিলেন, তবে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিতে গেলেন কেন? তাহা 
হইলে কি বুঝিতে হইবে যে তিনি যখন একাকী ছিলেন তখন তিনি পূর্ণ 
ছিলেন না? ত্বাহার মধ্যে অভাব ও অপূর্ণতা ছিল বলিয়াই'কি তিনি 
এই বিশ্বজগৎ স্থষ্টি করিলেন? তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে 
ঈশ্বরের জীবনেও উন্নতি অবনতি আছে; স্ট্টির পুর্বে তিনি অপূর্ণ ছিলেন, 
সৃষ্টির পরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্ত ঈশ্বরের সম্বন্ধে কি এই প্রকার কথ! 
'প্রযোজ্য ? 
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আমর! পূর্েই বলিয়াছি যে মানুষ মাত্রই ঈশ্বরের কথা চিন্তা করিয়া 
খাকে। শিক্ষিত অশিক্ষিত, সভ্য অসভ্য, আদিম ও আধুনিক সকল মানুষের 
যনেই ঈশ্বরের সম্বন্ধে একটি ধারণা আছে। কেহ মনে করেন ঈশ্বর 
পরম কারুণিক, কেহ মনে করেন ঈশ্বর সর্বশক্তিমান; কেছ মনে করেন 
ঈশ্বর সর্বগুণাধার ; আর কেহ মনে করেন তিনি নিগুণণ, দয়া মায়া, করুণ। 
প্রভৃতি কোন গুণই তাহার মধ্যে আরোপ করা যায় না। এইভাবে নানা, 
লোকে তাহার সম্বন্ধে নানাভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন । কিন্তু একটি বিষয়ে 
নকলেই একমত ; নকলেই বলেন ঈশ্বর পূর্ণ (72650 , তাহার মধ্যে 
কোনরূপ অপূর্ণতা ( [706700600,) থাকিতে পারে না। এই পূর্ণতা-বোধ 
হইতেই অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন । ইহাকে 070০- 
1051021 /১711861) বলে । তাহারা বলেন_ আমরা ধাহাকে 72:00 বা 
পূর্ণ নগ্গিপ্নন্ি, তাহার যদি কোন অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে পূর্ণ 
বলা যায় কেমন করিয়1? ঈশ্বরের যত গুণই থাকুক না কেন, তাহার যদি 
অস্তিত্বই না থাকিল, তকে আর তাহার রহিল কী? ধাহার অস্তিত্বই নাই, 
তাহাকে ঢ০::65০€ বলা যায় কেমন করিয়া? অতএব, যেহেতু আমর! সকলেই 
ঈশ্বরকে ০০:০০ বলিয়া মনে করি, সেই হেতু স্বীকার করিতে হইবে যে 
তাহার অস্তিত্বও নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে। 

সমালোচনা। এই প্রকার যুক্তির উপর আমরা বিশেষ কিছু গুরুত্ব 
আরোপ করিতে পারি না। আমি যনে করিতেছি যে আমার পকেটে দশ 
টাকা আছে, তাহা হইলেই কি বলিতে হইবে যে সত্যই আমার পকেটে 
দশ টাকার অস্তিত্ব আছে। তর্কের খাতিরে মানিয়া লইলাম যে আমর! 
সকলেই ঈশ্বরকে চ০:5০% বলিয়া মনে করি; তাহা হইলেই কি বুঝিতে 
হইবে যে, তিনি সত্যই বাস্তব জগতে বিদ্যমান আছেন? আমরা এইটুকু 
বলিতে পারি যে, যখন আমরা ঈশ্বরকে 21:০০ বলিয়া মনে করি তখন 
তাহার অন্তিত্বও আছে বলিয়া ধারণা করি। কিন্ত ধারণা! করা এক জিনিষ, 
আর বাস্তব জগতে বিদ্যমান থাকা আর এক জিনিষ । আমরা ধারণ! করিতেছি 
যে ঈশ্বর আছেন; তাহা হইলেই কি বুঝিতে হইবে যে সত্যই তিনি বিদ্যমান 
আছেন? ইহা! যোটেই | 

নী * [81601061981 576 20067) 
আমরা পৃথিবীর স্্টিকৌশল দেখিয়া অবাক না৷ হইয়া! পারি না। প্রজাপতি 
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মধুসংগ্রহের জন্য ফুলে গিয়া বলে; তাহার পাখার রংএর সঙ্গে ফুলের রংএর 
কি অদ্ভূত সাদৃশ্ত! ফলে তাহাকে প্রজাপতি বলিয়া চিনিয়া ফেলা খুবই 
কঠিন হয়। এইভাবে সে তাহার শক্রর দৃষ্টি হইতে সহজেই আত্মগোপন 
রুরিতে পারে । পাখির হাড়গুলি দেখ, কি পাতল। এবং উহাদের ওজন কত 
কম। কারণ তাহাকে আকাশে উড়িতে হয়, সেইজন্য ভূচর জন্তর ন্যায় তাহার 
অস্থিগুলি ভারী নহে । আবার দেখ, যে সব পশ্ড দুর্বল, তাহাদের দোড়াইবার 
শক্তি প্রবল; নতুবা! তাহারা শক্রর হাত হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিতে 
পারিত না । এই অদ্ভুত শৃঙ্খলা-সৌকর্ধ দেখিলে আমাদের স্বভাবতঃই মনে হয় 
যে, দুনিয়ায় নিশ্চয়ই এক কুশলী ঈশ্বর আছেন যিনি বিভিন্ন বস্তর মধ্যে এক 
স্থপরিকল্পিত সামঞ্রন্য বিধানপূর্বক বিশ্বন্থট্টি করিয়াছেন । 

সমালোচনা । আমাদের মতান্ুসারে এই যুক্তিও বিশেষ সবল নহে । 
আমর! স্বীকার করি যে, বিশ্ব-হুনিয়ায় এইরপ শৃঙ্খল ও সামগ্জন্যের বহু উদাহরণ 
পাওয়া! যাইতে পারে ; কিন্ত অন্য প্রকার উদাহরণও তো বহু মাছে। জাপানে 
যেখানে কোটী কোটা লোকের বান--৫সখানে আগ্নেরগিরি বা ভূমিকম্পের এত 
উৎপাত কেন? সাহারায় জল নাই কেন? সেখানে জল থাকিলে কত 
লোকের উপকার হইত । অতএব শুধু সাম্জস্ত্ের উদাহরণ খুঁজিলে হইবে না» 
অসামব্রস্তেরও উদাহরণ দেখিতে হইবে । তখন আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
কর। খুব সহজ হয় না। তখন মনে হয় ঈশ্বর বলিয়! কেহ থাকিলে ছুনিয়ায় 
এইরূপ অন্যায় ও অবিচার মোটেই সম্ভব হইত না। 

[ড় 11079] 87607109121 

আমাদের নৈতিক জীবনের আদর্শ প্রসঙ্গে এই যুক্তি উপস্থাপিত করা 
হয়। উদ্দাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা করা যাউক। শিল্পী যখন ছবি অঙ্কন করেন 
তখন তিনি তাহার মনের পুরোভাগে একটি আদর্শ ধরিয়া রাখেন। তাই 
তিনি শুধু ছবি অঁাকিয়াই ক্ষান্ত হন না; সেই ছবিটি তাহার আদর্শ অনুযায়ী 
হইয়াছে কি না- তাহাও বিবেচনা করেন। সেইরূপ, আমরা যখন ছবি দেখি 
বা কবিতা পড়ি, তখন শুধু দেখিয়াই বা পড়িয়াই আমরা ক্ষান্ত হই না, 
কবিতাটি স্থন্দর হইয়াছে কি না, ছবিটি মনোহর হইয়াছে কিনা তাহাও 
বিচার করি। এইরূপ বিচারের জন্য এক মানদগ্ডের প্রয়োজন ; ইহাকে 
আমরা সৌন্দর্য বিচারের মাপকাঠি বলিতে পারি। এই আদর্শের সহিত 
তুলনা! করিয়া আমর! ছবিটিকে স্থন্দর বা অস্থন্দর বলি। মানুষের নৈতিক 
ক্রিয়া সন্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য; তাহার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া শ্ধু লক্ষ্য 


ঈশ্বরবাদ ১৭ 


করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই না? উহা সং কি অসৎ ন্যায় কি অন্যায়_ 
তাহাও বিচার করি। এক্ষেত্রেও আমর! মনের পুরোভাগে এক নৈতিক 
আদর্শ ধরিয়া রাখি, এবং সেই আদর্শের সহিত তুলন! করিয়া আমরা 
মান্ধষের কাজকে উচিত বা অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করি । যে কাজ 
আদর্শ অনুসরণ করে তাহাকে আমরা ভাল কাজ বলি; আদর্শের যত 
নিকটে পৌছিতে পারে_ততই ভাল । আব যে কাজ আদর্শ হইতে বহুদূরে 
থাকে, অর্থাৎ আদর্শকে অনুসরণ করে না, তাহাকে আমরা খারাপ কাঁজ বলি। 

তাহা! হইলে দেখ। যাইতেছে যে নৈতিক আদর্শের প্রভাব আমাদের 
জীবনে অপরিষেয়, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা আমাদের জীবন 
পরিচালিত করিতে চেষ্টা করি। এখন প্রশ্ব হইতেছে এই-যে নৈতিক 
আদশের কথা বল! হইতেছে, উহা বাস্তব সত্য (001০০+৫56 ), না আমাদের 
কল্পনাপ্রস্থুত মানসিক তথা মাত্র (986150015 )। যদি বল! হয় যে উহা 
আঁ £ মাননসিক কল্পনা মাত্র, তাহা হইলে প্রশ্ন করা যাইতে পারে ষে, 
এইরকম এক মিথ্যা কল্পনাব দ্বারা আমাদের নৈতিক জীবন পরিচালিত হয় 
কেমন করিয়া? যে আদর্শ অন্ুসরণ করিয়া আমরা জীবনকে শুধু স্ুষ্ট- 
ভাবে পরিচালনা করি, তাহাই নহে, জীবনকে মহৎ, পবিত্র ও উন্নত করিতে 
পারি, সেই নৈতিক আদর্শকে একেবারে অলীক কল্পনা বলিয়া! উড়াইয়া। 
দেওয়া যায় কি? তাহা তো সম্ভব নহে। সেইজন্য অনেকে বলেন যে, 
যেহেতু আমাদের জীবনকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, সেইহেতু 
জীবনের আদর্শকেও মিথ্যা বলিয়া! কল্পনা করা যায় শা; ইহাকে আমর! 
সত্য বলিয়া ত্বীকার করিতে বাধ্য। তাহারা আরও বলেন যে, এই 
আদর্শকে যখন আমরা সত্য বলিয়! স্বীকার করিয়! লই, তখন ঈশ্বরের 
অস্তিত্বও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য । কারণ ঈশ্বর বলিতে আমরা তো 
কোন অদ্ভুত জিনিষ বুঝি না, ঈশ্বর বলিতে আমরা বুঝি মানব জীবনের এক 
সর্বোত্তম আদর্শ ধাহার মধ্যে আমাদের সকল আশা ভরস। সকল আকাজ্কা 
ও প্রার্থনা পু্তীভূত হইয়া জীবন্তরূপ গ্রহণ করিয়াছে। ঈশ্বর এই আদর্শের 
প্রতীক ব্যতীত আর কিছুই নহেন। অতএব আদর্শ সত্য হইলে, ঈশ্বরের 
অস্তিত্বও সত্য হইতে বাধ্য । 

সমালোচনা_এই যুক্তিও আমরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতে পারি না। 
কোন এক আদশ'কে লক্ষ্য করিয়া আমরা আমাদের জীবন পরিচালিত করিতেছি 
বলিয়াই ষে সেই আদশের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে-_-এষস কোন 


৮. 


১৮ ভগবৎ-তত্ব 


অর্থ নাই; উহা! তুল হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে । অতএব আগে উহার 
বাস্তবিকতা৷ প্রমাণ করিতে হইবে, তারপরে অন্তকথ|। দ্বিতীয়তঃ এই যুক্তিতে 
নতিকতার প্রতি অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে; কিন্তু সকলেই হয়ত 
ইনতিক জীবনের এতাদৃশ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন না। যীনুধুই জগতে 
প্রেমের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন ; কিন্ত তাহার কোটি কোটি শিস্ত কামানের 
গুলিতে এবং বোষার আগুনে তাহার সেই বাণী পুড়াইয় পুড়াইয়া দিতেছেন ; অর্থাৎ 
তাহারা ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না । অতএব তাহাদের নিকট এই 
প্রকার যুক্তির যে বিশেষ কোন মূল্য থাকিতে পারে না-_-তাহা বলাই বাহুল্য । 
নৈতিক জীবনের সত্যই যে বিশেষ কোন সার্থকতা আছে-_তাহার প্রমাণ কি? 

[ এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে আমরা উপরোক্ত নৈতিক যুক্তিকে মোটেই 
উপেক্ষা করিতেছি নাঃ এবং উপেক্ষা করিতে পারিও না। অধ্যাপক কানিংহামের 
মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রধান যুক্তি, এবং 
আমরাও উহ! স্বীকার করি। সেইজন্য আমর! এখানে ইহা অগ্রাহ্য করিতেছি 
না; আমরা শুধু বলিতেছি যে ইহা প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার, অর্থাৎ ইহা! গ্রহণ 
করিবার আগে একটি কথা প্রমাণ করা দরকার । প্রমাণ করিতে হইবে যে 
আমর। উপরে যে আদর্শের কথা বলিয়াছি, উহা! নিছক কবি-কল্পনা নহে, 
উহ! কঠোর বাস্তব সত্য'। উহা] আমার বা তোমার খেয়ালের উপর নির্ভর 
করে নাঃ আমাদের মানব জীবনে এষন এক শিষ্ট্য আছে যাহার প্রভাবে 
উহার সত্যতা স্বীকার করিতে আমরা যেন বাধ্য । যোটকথা, প্রথমেই 
আমাদিগকে এই আদর্শের বাস্তবিকতা প্রমাণ করিতে হইবে; প্রমাণ 
করিতে হইবে যে, আদর্শ (1991) হইলেও ইহ] কাল্পনিক নহে, বাস্তব 
(5৪1)। তখনই আমরা কানিংহামের নৈতিক যুক্তিকে মনে প্রাণে গ্রহণ 
করিতে পারিব; কারণ তখন আমরা! অনায়াসেই বলিতে পারিব যে যাহা 
কাল্পনিক তাহ অগ্রাহ্য করিলেও করা যাইতে পারে, কিন্তু যাহ বাস্তব 
তাহা অমান্য করা যায় না; উহার প্রতি নতি স্বীকার করিতেই হইবে | এই 
প্রমাণের অপেক্ষায় আমর! এখানে শুধু ইহার সমালোচন! করিলাম । পরে ইহার 
কথ। আবার উত্থাপন করা হইবে; তখনই ইহার বাস্তবিকতা প্রমাণ করা 
হইবে। “আদর্শ তত পরষটব্য | ] 

ডা, 8৯008011 

সাধারণতঃ দেখ যায় যে অতীন্দ্রিয় বিষয়বস্ত আলোচনা করিবার জন্ত আমরা 

ধর্মশান্্র বা মহাপুরুষের উপদেশ যাচঞ্াা করি। সত্যই তো, সাধারণষাঙ্ৃয আমরা! 


দর্শন প্রসঙ্গ ১৯ 


- ইন্দ্িয়াতীত জগৎ সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই; অতএব সেই 
অধ্যাত্ম জগতের কথা আমরা সাক্ষাংভাবে জানিতে পারিব কেমন করিয়া? 
(সেইজন্য আমর! সত্যত্রষ্টা খষির নিকট যাই £ কারণ আমরা মনে করি যে তিনি 
এই অধ্যাত্ম জগৎ সম্বন্ধে হয়ত কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন; তাই 
আত্মা ব৷ পরমাত্মার বিষয়ে তিনি ষাহ। বলেন তাহা আমরা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ 
করি। যুবক নরেন্দ্রনাথ অনেককেই জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন- আপনি কি ব্রহ্ম 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? সকলেই বলিলেন এক্রন্ম প্রত্যক্ষ কর! যায় না; মানুষ 
সীমাবদ্ধ জীব, তাহার পক্ষে অসীম ও অনন্ত ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ কর] সম্ভব নহে । 
«শেষে রামকৃষ্ণ পরমহংসদদেবের নিকট গেলে তিনি বলিলেন “ব্রহ্ম কেন প্রত্যক্ষ কর 
যাইবে না? তুমি যেষন গাছের উপর ফুল দেখিতে পাইতেছ, আমিও তেষনি 
্রন্ম প্রত্যক্ষ করিতেছি ।” রাষকৃষ্ণদেব সত্যদ্রষ্টা খষি, অধ্যাত্ম তত্ব সম্বন্ধে তিনি 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন; অতএব তিনি যাহা বলিতে পারেন সাধারণ 
মানুষ কাত পারে না। তাই অনেকে বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে 
্রহ্মজ্ঞানী খষিদের নিকট যাওয়া দরকার । বহু সাধনার ফলে তাহারা যাহা! 
উপলব্ধি করিয়াছেন, উহার সত্যতা অস্বীকার করা আমাদের পক্ষে সহজ নহে। 

সমালোচনা । প্রথমেই আমরা বলিতে চাই যে অতীন্দ্রিযবাদিগণের 
এই উপলব্ধি ([751602) শুধু তাহাদের নিকটেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আমাদের 
নিকটে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। কারণ আমরা তো সাক্ষাতভাবে উপলদ্ধি 
করিতেছি না, আমর। তাহাদের কথ শ্রৰণ করিতেছি মাত্র। অতএৰ কেহ যদি 
উহা প্রাষাণ্য বলিয়! বিশ্বাম না করেন তাহা হইলে আমাদের পক্ষে কিছু 
বলিবার থাকে না । দ্বিতীয়তঃ অতীন্দ্রিয়বাদিগণের এই উপলব্ধির মধ্যে অবগতি 
অপেক্ষা! অনুভূতির পরিমাঁণই বেশী। ভাবের আবেগে তাহারা এমনই অভিভূত 
হইয়া পড়েন যে তখন তাহাদের পক্ষে সম্যক জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নহে । ভাব 
আসিয়া সমস্ত মন অধিকার করিয়!বসিয়! থাকিলে জ্ঞান আসিবে কেষন করিয়া ? 
অতএব ভাবের আবেগে তাহার। যে ভগবৎ সত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন উহার 
বাস্তবতায় বিশ্বান কর। সকলের পক্ষে নহজ নহে। 


উপসংহার 


উপরে আমরা পাচ প্রকারযুক্তির কখা আলোচনাকরিলাষ £ 0০9920010983-81 
01001951081 16150108158 20121 এবং 1009001091 4£১15070061)0, 


দেখিলাম কোন যুক্তির দ্বারাই আমরা স্থনিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব গ্রষ্াণ 


২৩ ভগবও-তত্ব 


করিতে পারিতেছি না। সেইজন্য ঈশ্বর ষে সত্যই আছেন, তাহা আমরা জোর, 
করিয়া বলিতে পারি না।আর তিনি যে নাই, তাহাও আমরা জোর করিয়া 


বলিতে পারি না। এক কথায়, ঈশ্বর আছেন কি নাই, তাহা! আমরা 

দ্বারা প্রযাণ করিতে পারি না। তাই বৈষ্বেরা বলেন “বিশ্বাসে মিলয়ে কষ 
তর্কে বহুদূর ।” তবে তর্কের দ্বারা আমর! যে কোনপ্রকার সাহায্য পাই না-_ 
তাহাও ঠিক নহে। তর্ক করিয়া আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রষাণ করিতে পারি 
না বটে, তবে কেহ যদি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে সত্যই ঈশ্বর আছেন, 
তাহা হইলে তর্কের দ্বারা তাহার এই বিশ্বাস তিনি সুদৃঢ় করিতে পারেন। তাই 
স্বগ্রসিদ্ধ পণ্ডিত [.0655 বলেন “4৯11 0:99 6156 (304 31505 26 
01585 086 101721:0 1 )050609:000. 0£ 001: 6910 17 (0৫. অর্থাৎ 
আমরা প্রথমে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আছেন, তারপরে এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে 
যুক্তির অবতারণা করি । এক কথায়, বিশ্বাস করি বলিয়। যুক্তি প্রয়োগ করি * 
যুক্তি প্রয়োগের ফলে বিশ্বাস করি না। 


ভৃভীক্ জন্র্যান্স 


ঈশ্বরের স্বরূপ 
( ৪৮075 ০0? 030৫) 

প্রথমে আমর! অনেক-ঈশ্বরবাদের (60150061979) কথা আলোচনা করিতে 
চাই। এই মতাহুসারে ঈশ্বর “এক এবং অদ্বিতীয়” নহেন, ঈশ্বর অনেক। ব্রহ্ম 
বিষুণ যহেশ্বর, ইন্দ্র ঘম বরুণ_ হূর্গা লক্ষ্মী সরম্বতী-_এইরূপ বহু দেবদেবী আছেন 
কেহ আকাশের দেবতা, কেহ পাতালের দেবতা, কেহ বা জলের দেবতা » 
প্রত্যেকেরই | নিজনিজ অধিকার-স্থল আছে। প্রারুতিক জগতে যেখানেই শক্তি বা 
গতির প্রকাশ দেখা যায়, সেখানেই মান্য কোন না কোন দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা 
করিয়াছে ; হুর্ধের মধ্যে, চন্দ্রের মধ্যে, বন্যার মধ্যে, জের মধ্যে- নর্দীতে, পর্বতে 
সমুদ্দে- সর্বন্রই কোন এক দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন? তিনিই উহার শক্তির আধার । 
বল। বাহুল্য, এইপ্রকার বহু দেবতায় মানুষের মন তৃপ্ত থাকিতে পারে না। জ্ঞান 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝিতে পারে যে পৃথিবীর কোন বস্তই স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন 
নহে; প্রত্যেক বস্তর সহিত অপর বস্তর এক ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিছ্যমান। স্থু্য 
চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি প্রত্যেকটি পদার্থ পৃথক হইলেওউহ্াদের মধ্যে এক অদ্ভুত 
শৃঙ্খলা-হ্ত্্র বিরাজ করিতেছে ; নদী ও € ধা, আকাশ ও সমুহ 
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ঈশ্বরের স্বরূপ ২১ 


প্রত্যেকেই পরম্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আছে। এক কথায়, সমস্ত বিশ্ব- 
্রক্মা্ড এক অবিচ্ছিননন্থত্রে আবদ্ধ আছে। এমতাবস্থায় দেবতা সমূহের মধ্যেই ব1 
এঁক্য থাকিবে না কেন ? বজ ও বর্ষার মধ্যে যদি এক্যস্থত্র থাকে, তাহা! হইলে 
উহাদের অধিষ্ঠিত দেবতার মধ্যেও এঁকফ্য থাকিতে বাধ্য । তাই বিশ্বব্রহ্ধাণ্ডে এক্য 
দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেবতার মধ্যেও মানুষ এক্যের সন্ধান করিতে থাকে । 
ফলে বহু দেবতা লইয়া আমর! আর সন্থষ্ঠ থাকিতে পারি না; আমরা এমন এক 
দেবতার সন্ধানে ব্যাপৃত হই যাহাকে আমরা একমাত্র দেবতা বা সর্বশ্রেষ্ঠ 
দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তিনি সকল দেবতার দেবতা; তিনি শুধু 
আকাশের বাঃবাতাসের অধীশ্বর নহেন, তিনি জগদীশ্বর__এই বিশাল ত্রহ্াণ্ডের 
তিনিই একমাত্র অধিপতি | এইভাবে অনেকেশ্বরবাদ হইতে আমরা একেশ্বরবাদের 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকি। কিন্তু ইহাদের অস্তর্বতাঁ একটি মতবাদ আছে, 
উহার লাম দ্বিঈশ্বরবাদ। এই মতাহগসারে ঈশ্বর “এক” নহেন, ছুইজন ইশ্বর 
আছেন। প্রথমে এই মতবাদটি ব্যাখ্যা করা যাউক; তারপরে একেশ্বরবা 
ব্যাখ্যা করা যাইবে। 





বি উ্বরবাদ (101-6100197) ) 


দি-ঈশ্বরবাদিগণ বলেন যে পৃথিবীতে ছুইজন ঈশ্বর আছেন, একজন ভাল 
আর একজন মন্দ ; একজন ইষ্ট করেন আর একজন অনিষ্ট করেন। যিনি ইষ্ট 
করেন তিনি মঙ্গলময় বিধাত।; তিনি স্বভাবতঃই চেষ্টা করেন যাহাতে সৰ 
জিনিষই ভাল হয় এবং সুন্দর হয়। তিনি একাকী থাকিলে হশ্বত তাহাই হইত; 
সমস্ত দোষ-ক্রটি পরিহার করিয়। তিনি এক সর্বাঙ্গ সুন্দর পৃথিবী হৃষ্টি করিতে 
পারিতেন। কিন্ত তিনি একাকী নহেন; তাহার সঙ্গে আর এক প্রতিদন্দ্ী 
বিধাতা আছেন _যাতার সহিত তাহাকে সর্বদাই সংগ্রাম করিতে হইতেছে। 
এই প্রতিদ্দ্বী বিধাতাকে আমর! অমঙ্গলময় বিধাতা বলিয়া অভিহিত করিতে 
পারি। ম্ঙ্গলময়ের সকল কার্ষে বাধা দেওয়া] এবং বিস্ব উৎপাদন করাই তাহার 
কাজ। তাহার এই প্রতিদ্বন্বিতার ফলে পৃথিবীর কোন জিনিষই সর্বাঙ্গহন্দর 
হইতে পারিতেছে না, কোন না কোন দোষ-ক্রটি রহিয়া যাইতেছে । 

ইহাই দ্বি-ঈশ্বরবাদিগণের মত | তাহার! বলেন ছইরকম ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
স্বীকার না করিলে পৃথিবীতে অন্তায় অবিচার এবং দোষ-ভ্রটির কোন সম্তোষ- 
জনক ব্যখ্যা দেওয়। যায় না। কথাটি ভাল করিয়া! বুঝান যাউক। পৃথিবীতে 
যে বহু দোষ ও ক্রট আছে-_তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে ন]। 


২২ দর্শন প্রসঙ্গ 


কিন্ত এত যে দোষ ক্রটি, তাহা আমিল কোথা! হইতে? এত যে অন্যায় 
অবিচার, তাহার জন্য দায়ী কে? ইহার উত্তর সহজ। যদি আমরা বলি 
যে ছুনিয়া় একজনমাত্র ঈশ্বর আছেন, দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নাই, তাহা 
হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে এই “এক এবং অদ্বিতীয়” পরমেশ্বরই সব 
দোষ-ক্রটির জন্য দায়ী ; ধিনি পৃথিবী স্থৃ্ট করিয়াছেন তিনিই ইহার দোষ- 
ক্রটিও সঙ্গে সঙ্গে স্তি করিয়াছেন। এক্ষেত্রে ঈশ্বর “এক” বটে, কিন্ত সেই 
একক ইশ্বরকে সম্পূর্ণ মঙ্গলময় বলা যায় না; অমঙ্গলের জন্যও তিনি 
দ্বায়ী। 

তখন সাধারণত:ই প্রশ্ন ওঠে, এইপ্রকার দোৌষ-ক্রটিবহুল অপূর্ণ ঈশ্বরকে 
পূজা ও শ্রদ্ধা করা যায় কি? আমর! জানি যে তিনি শুধু মঙ্গলময় নহেন, 
অমক্গলময়ও কটেন ; তৎনব্বেও তীহাকে ভক্তি করিতে পারা যায় কি? জানিয়া 
শুনিয়াও কি কেহ এই প্রকার অমঙ্গলময় বিধাতাকে পূজা! করিতে পারেন? 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, একেশ্বরবাদ স্বীকার করিলে আমাদের মনে 
ধর্মভাবের উদ্রেক হওয়া সম্ভব নহে। সেইজন্য অনেকে বলেন যে যদি 
দ্বিতীয় ঈশ্বরের অন্তিত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে আমর! ঈশ্বরের 
মহত্ব বজায় রাখিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মভাবের সার্কতাও প্রমাণ 
করিতে পারি। কারণ, তখন এই দ্বিতীয় ঈশ্বরের উপর জাগতিক অপূর্ণতার 
সকল দায়িত্ব আরোপ করিরা আমরা আমাদের ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ ম্গলময় 
বলিয়া কল্পনা করিতে পারি। তখন আমরা বলিতে পারি যে ঈশ্বর সত্যই 
কল্যাণময়,। তিনি সর্বদাই কল্যাণ-কাধে ব্যাপৃত অংছেন। কিন্তু এক 
প্রতিদ্বন্দী ঈশ্বরের সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে বলিয়। তাহার স্ষ্টি সর্ধাঙ্গ- 
স্বন্দর হইতে পারিতেছে না। ইহার জন্য ঈশ্বরের কোন দোষ নাই ; তিনি 
মহৎ, তিনি পূর্ণ, তিনি পবিত্র । অতএব তাহাকে আমর! সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা ও 
পূজা, করিতে পারি। 


সমালোচন। 


এইভাবে দ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ঈশ্বরের মহত্ব বজায় 
বাখ। যায় বটে, কিন্ত তাহাকে খুবই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা হয়। 
সীমাবদ্ধ, কারণ তিনি আর তখন এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর নহেন;) আর 
একজন ঈশ্বরের জন্য তাহাকে স্থান করিয়। দিতে হইয়াছে ; পরিণাষে তিনি 
পরিবেইত ও সীমায়িত হইয়। পড়িয়াছেন । এক কথায়, তখন আর তাহাকে 


হশ্বরের স্বরূপ হত 


অনন্ত ও অসীম বলা যায় না, তিনিও আমাদের ন্যায় ক্ষুত্র ও সসীষ। শুধু 
তাহাই নহে, তীহার শক্তিও মানুষের শক্তির ন্যায় সীমায়িত হইয়া পড়ে । 
সেই জন্যই তো৷ তিনি তাহার গ্রতিদ্দ্বীকে পরাভূত করিতে পারেন না, বরং 
প্রতিদ্ন্বীর দ্বারাই তিনি পরাভূত হইয়া পডেন ; ফলে তাহার সৃষ্টিতে বহু 
ক্রুটি বিচ্যুতি রহিয়। যায়। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে যে যাহার সহিত 
তাহাকে নিরন্তর সংগ্রাম করিতে হইতেছে, তাহার সহিত তিনি পারিয়' 
উঠিতেছেন না ; অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান নহেন, তাহার শক্তি সীহায়িত ও 
পরিমিত। এখন আমরা জিজ্ঞানা করি-এইপ্রকার পরিমিত শক্তিসম্পন্ন, 
সংকীর্ণ ও সসীম ভগবানকে আমবা পূজা! করিতে যাইব কেন? উত্বরে ছি- 
ঈশ্বরবাদিগণ বলেন, কেনই বা পূজা করিব না? যে ঈশ্বর সর্ঘদাই আমাদের 
মঙ্গল কামন। করেন, সকলেরই তাহাকে পুজা করা উচিশ। প্রত্যুত্তরে আমরা 
বলি_যতই তিনি মঙ্গল কামনা করুন না| কেন, অম্ঙ্গলকে জয় করিবার 
ক্ষমতা তা নাই। তিনি ক্ষুদ্র, তিনি দূর্বল, তিনি সসীম। কিন্তু মান্ষের 
মন সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চায় না; সে চায় তাহার ঈশ্বরকে 
অসীম ও অনন্তবপে উপলদ্ধি করিতে, নতুবা তাহার মন তৃপ্ঠ হয় না। 
তাহার ঈশ্বর হইবেন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, এক এবং অদ্ধিতীয়? সেক্ষেত্রে 
কোন প্রতিদবন্দী শক্তির অস্তিত্ব সম্ভব নহে । এমতাবস্থায় একেশ্বরবাদ গ্রহণ কর! 
ছাড়। আর উপায় নাই । 


একেশ্বরবাদ (10790761528 ) 
পাশ্চাত্যদর্শনে একেশ্বরবাদ তিন প্রকার রূপ গ্রহণ“ করিয়াছে ; যথা 
(0015010101721 1101500061510, £১05008,001%]0000619% এবং 050170160 
1/017000615 । আমরা একে একে ইহাদের কথ আলোচন। করিব। 


1. 00110161078] 1101101186197), 2 (10619যা9 ) 


ইহাকে সাধারণতঃ: 102190, নাষে অভিহিত কর! হয়। এই মতাহুমারে 
ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি অনাদ্িকাল হইতে একাকী বিরাজ 
করিতেছিলেন, তখন আর কিছুই ছিল না। একদিন হঠাৎ তাঁহার ইচ্ছা 
হইল তিনি বিশ্বনংসার সৃষ্টি করেন; .খন তাহার ইচ্ছা হইতেই (০৪৫ 
0: 00011706 ) এই বিশ্ব ব্রন্গাণ্ডের সৃষ্টি হইল। অতএব তিনিই ইহার আদি 
৮০৬৮০ ] 

স্থপ্টির পরে ঈশ্বর আবার আত্মসমাহিত হইয়া পড়িলেন। অর্থাৎ বিশ্ব 


২৪ ভগবৎ-তত্ব 


সংসারের কাধ্যকলাপে তাহার আর কোন সম্পর্ক থাকিল না; তিনি নিজেকে 
দুরে অপস্থত করিয়া লইলেন। ফলে স্থির পূর্বে তিনি যেমন একাকী ছিলেন 
আবার সেইরূপ একক হ্ইয্না পড়িলেন। অবশ্ত এখন তাহার বাহিরে এক 
বিশ্ব-সংসার রহিয়া গেল বটে, কিন্তু উহার সহিত তীহার কার্যত; কোনই 
সম্বন্ধ থাকিল না; তিনি আগে যেমন ছিলেন এখনও ঠিক সেই রকমই রহিয়া 
গেলেন-_নির্জন, নিঃসঙ্গ, একাকা। 

তখন বিশ্বনংসারের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিল না বটে, কিন্ত 
তাহাতে বিশ্বসংসারের কোন ক্ষতি হইল না? উহার কার্যকলাপ আগের মুই 
ঝুষ্ঠভাবে চলিতে লাগিল । কারণ, ঈশ্বর যখন ছুনিয়! ত্ষ্টি করিয়াছিলেন তখন 
তিনি শুধু ছুনিয়া সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহাকে পরিচালিত করিবার জন্য 
যথাযথ নিয়মাবলীও প্রবত্তিত করিয়াছিলেন। তাই ইশ্বর যখন দূরে সবিয়া 
গেলেন তখন তাহার প্রবত্তিত নিয়ষগ্ুলির দ্বারা জগতের কাধাবলী পরিচালিত 
হইতে লাগিল, ফলে কোপ্গার্ত্কৌনরপ বিশৃঙ্খল! ঘটিতে পারিল না। তাই 
দেখি, স্র্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিষই এখন এই ছুলক্জ্য প্রাকৃতিক 
নিয়ম অনুসারে নিজ নিজ কাধ্য সম্পাদন করিয়া চলিয়াছে ; কোন ক্ষেত্রেই এখন 
আর প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে কিছু করিতে হইতেছে না। সেইজন্য এখন আর 
ঈশ্বরকে “নূর্যগ্রহণের+* কারণ বল। যায় না; এখন ইহার কারণ সুর্য এবং চন্দ্র, 
অর্থাৎ স্ুর্ষচ্দ্রই এখন “গ্রহণ” স্থষ্টি করে, ইহাতে ঈশ্বরের কোন হাত নাই। কিন্তু 
এখানে একটি কথা আছে; চন্দ্রহুর্য “গ্রহণ” সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু চন্দুন্ূর্য সৃষ্ট 
করিল কে? পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরই সব স্থ্টি করিয়াছেন ; অতএব চন্্রন্্যও 
ঈশ্বরেরই স্ষ্টি, এবং যে নিয়ষঘ অন্থসারে ইহার! *গ্রহণ” স্থষ্টি করে সেই 
নিয়মেরও সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর । সেইজন্য ঈশ্বরকে বল! হয় গ্রহণের আদি কারণ 
(ছ?5€ ০৪১০),আর হৃর্য চন্দ্রকে বল। হয় বর্তমান কারণ বা গৌণ কারণ 
(52009159915 02056) | 

তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে যে স্ষ্টি করিবার পরে ঈশ্বর আর এই বিশ্ব 
জগতের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করেন না' বস্তুতঃ হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজনই 
হয় না। কিন্ত যদি কখনও কোন প্রয়োজন হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহার সাহায্য 
পাওয়া যাইবে । কোথাও কোন ক্রটি বিচ্যুতি ঘটিলে তিনি অবিলম্ষে হস্তক্ষেপ 
করেন এবং উহার প্রতিকারের য্থাধথ ব্যবস্থা করিয়। সংসারকে আবার নিদদি 
পশ্থায় পরিচালিত করেন। গীতার ভাষায় বলা যায় “যদ! যদ হি ধর্মন্য 
গানির্ভবতি ভারত, অত্যরানধর্মন্ত তদাত্মানং স্থজাম্যহং” | যদি কোন সাধু কার্ধ 


দর্শন প্রসঙ্গ ২৫ 


বা সাধুজনকে রক্ষা করিবার কখন প্রয়োজন হয়, তাহ! হইলে কিছুক্ষণের জন্থ 
প্রাকৃতিক নিয়মকেও তিনি প্রত্যাহার করিতে পারেন; তাই শুনি জলের উপর 
দিয়! ষীশ্ড হাটিয়! গিয়াছিলেন এবং সিংহের মুখে পড়িয়াও প্রহলাদের কোন বিপদ 
হয় নাই। এইসব ঘটনাকে আমরা সাধারণতঃ: অলৌকিক ঘটন। (4117:9016) 
বলিয়া বর্ণনা করি। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ইহা সম্ভব নহে; ঈশ্বরের 
হস্তক্ষেপেই এইবপ ঘাঁটিয়। থাকে। 

এইব্প অসাধারণ উপলক্ষ ব্যতাত ঈশ্বরের সহিত বিশ্বজগতের এখন আর 
কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই ; তিনি নিজেকে জগৎ হইতে দূরে অপসারিত করিয়। 
রাখিয়াছেন। পারিভাষিক সংজ্ঞায় ইহাকে অতিবর্তন (ঘু:21)50610021)০6) 
বলে। অতিবর্তন, কারণ এ ক্ষেত্রে ঈশ্বর বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া একেবারে 
ইহাব বাহিরে বর্তমান থাকেন, ইহার ভিতরে থাকেন না। অতিবর্তনের 
বিপরীত অবস্থার নাম অন্তর্বর্তন ([1/0791)61506) ; সে ক্ষেত্রে বিশ্বের বাহিরে ' 
তিন বগ্ম।ন থাকেন না, তিনি থাকেন বিশ্বের অভ্যন্তরে; তাহ তখন 
ঈশ্বরকে বলা হয় বিশ্বান্গ (11907900170 অথাৎ বিশ্বের অন্তর্গত । আর যখন 
তিনি বিশ্বের বাহিরে থাকেন তখন তাহাকে বলা হয় বিশ্বাতিগ 7 16190) মতে 
ঈশ্বব বিশ্বাতিগ। 


সমালোচন। 


[05190 মতে বল! হইতেছে যে আদিতে শুধু ঈশ্বর ছিলেন, বিশ্বজগৎ ছিল 
না। পরে এক শুভ মুহূর্তে তিনি এই বিশবগৎ স্থষ্টি করিলেন । এখন আমরা! 
জজ্ঞাসা করি; তিনি তে। একাকী ভালই ছিলেন, তবে হঠাৎ এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি 
করিতে গেলেন কেন? তাহ! হইলে কি বলিতে হইবে যে, যখন তিনি একাকী 
ছিলেন তখন তিনি পূর্ণ ছিলেন না? তাহার মধ্যে অপূর্ণতা ছিল বলিয়াই কি 
তিনি বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া নিজের পূর্ণতা সাধন করিলেন? তাই যদি হয়, 
তবে তিনি আরও আগে স্থা্টি করিলেন না কেন? বলা বাহুল্য, এইরকম কোন 
প্রশ্নেরই সমুচিত উত্তর পাওয়া যাইবে না । 

দ্বিতীয়তঃ, সৃষ্টির পরে যখন তিনি নিজেকে বিশ্বজগৎ্ হইতে দূরে সরাইয়! 
লইলেন তখন তীহার অবস্থা কি হইল ? 19619 মতে তখন তো সমস্ত কার্যই 
বর্তমান কারণ বা গৌণ কারণের দ্বারা সম্পন্ন হইতে লাগিল ; তাহা হইলে আদি 
কারণ অর্থাৎ ঈশ্বরের কি কাজ রহিল? শেক্স্পিয়ারের ভাষায় বলিতে হয় 
+চঢ715 0০500200115 0) £০1)০৮ | তিনি কি তখন নিশ্চল নিষ্ষর্মা হইয়! 


৬ ভগবণ-তত্ব 


নিজ্রামগ্ন হইলেন * কিস্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইরকম কথা কি প্রযোজ্য? তাই 
কেহ হয়ত উত্তর দিবেন, ভগবানের সম্বন্ধে এরকম কথ! বলিবার কোন কারণ 
নাই; তিনি আবার নিব্রামগ্ন হইবেন কেন? এ কি কথা? স্থষ্টির পরে তিনি 
বিশ্রাম গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু সর্বদাই সজাগ থাকেন; তাই বিশ্বজগতের কার্ধ- 
কলাপে যখনই কোন ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটে, তখনই তিনি হস্তক্ষেপ করেন এবং যথাযথ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া উহার প্রতিকার সাধন করেন। এমতাবস্থায় তাহাকে 
নিপ্রামগ্ন বল। যাইতে পারে কি? উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা! করি--এইপ্রকার 
বারংবার হস্তক্ষেপের প্রয়োজনই বা হয় কেন? তিনি কি প্রথম হইতেই একটি 
ক্রুট-বিচ্যুতিহীন পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব স্থষ্টি করিতে পারিতেন না? তাহা হইলে স্বীকার 
করিতে হইবে যে, যিনি স্যষ্টি করিয়াছেন তিনি নিজেই পূর্ণ এবং সর্বশক্তিমান 
নহেন; তাই তাহার সষ্ট বিশ্বও অপূর্ণ এবং ত্রটিবহুল। 

তৃতীয়তঃ, স্যর পরে ঈশ্বর বিশ্বজগতের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া 
দুরে অবস্থান করেন, ইহাই যদি ঠিক হয় তবে বলিতে হইবে যে ঈশ্বর 
বিশ্বজগতের দ্বারা সীমায়িত হইয়া পড়েন; এমতাবস্থায় তাহাকে অসীম ও 
অনন্ত (:062165) বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। এক্ষেত্রে তিনি সসীম-_একদিকে 
আছেন ঈশ্বর স্ব. আর একদিকে আছে তাহার ত্ৃষ্ট বিশ্বজগত্, ছুই-ই স্বতন্ত্র ও 
্বাধীন। সেইজন্য এই মতবাদকে আমরা 0015016101791 71070006151 
বলিম়্াছি। 10:90.619) কারণ, এক্ষেত্রে ঈশ্বর এক এবং অদ্ধিতীয়, 
সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার পাশে আর একটি জিনিষ আছে-_. 
যাহা ঈশ্বরের দ্বার! ত্যষ্ট হইয়াও বস্ততঃ ঈশ্বরকেই আবার সীমায়িত করিয়া 
ফেলিয়াছে। এইভাবে প্রকারান্তরে ঈশ্বরের ন্যায় উহারও স্বাধীন সত্তা স্বীকার 
করা হইতেছে । বল! বাহুল্য, ঈশ্বরকে এইভাবে সীমায়িত করিরা দেখিতে 
আমাদের মন চায় না। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে চাই অসীম অনন্তরূপে । 
পরবর্তা মতবাদে আমরা ঠিক তাহাই পাই। 

(10) 5৪801 11010011618), (১81810161877)) 

ইহাকে সাধারণতঃ 621505515, নামে অভিহিত করা হয়। 70৪1. মানে ৪11, 
আর 0০০5 মানে 3০, অতএব 72761519া) মানে “৪11 15 3০৮ অর্থাৎ 
সবই ঈশ্বর বা ঈশ্বরই সব। ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই। কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত 
ধদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলে বিশ্বজগতের কি অবস্থা হয়? প্রধানতঃ এই 
প্রসঙ্গ লইয়াই [১2170761907 এবং 10615-এর পার্থক্য। ইহাদের পার্থক্য 
ব্যাখ্য। করিলেই চ৪2:30:5197-এর বৈশিষ্ট্য বুঝা যাইবে । প্রথমতঃ, [02190 


নশ্বরের স্বরূপ ২৭ 


বলেন যে এই বিশ্বজগৎ ত্যষ্টি করিয়াছেন স্বয়ং ঈশ্বর, তিনিই ইহার অষ্টা। কিন্ত 
চ2170061510 তাহা মোটেই স্বীকার করেন না; এই ঘতাশুনারে, ঈশ্বরের পক্ষে 
স্ষ্টি করা মোটেই সম্ভব নহে । কারণ ঈশ্বর জগৎ স্থ্টি করিলেন, ইহ! বলিলেই 
বুঝিতে হইবে যে ঈশ্বরের জীবনে এমন এক মৃহ্্ত ছিল যখন তিনি জগৎ স্থ্টি 
করেন নাই, তখন তিনি শুধু একাঁকী ছিলেন, জগৎ ছিল না। কিন্ত 
ঢ97017619, মতে ইহা! সম্ভব নহে | 507019 বলেন যে ঈশ্বর লইয়াই 
জগৎ এবং জগৎ লইয়াই ঈশ্বর ; ইহাদিগকে এক মুহূর্তও বিচ্ছিন্ন বা পৃথক কর। 
যায় না; অতএব [06190 যে স্বষ্টির কথা! বলেন তাহ! মোটেই গ্রহণযোগ্য 
নহে | 7051%) মতে ভগবান প্রথমে একাকী ছিলেন, পরে হঠাৎ একদিন এই 
বিশ্বজগৎ স্থষ্টি করিলেন। কিন্তু এই মতের আলোচন? প্রসঙ্গে আমর! বলিয়াছ্ি 
ষে ভগবানের জীবনে এমন কোন মৃহর্ত কল্পনা করা যায় না যখন তাহার সত্তা 
চিক অথচ কোন স্কট [ছিল ন|। বস্ততঃ স্থির মধ্যেই তাহার সত্তা, সথষ্টির পূর্বে 
তাহার কোন স্বতত্ত্র সত্তা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, সৃষ্টির পরে জগতের যে স্বতন্ত 
সত্ভাব কথা 16150] কল্পনা! করেন, তাহা গ্রহণযোগ্য নতে। 72000061910 
মতে 'ঈশাবান্তমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ” অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু 
আছে সমস্তই ঈশ্বরের ছারা পরিব্যাপ্ত। এই জগৎ হইতে যদি ঈশ্ববকে পৃথক 
করিয়া “ফলা হয়, তাহা হইলে জগতের কোন অস্তিত্বই থাকে না। 
জলের মধ্যেই তরঙ্গ অবস্থিত__এবং তরঙ্গের মধ্যেই জল, পরিব্যাপ্ত। 
এমতাবস্থায়, তরঙ্গগুলিকে কি আমর! জল হইতে পৃথক করিয়া বিচ্ছিন্ন করিতে 
পারি? মোটেই না। জল ব্যতীত তরঙ্গের অন্তিঙ যেমন সম্ভব নহে, 
সেইরূপ ঈশ্বর ব্যতীত বিশ্বেবও স্বতন্ত্র সত্তা সম্ভব নহে । তৃতীয়তঃ, 19615 শুধু 
বিশ্বেরই স্বতন্ত্র সত্ব! প্রচার করেন, তাহ! নহে, ঈশ্বরেরও স্বতন্ত্র সত্তায় বিশ্বাস 
করেন। এই ঘতান্থুসবে ঈশ্বর বিশ্বাতিগ, তিনি বিশ্ব হইতে দূরে ম্বতন্ত্রভাবে 
অবস্থান করেন (1:21550200176) 3 কিন্তু 70210161907 মতে ঈশ্বর মোটেই 
বিশ্বাতিগ নহেন, তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বান্গগ ; তিনি বিশ্বের মধ্যেই অবস্থিত আছেন 
00007912170 | বিশ্বের বাহিরে ঈশ্বর নাই, আর ঈশ্বরের বাহিরে কিছুই 
নাই। সমস্ত বিশ্বব্রদ্ষাণ্ড পরিব্যাপ্ধ করিয়া ঈশ্বব বিরাজ করিতেছেন, তিনিই 
বিশ্ব এবং বিশ্বই তিনি । 
সমালোচনা 

79170761517 মতে সবই ঈশ্বর । ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু নাই, অতএব 

ব্খ্িজগতেরও কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই । তাহ হইলে স্্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সমন্থিত 


২৮ দর্শন প্রসঙ্গ 


এই যে বিশ্বজগৎ আমর! প্রতিমুহূর্তে প্রত্যক্ষ করিতেছি, উহা কি একেবারে 
মিথ্যা এবং অবাস্তব? উহার কি কোনই অস্তিত্ব নাই? চ80082197 
তাহাই বলেন; এই মতান্থসারে জগতের সত্যই কোন অস্তিত্ব নাই; 
জগৎ একেবারে মিথ]া, মায়া। আমর! ইহাকে সত্য বলিয়া মনে করি বটে,কিন্ত 
উহা! আমাদের মনের ভূল মাত্র। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে 
চ9150615. যাহাই বলুন না কেন, আমরা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাকে 
একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় বুঝি যে 
সুর্য চন্ত্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি পদার্থ কঠোর বাস্তব পদার্থ; ইহাদিগকে একেবারে 
মিথ্যা বা মায়! বলিয়া উড়াইয়! দেওয়া সহজ নহে এবং সঙ্গতও নহে। 

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার ফলে শুধু যে সৃর্ধ চন্দ্রই সিখ্যা। 
হইয়া যায়, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে মান্থষের অস্তিত্বও অবলুপ্ত হইয়া যায়। ঈশ্বর 
ব্যতীত যদি কিছুই না থাকে, তাহ1 হইলে মানুষই ব। থাকে কি করিয়া? 
তাহারও স্বতন্ত্র সত্তা অবলুপ্ত হইয়া যায় । কিন্তু মানুষের স্বাতন্তয অবলুপ্ত 
হইলে পৃথিবী হইতে নৈতিকতা ও অবলুপ্ত হইয়। যায়। কারণ, নৈতিক জীবন 
শুধু তাহার পক্ষেই সম্ভবযাহার আত্ম-স্বাতন্ত্য আছে; কিন্তু মানুষ ব্যতীত আর 
কাহার্‌ জীবনে এই আম্ম-স্বাতন্ত্্য সম্ভব? মানুষই শুপু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে 
পারে, সেই কেবল বিচার-বিবেচনা পূর্বক কাজ করিয়া থাকে । 'তাই সে তাহার 
কার্ষের জন্ত দায়ী, এবং দায়ী বলিয়াই তাহার কাজ সম্বন্ধে নায় অন্যায়ের প্রশ্ন 
তুলিয়া আমরা তাহাকে নৈতিকভাবে বিচার বরিতে পারি। তাই আমর! 
বলিয়াছি যে ম|নুষের আত্ম-স্বাতন্ত্য লুপ্ত হইয়! গেলে, পৃথিবী হইতে নৈতিকতা ও 
লুপ্ত হইয়! যাইবে । শুধু নীতিজ্ঞান নহে, ম।নুষের ধর্মজ্ঞানও লুপ্ত হইয়া যাইবে। 
কারণ, ধর্মভাবের মূলেও আছে মানুষের স্বাতন্ত্রা বোধ। মানুষ ঈশ্বর হইতে 
স্বতন্ত্র, তাই তো মানুষ ঈশ্বরের পূজা করে; কিন্তু মানুষের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
না থাকিলে, কে 'কাহাকে পুক্গা করিবে ? এক কথায়, ধর্মভাবের জন্য ছ্বৈত- 
বোধের প্রয়োজন; একদিকে আছেন ঈশ্বর_ তাহার বিশাল অসীষত্ব লইয়া, 
আর একদিকে আছে মানুষ তাহার অলীম ক্ষুত্রত্ব লইয়া। যখন মনুষ 
তাহার এই ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই নে ঈশ্বরের চরগে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। কিন্তু চ87:01,5157) বলেন মানুষের কোন স্বতন্ত্র সত! নাই, 
সবই ঈশ্বরের। তাহা হইলে আমারা জিজ্ঞানা করি ঈশ্বরের পুজা 
করিবার জন্ত তখন থাকিল কে? কে তখন ঈশ্বরকে পুজা করিতে 
যাইবে? তাই আমরা বলিয়াছি যে 75770151500 মতে ধর্মবোধ ও নীতিবোধ 


ঈশ্বরের স্বরূপ ২৯ 


কিছুই সম্ভব নহে, সমস্তই মিথ্যা, সম্তই মায়া। কিন্তু 9921)6190) যাহাই 
বলুন না কেন, মানুষের এই নীতিবোধ ও ধর্মবোধকে আমরাএকেবারে উড়াইয়া 
দিতে পারি না। যাহা মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ তাহা সম্পূর্ণ অবান্তব 
বলিয়া বর্জন করা সহজ নহে, সম্ভবও নহে । 

তৃতীয়ত? 28170১61507 ম্তানুসারে মানুষের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, বিশ্বজগতেরও 
কোন অস্তিত্ব নাই । তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাস! করি ঈশ্বরের মধ্যে রহিল 
কি? কোথাও কোন জীব নাই, মাহুষ নাই, হূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র কোথাও কিছু 
নাই, সবই অলীক, সবই মায়া । এমতাবস্থায় ঈশ্বরকে "মহাশৃন্য” বলিয়া ব্যাখ্যা 
করা ছাড়া আর গতি কি? তিনিই একমাত্র সত্য পদার্থ বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে 
কোনই বিষয়বস্ত নাই ; তিনি একক, তিনি শুন্য | বহুত্ব বর্জন করিয়া এই যে একত্ 
এই যে মহাশৃন্ততা, ইহার কি কোন সার্থকতা আছে? তাই চ81701,6150 
সম্বন্ধে 102. 962121)217 বলেন “015 80887891 1001001065151 11) 016 
921৭ "1726 16 91055 006 0196 10 29508001012 0:00 006 71215, 810. 
12586291095 1685 50150600175 2.1] 1581165 05৮ 10561, 800 আচে 
ভ/101)000 01019115, 006 01002 20816 2000 0102 00255 15 2 001521 
81550800017.” অতএব আমাদিগকে এখন 001001505 14001007615 সম্বন্ধে 
চিন্তা করিতে হইবে । এক্ষেত্রেও ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় ; তবে তিনি শৃম্ত 
নহেন, তিনি পূর্ণ তাহার মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মা চেতন অচেতন, সমস্ত পদার্থই 
বি্ষান রহিয়াছে । বহুত্বকে বর্জন করিয়! তিনি তাহার একত্ব লাভ করেন নাই; 
বহুত্বের ধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াই তিনি তাহার একত বজায় রাখিয়াছেন। 
তাই ইহাকে (00156:55 10006155197 বলে । এখন এই মতবাদ ব্যাখ্যা 
করা যাইবে। 


(111) 007002666 1107)08186697) 2 (১87761160768817)) 


ইহার সাধারণ নাম 151910, এবং ইহাই পাশ্চাত্য জগতে সম্তোষ- 
জনক ব্যাখ্যা বলিয়া গৃহীত হয়। এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে-_ইহাতে 
[06150 এবং [১27)01)6190, উভয় মতবাদেরই সমন্বয় সাধন কর» হইয়াছে। 
[05150 বলেন যে ঈশ্বর বিশ্বাতিগ, অর্থাৎ বিশ্বকে অতিবর্তন করিয়া 
বিশ্বের বাহিরে তিনি বর্তঘান আছেন । আর 790016190) বলেন যে ঈশ্বর 
বিশ্বান্থগ, বিশ্বকে ব্যাপ্ধ করিয়! “ৰশ্বের অভ্যন্তরেই তিনি বি্ষান আছেন। 
বল! বাহুল্য দুইটিই চরম মতবাদ, সেইজন্য দুইটিকেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া! 


খ৩৩ ভগবত-তত্ব 


গ্রহণ করা যায় না। তবে ছুইটিকেই আংশিকভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ 
করা যাইতে পারে; 15190, ঠিক তাহাই করেন। তাই 1791509 
বলেন যে ঈশ্বর একেবারে বিশ্বাতিগ নহেন বা একেবারে বিশ্বান্থগ নহেন, তিনি 
একাধারে বিশ্বাতিগ এবং বিশ্বান্থগ_ছুইই । কথাটি ভাল করিয়া বুঝান 
দরকার । [2:20)619) যখন বলেন যে ঈশ্বর বিশ্বের অভ্যন্তরে বর্তমান 
আছেন, তিনিই বিশ্বের প্রাণ, তিনিই বিশ্বের সব--তখন [5199 তাহা স্বীকার 
করেন। ত্াহারাও বলেন যে ঈশ্বর অন্তর্ধযাপী, তিনি বিশ্বা্গগ ; কিন্তু 
02170006199 যখন রলেন যে এইবিশ্ব লইয়াই ঈশ্বর, ইহার বাহিরে কোন এশ্বরিক 
সত্তা নাই, তখন "1361579 তাহ। ব্বীকার করেন না) "61500 বলেন যে এই 
বিশ্বের বাহিরেও ঈশ্বর আছেন, তিনি বিশ্বাতিগও বটেন। এবিষয়ে 
[09159-এর সহিত তাহারা একমত ; কারণ 10215 বলেন যে বিশ্বের যধ্যে 
ঈশ্বরকে সীমায়িত করা যায় না, তিনি বিশ্বেরও অতীত, তিনি বিশ্বাতিবর্তী । 
পু১61502-ও ঠিক তাহাই বলেন; শুধু বিশ্বের মধ্যেই ঈশ্বর লীন নহেন; 
বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া অসীমের মধ্যেও তিনি পরিব্যাপ্ত । তাহা হইলে দেখা। 
যাইতেছে যে 1,219) এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, এবং এইভাবে[6150 
ও 7081761507-এর মধ্যে এক সমন্বয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
পারিভাষিক সংজ্ঞায় এই 006150-কে চ815217076190নামে অভিহিত করা 
হয়। পূর্ব বধিত চ81701)21500-এবং অধুনা বণিত 7081361)076190) মৃতদ্ধয়ের 
পার্থক্য বুঝিতে হইলে এই ছুইটি শব্ের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখা 
দরকার । (১) 02170161500 7; এক্ষেত্রে 78107 21157005০57 ০0967; অতএব 
78173056157 মানে £1] 15 009. অর্থাৎ সবই ঈশ্বর | (২) 621061017619) 
[0217 211১ ০1১৮ 10১00050957 304 7 অতএব 21617006150 মানে £১]] 15 
0) 030৫, অর্থাৎ সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান । একটু চিন্ত। করিলেই বুঝা 
যাইবে “সবই ঈশ্বর” এবং “সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্ধমান” ইহাদের মধ্যে 
যথেষ্ট পার্থক্য আছে । “সবই ঈশ্বর” বলিলে বুঝিতে হইবে যে ঈশ্বর ছাড়া 
আর কাহারো কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । কিন্তু “সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিছ্যমান”__ 
ইহার অর্থ এই যে ঈশ্বর ছাড়া আরও অনেক জিনিষ আছে, তবে তাহার! 
ঈশ্বরের বাহিরে নাই, ঈশ্বরের ভিতরে আছে। ঈশ্বরের ভিতরে থাকিলেই 
যে তাহাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে নাএমন কোন অর্থ নাই, 
ভিতরে থাকিয়াও তাহারা নিজ নিজ স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখিতে পারে এবং 
রাখিয়া থাকে । যেমন ধর, এখন আমি ছুঃখ অনুভব করিতেছি; অতএব এই 


দর্শন গ্রুসঙ্গ ৩১ 


দ্ুঃখান্ভৃতি আমার মধ্যে বিদ্যমান । কিন্তু তাই বলিয়া কি বুঝিতে হইবে যে 
ছুঃখবোধের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই? আমি ও ছুঃখবোধ কি একই জিনিষ ? 
মোটেই না; সেইরূপ ঘখন বল! হয় যে এই বিশ্বব্রদ্ষাড সবই ঈশ্বরের মধ্যে 
বিষ্ঞঘান, তখন ইহার অর্থ এই নহে যে বিশ্ব এবং ব্রহ্ম একই জিনিষ; ব্রদ্ধের মধ্যে 
থাকিয়াও বিশ্বের এক স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে ও থাকে | ইহাই 72067- 
076180৮-এর মত | এই বিষয়ে শুধু 69770919-এর সহিত কেন, 1965170-এর 
সহিতও ইহার কোন মিল নাই । কারণ [0615 বলেন যে বিশ্বের শ্বতন্ত্র সা 
আছে বটে, তবে ঈশ্বরের মধ্যে ইহ1 বিদ্ধমান নাই, ইহা বিদ্যমান আছে 
ঈশ্বরের বাহিরে । 70816100156150 বলেন, তাহ! হইবে কেন? ঈশ্বরের 
বাহিরে থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে ইহা ঈশ্বরকে সীমায়িত করিয়া 
ফেলিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর তো সসীষ নহেন, তিনি অসীম) তিনি সমস্ত 
বিশ্বব্রদ্া্ড পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, তাহার বাহিরে কিছুই থাকিতে 
পারে ন। 


ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশ 


তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে যে 105190. মতান্ুসারে বিশ্বের স্বতন্ত্র সত 
আছে বটে, কিন্ত ব্রন্মের বাহিরে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, ব্রন্মের ভিতরে নহে। আবার 
[১৪100761977 মৃতান্সারে ত্রঙ্মের বাহিরে কিছুই নাই, বিশ্ব আছে ব্রন্ষের ভিতরে 
এবং সেইজন্য ইহার কোন ব্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এই ছুই মতবাদের সমন্বয় 
সাধন করিয়া 0615, বলিতেছেন যে, বিশ্বের স্বতন্ত্র সত্ব আছে বটে, তবে 
ব্রদ্মের ভিতরেই ইহার স্বতন্ত্র সত্ব, বাহিরে নহে। এখন আব একটি বিষয়ের 
উল্লেখ করিব--যে বিষয়ে 78150)619,-এর সহিত ইহার “মল আছে, কিন্ত 
[0915-এর সহিত কোন মিল নাই । [0915) বলেন ষে, কোন এক শুভ মৃহূর্তে 
ঈশ্বর এই বিশ্বজগৎ স্থটি করিয়াছিলেন? কিন্তু [70190 এবং 78100156151 
কেহই ইহ স্বীকার করে ন1। কারণ স্থটটর কথা স্বীকার করিলেই মানিম্া! লইতে 
হইবে যে সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বজগৎ ছিল না» তখন ঈশ্বর শুধু একাকী ছিলেন। 
কিন্তু [16150 এবং 0810)61500 উভয়েই বলেন যে ইহা অসম্ভব। কারণ, 
ঈশ্বর আগে একাকী ছিলেন, পরে বিশ্ব শ্ষষ্টি করিলেন-_ ইহার অর্থ এই যে 
ঈশ্বর আগে অপূর্ণ ছিলেন পরে বিশ্ব স্থষ্টি করিয়া তিনি নিজের পূর্ণতা সাধন 
করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরকে কখনই আমরা এইরূপ অপূর্ণভাবে চিন্তা করিতে 
পারি নাঃ তিনি পূর্ণ, অনার্দিকাল হইতে পূর্ণ, চিরকালের জন্ত পূর্ণ। অতএব 


৩৭ ভগবৎ-তত্ব 


' ঈশ্বরের প্রসঙ্গে সৃষ্টির কথা উঠিতেই পারে না; সৃষ্টির কথা যদি বলিতেই হয় 
তবে বলিতে হইবে যে তিনি আবহ্মানকাল স্যঙ্টি করিতেছেন। তাহার হৃষ্টি 
কখনও আরম্ভ হয় নাই, আর কখন শেষও হইবে না। সৃষ্টি যানে আক্মপ্রকাশ ; 
ইহাই তাহার ধর্ম। তিনি কখন আত্মগোপন করিয়া বা আত্মসন্কৃচিত হইয়। 
থাকিতে পারেন না! । তিনি নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করিয়! চলিয়াছেন; জীবের 
যধ্য- দিয়া, মানুষের ষধ্য দিয়া-চেতন অচেতন সকল প্রকার পদার্থের মধা দিয়া 
তিনি নিজেকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। তাহার এই কাজের কখন শেষ নাই ; 
তাহার স্বপ্থি নাই, বিরাম নাই, তিনি চিরতৎপর ।কবির ভাষায় বল! যায়, তিনি 
“চঞ্চল হে” তিনি“স্দূরের পিয়াসী” £ হুদূরের পিয়াসী-কারণ শুধু অতীত বা 
বর্তমান কর্মধারায় তিনি তৃপ্ত নহেন, তিনি অনন্ত কর্মধারায় নিমগ্ন ; তিনি হ্দূরের 
মধ্যে, অসীমের মধ্যে, আত্ম-বিকশিত করিবার জন্য চিরচঞ্চল। তাই আমর! 
ঈশ্বরের জীবনে এমন কোন মুহূর্ত কল্পনা করিতে পারি না যখন তিনি শ্রধু 
একাকী থাকেন, কিন্তু তাহার ত্ষ্টি থাকে না। নাড়ির স্পন্দন ছাড়া যেমন 
মানুষের প্রাণ থাকিতে পারে না, সেইরূপ স্জন ছাড়াও ঈশ্বর থাকিতে 
পারেন না। সীষা ব্যতিরেকে অসীম অসম্ভব, সসীষের মধ্যেই অসীমের 
প্রকাশ। "সীমার মাঝে অলীম তুমি, তাই এত মধুর |” 


লজ্ডর্থ জ্যাক 
ঈশ্বর ও জীবজগৎ 


শু)6190) (বা 21060701815) ম্তান্থসারে ঈশ্বরের সহিত জীব ও 
জগতের কি সম্বন্ধ পূর্ব অধ্যায়ে তাহার কিঞ্চিৎ নিশি দেওয়া হইয়াছে। এখন 
একটু সবিস্তারে বর্ণনা করা যাউক। জড়জগৎ বলিতে আমরা বুঝি সূর্য চন্জু 
গ্রহ নক্ষত্র, নদী পর্বত বৃক্ষ সমন্বিত এই বিশ্বব্দ্ষাণ্ড। আমরা ইহাদিগকে মায়া বা 
মিথ্যা বলিয়! উড়াইয়া দিতে পারি না; ইহারা কঠোর সত্য, ইহারা বাস্তব । 
ঈশ্বর নিজে ইহাদিগকে হ্ষ্টি করিয়াছেন, এবং এইরূপ আরও অসংখ্য জিনিষ 
তিনি নিরন্তর শি করিয়। চলিয়াছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই স্ব 
ক্ষণিকের স্যন্টি নহে, চিরন্তন স্থাট ; অনাদিকাল হইতে তাহার এই স্থষ্টিলীলা 
চলিয়াছে। তবে শুধু লীলাখেলার জন্যই তাহার এই স্যষ্টি নহে; ইহার এক 
অন্তনিহিত গুঢ় উদ্দেশ্য আছে- উদ্দেশ্য আত্বাপ্রকাশ। কারণ ঈশ্বর কখনই 
অপ্রকট থাকিতে পারেন না, তাহাকে ব্যক্ত.হইতেই হইবে । কিন্তু ব্যক্ত হইতে 


ঈশ্বর ও জীবজগৎ ৩৩ 


হইলেই তাহাকে স্থষ্টি করিতে হয় ; তাই স্থ্টির মাধ্যমেই তিনি নিরস্তর আত্ম 
প্রকাশ করিয়া চলিম়াছেন। অতএব ক্র্ধ চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সমন্বিত এই যে 
বিশ্বজগৎ আমর। প্রত্যক্ষ করিতেছি--উহার কোনটিকেই আমর অবাস্তব 
বলিয়া অবহেলা করিতে পারি না; প্রত্যেকটি স্য্ট পদার্থই ঈশ্বরের আত্ম- 
প্রকাশের অপরিহ্বাধা উপকরণ। কেবল তাহাই নহে, যাহা তিনি ্য্টি 
করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটির মধ্যেই তিনি নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়! 
রাখিয়াছেন ; অর্থাৎ তিনি অন্তর্ব্যাপী, তিনি বিশ্বান্ুগ (10070810200) | তবে 
বল। বাহুল্য, বিশ্বের মধ্যেই তাহার সত্তার পরিসমাপ্তি হয় নাই ; বিশ্বকে 
অতিক্রম করিয়।, বিশ্বের বাহিরেও তিনি বিদ্যমান আছেন, তিনি বিশ্বাতিগ 


(70815021002 ) 


মানুষের চিন্তা ও ঈশ্বরের চিন্তা 


জড়জগতের ন্তায় প্রাণীজগতের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথ: প্রযোজ্য ; কারণ 
তাহারাও বিশ্বেরই অন্ততুক্ত জীব, তাহারাঁও ঈশ্বরের স্যষ্টি, ঈশ্বরেরই 
আত্মপ্রকাশ । জড়জগতের ন্যায় 'প্রাণীজগতের মধ্যেও তিনি অধিষ্ঠিত আছেন, 
এবং অধিষ্ঠিত রহিয়াও তিনি উহাকে অতিক্রঘ করিয়। বিরাজ করিতেছেন। 
প্রাণীজগতের ষধ্যে মানুষের সম্বন্ধে একটু আলাদ! করিয়া আলোচনা করা 
দরকার; কারণ মানুষের এমন এক €বশিষ্ট্য আছে যাহা অন্য কোন প্রাণীর 
নাই। যালুষ চিন্তা করে, কল্পন! করে, অনুমান করে , এক কথায় মানুষের 
বুদ্ধিশক্কি বা 5৪501. আছে । এই বুদ্ধিশক্তিই তাহাকে অন্য প্রাণী হইতে 
পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। তবে যতই পৃথক হউক না কেন, বিশ্বের অন্যান্য 
পদার্থের ন্যায় সেও ঈশ্বরেরই স্থষ্টি ; শুধু তাহাই নহে, তাহার বুদ্ধি-শক্তি, চিন্তা- 
শক্তি সমন্তই ঈশ্বরের অবদান । সধের জ্যোতির মধ্যে তিনি যেমন আত্মপ্রকাশ 
করিতেছেন, মাহ্ছষের বুদ্ধিশক্তির মধ্যেও তিনি ঠিক তেষনভাবেই আত্মপ্রকাশ 
করিতেছেন। বস্ততঃ মানুষের বুদ্ধি তাহারই বুদ্ধি, মান্ষের চিন্তা তাহারই 
চিন্তা- শুধু মানুষের মধ্যে পরিমিত হইয়। একটু নীম রূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র । 
নতুবা ঈশ্বরের সেই অনন্ত অসীম জ্ঞানই আমাদের মনের মধ্যে প্রতিভাত 
হইয়াছে, তিনি যাহা জানেন আমরা ঠিক তাহাই জানি, তিনি যাহা চিন্তা 
করেন আমরাও ঠিক তাহাই চিন্তা করি (৬৬০ 15001010 026 1595 
৪1122 ণ% 1661 0009£%৮ ০০90 705 000) 1 তবে পার্থক্য এই যে, ঈশ্বর 
চিন্তা করেন অসীমের দৃষ্টিবিন্দু হইতে, আর আমরা চিন্তা করি সসীমের দৃষ্টিবিন্দ 


১] 


৩৪ দশ্নি-প্রসঙ্ 


হইতে। যেষন ধর, স্থান ও কালের সাহায্য না লইয়া আমরা চিস্তা করিতে 
পারিনা । আমরা যনে করি, জিনিষটি কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত আছে 
বা কোন এক বিশিষ্ট সময়ে সংঘটিত হইয়াছে । অর্থাৎ আমরা কোন বিষয়কেই 
অখণ্ড ও অবিচ্ছিম্নরূপে চিন্তা করিতে পারি না; স্থানের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
বা কালের মধ্যে খণ্ডিত করিয়া উহার কথা চিন্তা করিতে হয়। স্থান ও কালের 
প্রভাব অতিক্রম করিতে পারি না বলিয়! আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এইরূপ সীমায়িত 
হইয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বর__স্থান ও কাল, উভয়েরই অতীত ? তাই দূরের জিনিষ 
বা নিকটের জিনিষ, অতীত জিনিষ ব! ভবিষ্যৎ জিনিষ--কোঁন জিনিষই তাহার 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাহিরে থাকিতে পারে না। কিন্তু আমরা এভাবে প্রতাক্ষ 
করিতে পারি না বলিয়া অনেক সময়ে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি। তখন হয়ত কোন 
ঘটন। দেখিয়া! আমরা ভাবি-_এইবূপ হইল কেন? ইহা! অন্যক্ধপ হওয়া উচিত 
ছিল। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংঘটন মুহূর্তে ঘটনাটি আমাদের নিকট 
যতই বিভ্রান্তিকর প্রতিভাত হউক না কেন, ইহার ভবিষ্যৎ ফলাফল জানিতে 
পারিলে আমরা হয়ত বিভ্রান্ত হইতাম না। তাই দেখি অনেক ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ 
বংশীয়েরা আসিয়া! বলেন যে ব্যাপারটি ভালই হইয়াছিল, বরং অন্যথা! হইলেই 
খারাপ হইত । এইভাবে স্থান ও কালের প্রভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়৷ দেখিতে হয় 
বলিয়াই আমার্দের মুশকিল *, আমাদের চিন্তার মধ্যে দোষক্রটি রহিয়া যায়। 
কিন্ত ভগবানের চিন্তায় স্থান বা! কালের কোনই প্রভাব নাই ; তাই তাহাকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া চিন্তা করিতে হয় না, অখণ্ড জিনিষকে অখণ্ডভাবেই তিনি 
গ্রত্যক্ষ করিতে পারেন (890) 91)6016 99€6770168615 )1* মানুষের ন্যায় 
তাহাকে জ্ঞাত বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়। অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে অনুমান করিতে 
হয় না; সবই তাহার নিকট জ্ঞাত এবং প্রত্যক্ষ । সেইজন্য ভগবানের জ্ঞান 
পূর্ণ, আর আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ । তবে পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের জ্ঞান যতই 
অপূর্ণ হউক ন] কেন, ইহা! ভগবৎ জ্ঞানেরই প্রকাশ মাত্র; যিনি অসীম 
তিনিই আমাদের যধ্যে সসীমরূপে চিন্তা করিতেছেন । | 


মানুষের ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা! 
বুদ্ধি-শক্তি ব্যতীত মান্থষের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে-_তাহার কথাও 


*স্থানাতীত, কালাতীত এইপ্রকার ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ জ্ঞানকে অলৌকিক জ্ঞান বলা যাইতে পারে ; 
মানুষের পক্ষে এইপ্রকার জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নহে; শুধু ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব | তাহার এই 
অলৌকিক জ্ঞান বা চেতনার স্বরূপ (172716 07101517762 0077501090577955 ) সম্বন্ধে 
পরে আরও একটু সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা যাইবে। 


ঈশ্বর ও জীবজগৎ ৩৫ 


এখানে কিছু বল! দরকার, যথ। ইচ্ছা-স্বাধীনতা ( হা65৭০]০ ০: 11] )1 
আমাদের সকলেরই ইচ্ছা-স্বাধীনতা আছে। তুমি [. 4. ক্লাসে ভি হইয়া 
ইতিহাস লইবে কি ভূগোল লইবে, তাহা তুমি নিজে ইচ্ছাপূর্ধক ঠিক করিতেছ, 
“কেহই তোমাকে জোর করিতেছে না; অর্থাৎ কি করিবে আর ন1 করিবে সে 
বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু মানুষের যদি এই স্বাধীনতা থাকে, তাহা 
হইলে ঈশ্বরের অবস্থা কি হয়_-উহ1 একবার ভাবিয়। দেখা দরকার। আমার 
স্বাধীনতা আছে ইহার অর্থ, আমি নিজের ইচ্ছায় কাজ করি, ঈশ্বরের 
আদেশে নহে। এক্ষেত্রে আমার ইচ্ছা শুধু আমারই ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে। 
অথচ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে আমাদের বুদ্ধি-শক্তি, চিন্তা-শক্তি সমন্তই 
ঈশ্বরের অবদান; ঈশ্বরের দানেই আমাদের সমৃদ্ধি। কিন্তু এক্ষেত্রে 
দেখিতেছি, আমার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা ঠিক এক জিনিষ নহে; ইহারা 
পৃথক । অতএব আমি যখন আমার ইচ্ছা পূর্ণ করি তখন আমি ঈশ্বরের ইচ্ছাই 
পূর্ণ কল্িতছি_-এইরূপ বলা যায় না। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে 
মানুষের মনে এমন এক জিনিষ আছে, যাহা মানুষের নিজস্ব জিনিষ, ঈশ্বরের 
অবদান নহে । আমার ইচ্ছাও যদি ঈশ্বরের অবদান হয় তাহা হইলে 
আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা বলিয়া কোন জিনিষ থাকে না; আমার ইচ্ছা তখন 
প্রকারান্তরে ঈশ্ববেব ইচ্ছারই নামান্তর হইয়৷ যায়; অতএব আমি তখন নিজ 
ইচ্ছা অনুসাণ্ব কাজ করিয়া প্রকারান্তরে ভগবৎ ইচ্ছাই পূর্ণ করি নাকি? 
সেইজন্য আমাব ইচ্ছাস্বাধীনতা বজায় রাখিতে হইলে আমার ইচ্ছাকে 
আমারই স্বরুত ইচ্ছা বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, ঈশ্বরের প্রতিবিশ্থিত 
ইচ্ছা বলিলে চলে না। আমিই তখন আমার ইচ্ছা অগ্রুনারে সংকল্প 
করি, ঈশ্বর আমার মধ্য দিয়া সংকল্প করেন না। অতএব স্বীকার করিতে 
হইবে যে মাহ্থষের চিন্তাবৃত্তি সম্পর্কে যাহা বলা যায়, তাহার ইচ্ছাবৃতি 
সম্পর্কে ঠিক তাহা বলা যায় না। মানুষের চিন্তাবৃত্তি সম্পর্কে আমরা 
বলিয়াছি “৬72 2:501210]5 1796 1095 21159055 0০212 00051)6 ০0605 
3০৮; কিন্তু তাহার ইচ্ছাবুত্তি সম্বন্ধে আমর! বলিতে পারি না “৬/০ 1৪11] 
109 1383 81529 ০2] 51115050০01 অর্থাৎ মানুষের চিন্তা 
ঈশ্বরেরই চিন্তা, তিনিই আমাদের মধ্যে চিশ্ন করিতেছেন; কিন্তু মান্থষের ইচ্ছা! 
সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে, মাুষের স্বকীয় অবদানও ইহার মধ্যে যথেষ্ট আছে। 
আমর! ইহা স্বীকার করি। তবে আমর! বলি যে মান্ছষের এই স্বাধীনতা 
সর্তশুন্ত অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা নহে, ইহা! আপেক্ষিক স্বাধীনতা । প্রথমতঃ এই 


৩৬ দর্শন প্রসঙ্গ 


স্বাধীনতা শুপু আমার মধ্যেই আছে, তাহা নহে, আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে 
আছে । ফলে অন্য মান্ুষের কার্যকলাপের দ্বার! আমার স্বাধীনতা কিঞ্চিৎ ব্যাহত 
না হইয়া পারে না; আবার আমার কার্যকলাপের দ্বারাও তাহাদের স্বাধীনতা 
ব্যাহত হইয়া থাকে | সেইজনা আমাদের সকলকেই পরম্পরের সুবিধা অস্বিধার 
কথা চিন্তা করিয়া কার্য করিতে হয় ; ফলে আমর একেবারে অনিয়ন্ত্রিতভাঁবে 
যাহা ইচ্ছা! তাহা করিতে পারি ন1। দ্বিতীয়তঃ, শুধু ষান্গষের কাযাবলীর দ্বারাই 
আমাদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হয় না, অন্যান্য পরিস্থিতির দ্বারাও আমাদের 
হ্বাধীনতা যথেষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । যেমনঃ সব মেয়েই অল্প বয়সে 
পুতুল লইয়া খেলিতে ভালবাসে, কিন্ত তাহারা'যখন কলেজে পডে তখনও কি 
তাহার। পুতুল খেলিতে ইচ্ছ! করে? এক্ষেত্রে বয়সের দ্বারা তাহাদের ইচ্ছা- 
স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । সেইরূপ ছেলেরা ফুটবল খেলিতে ভালবাসে, 
কিন্ত তাই বলিয়া কি তাহার! দুপুর রাতে ফুটবল খেলিতে চায়? জাগতিক 
পরিস্থিতি চিন্তা করি! তাহারা নিজেদের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । 


ইচ্ছা-স্বাধীনতা 


তাহা হইলে দেখা গেল যে আমাদের ইচ্ছা-স্বাধীনত! আছে বটে, কিন্তু তাহ) 
অবাধ স্বাধীনতা নহে, নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা । একটি উদাহরণ দিলেই 
এই নিয়ন্ত্রণের ব্বরূপ বুঝা যাইবে । তোমাকে বই কিনিবার জন্য দশটাকা দেওয়! 
হইল । তুমি যে কোঁন বই কিনিতে পার--সে স্বাধীনতা তোমার আছে; কিন্ত 
দশ টাকার বেশী খরচ করিবার ক্ষমতাতোমার নাই ; ইহাতে তোমার স্বাধীনতা 
যে বিশেষ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া যায়, তাহা বলাই বাহুল্য । মান্থষের যে ইচ্ছা 
স্বাধীনতার কথা বলা হইয়াছে, তাহাও এইরূপ নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা । তবে যতই 
নিয়ন্ত্রিত হউক ন] কেন, স্বাধীনতা তো বটে। এখন আমাদের জিজ্ঞান্ত এই-_ 
এইটুকু স্বাধীনতাই বা মানুষকে দেওয়া! হইল কেন? ঈশ্বর তো পশ্বপক্ষীকে 
কোনপ্রকার স্বাধীনতা দেন নাই, তবে মানুষকে স্বাধীনত। দিতে গেলেন কেন ? 
পশুপক্ষীদের স্বাধীনত। নাই বলিয়া তো কোন ক্ষতি হইতেছে না; তাহার! 
প্রবৃত্তির হাতে পুত্তলিকার ন্যায় বেশ সুন্দর কাজ করিয়া যাইতেছে। স্থতরাং 
মানুষের স্বাধীনতা না থাকিলে মানুষও ঠিকঙাহাই করিয়াযাইত; তবে: 
মান্ষকে স্বাধীনতা দিবার অর্থ কি? আমাদের বক্তব্য এই যে-কোন এক 
বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঈশ্বর মান্তষকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, নতুবা তাহার 
সু্টির উদ্দেস্ঠই ব্যার্থ হইয়া! যাইত । কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক । আমর 


ঈশ্বর ও জীবজগৎ, ৩৭ 


পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রত্যেক জিনিষের মধ্যেই আধ্যান্সিক শক্তি নিহিত আছে, 
প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন । স্থয চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে 
যেমন তিনি আছেন, পশুপক্ষীর মধ্যেও তেমন তিনি আছেনঃ আবার মান্নষের 
মধ্যেও তেষন তিনি বিবাজ করিতেছেন । তবে জডবস্র মধ্যে তিনি গুপ্ত 
আছেন, পশ্বপক্ষীর মণ্যে তিনি ক্রপ্ু দাছেন, তাই মানষের মধ্যে তিনি জাগ্রত 
হইতে চান। তিনি চান যে মানুষ স্বীন ভগবত স্ববপ উপলব্ধি করুক; কারণ 
উহ্হাতে শুধু মানষেরই মুক্তি ঘটে, তাহা নহে, উশ্বরেরও মুক্তি ঘটে। যে 
ঈশ্বর ন্বীঘ স্বষ্টব মব্যে ঠপু ছিলেন, তিনি তখন মানুষের মধ্যে আত্মচেতনা লাভ 
করবেন; অ।ব যে মানিম ভগবত সুপ উপল কবিতে পাবেন, তিনি তখন তাহার 
ক্ষদ্র জীবন হইতে মুক্ত হইয়া দেব লাভ করেন। উহাই ঈশ্বরের স্থ্টির রহস্য 
স্যট্টিব মাধ্যমে ঈশ্বব মানবন্ধ লাভ কবেন আব মানুষ দেবত্ব গা1প্ত হয়। অতএব 
মম দেবত্ব লাঁভ ককক-উভাউ ইঈখবেব উদ্দেশ্য । কিন্তু এই উদ্দেশ্তাকে 
কাষে পরিণত কবিতে হইলে মান্তষেব পক্ষে ইচ্ছ।-ন্গাধীনত। অপরিহাযরূপে 
প্রযোজন , নতুবা আন্মেনতিব জন্য সে 21 কবিবে কেমন করিঘা!? কারণ 
মপবে চেষ্ট। কবিয়! আমাকে “মানব” করিতে পারে নও “মানুষ” হইতে হইলে 
আমকে নিন্সে চেষ্। কাবতে হইবে । নিছে চে! করিয়া আমি আমার 
মন্তনিভিত * ক্রুব পরিষ্ষ বণ সাপন করিব, তবেই তে। আমি দেবত্ব লাভ 
কবিতে পাবিব | ভাই জামব। বলিদাছি যে, মানতষ যাহাতে নিজে চেষ্টা করিতে 
পারে, শিজেই নিজের উগবৎ স্ববণ উপলদ্ধি কবিতে পারে, সেইজন্য তাহার 
পক্ষে স্বাধীনত! আপবিহায পে গরলোজন , এব" এই উদ্দেস্টেই ঈশ্বব তাহাকে 
কিঞ্চিৎ দাবীনত।| দিযাছেন, নভব' তাহাব স্ব উ বিফল হইয়া যাঁইত। 

এখন এই প্রনঙ্গেব উপসংভাঁব কব যাউক। আমর! পূর্ব প্রনঙ্গে বলিরাছি 
যে মান্ধষের বদ্ধি-শক্তি (8.০850170) অ।ছে, তাই সে চিন্ত। করিত পারে এবং 
ভালমন্দ বিচাৰ কবিতে গাবে। আর এখন দেখিতেছি তাহার ইচ্ছা শক্তিও 
আছে, তই সে লিদ্িল।ভেব জন্য চেষ্টা করিতে পাবে। এই ইচ্ছা-শক্তি না 
থাকিলে জীবনে নে কোন উন্নতি সাধন করিতে পারিত না। তাই ঈশ্বর 
তাহাকে এই শক্তি দিয়াছেন, যাহাতে চ্ছা করিলে সে আম্মবিকাশ সাধন 
করিয়। দেবত্ব লাভ কবিতে পারে । 

ঈশ্বরের গুণাবলী 


(58161000885 01 008) 
আম্র। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলে।চন। করিয়াছি । এনবই 


৩৮ দর্শন-প্রসঙগ 


আলোচনার ফলে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা হয় তাহাই এখন সংক্ষেপে 
উল্লেখ করা হইবে (00727005 ০ ০৩: 1059, 0 0300) । প্রথুমৃতুঃ, ভগবান 
এক এবং অদ্বিতীয় (একমেবাদ্বিতীয়ং ); সেইজন্য আমরা বহু ঈশ্বরবাদ (2০15- 
06150 ) এবং দ্বি-ঈশ্বরবাদ (310161509) গ্রহণ করিতে পারি নাই । একাধিক 
ঈশ্বর হইলে ঈশ্বরের এখর্য ও অসীমত্ত ক্ষুপ্নহইয় যায়। দ্বিতীয়তঃ, তিনি অনন্ত ও 
অসীম; তিনি অনা্দিকাল হইতে বিদ্যমান আছেন এবং অনন্তকাল বিদ্যমান 
থাকিবেন। স্থান ও কালের দ্বারা তাহাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না, তিনি স্থান ও 
কালের অতীত তৃতীরতু* তিনি বিশ্বের মূল ও আদি কারণ (156 08056)। 
সমন্তই ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত হইতেছে এবং ঈশ্বরের মধ্যেই সমস্ত অবস্থিত আছে। 
ইহাকে ঈশ্বরের স্থট্টিও বল] যাইতে পারে? তবে ত্থা্ট অর্থে কেহ যদি মনে 
করেন যে কোন এক বিশেষ মুহুর্তে ঈশ্বর এই বিশ্বজগৎ স্থষ্টি করিরাছেন, তাহ? 
হইলে খুবই ভুল হইবে। কারণ ঈশ্বরের জীবনে আমরা এমন কোন মুহূর্ত 
কল্পন1 করিতে পারি না যখন তিনি শুধু একাকী ছিলেন, কিন্ত তাহার স্থষ্টি ছিল 
ন।) উহা সম্ভব নহে। উশ্বরের সঙ্গে তাহার স্ষ্টি অপরিহাধরূপে সম্বদ্ধ । 
তাই অনেকের মতান্থসারে ইহাকে স্থষ্টি না বলিয়া! আত্মপ্রকাশ বলাউ অধিকতর: 
সঙ্গত; স্যটির মাধ্যমে ঈশ্বর-নিরন্তর আম্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। 
আত্মপ্রকাশই তাহার ধর্ম, আত্মপ্রকাশ ছাড়া তাহার আস্তিত্বইই সম্ভব নহে। 
চতুর্থতুঃ তিনি একাধারে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বানহ্ছগ। তিনি সমস্ত বিশ্বকে 
পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, সমস্ত বিশ্বই তাহার মধ্যে অবস্থিত । তবে বিশ্বের 
ঘবার তিনি সীমায়িত নহেন, বিশ্বকে অতিক্রষ করিধাও তিনি বিদ্যমান 
আছেন। পঞ্চমত£ তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তাহার নিকট অতীত 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলিরা কোন পার্থক্য নাই-_সমস্তই তিনি একই মুহূর্তে উপলদ্ধি 
করিতেছেন, অর্থাৎ তিনি সর্বজ্ঞ । তবে এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে; 
তিনি সবই জানেন বটে, কিন্ত আমি হাতে দশ টাকা পাইলে কোন্ বইটি কিনি 
আর কোন্‌ বইটি কিনিব না-_-তাহা তিনি আগে হইতে জানিতে পারেন না। 
কারণ, তাহা যৃদি তিনি জানিতেন তবে আমার ইচ্ছান্বাধীনত্তা বলিয়া কোন 
জিনিষই থাকিত না । আমি কি বই কিনিব তাহা তিনি আগে হইতেই জ্ঞাত 
আছেন, ইহার সরল অর্থ আমি তাহার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করিতেছি, নিজের 
ইচ্ছা অনুসারে নহে । তাহ! হইলে বলিতে হইবে যে আমার কাজ পূর্ব হইতেই 
ঈশ্বরের ছ্বারা নির্দিষ্ট কর হইয়াছে (0:54665001750) ৷ এমতাবস্থায় মানুষের 
ইচ্ছাম্থাতন্ত্য (্:5০০০ ০৫ ড/11) থাকিতে পারে না। তাই আমরা বলিতে 


ঈশ্বর ও জীবজগৎ ৩৯ 


চাই যে ঈশ্বর সব হইয়াও সম্পূর্ণ সর্বজ্ঞ নহেন। মানুষের ইচ্ছা-স্বাধীনত। 
বজায় রাখিবার জন্য তাহার জ্ঞানের পরিধিকে তিনি নিজেই কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া রাখিয়াছেন। সেইরূপ সবশক্তিমান হইয়াও তিনি নিজেই নিজের শক্তির 
কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রণ সাধন করিয়াছেন। সর্বশক্তিমান বলিয়াই কি তিনি পাঁচের 
সহিত পাচ যোগ করিয়া আট করিতে পারেন? ঈশ্বরও তাহা পারেন না। তবে 
ইহার অর্থ এই নহে যে তিনি কোন বাহ্বস্্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন, তিনি 
তাহার স্বধর্ম অনুযায়ী কাজ করিতেছেন। 

উপরে যে কয়েকটি গুণের কথা বলা হইল, উহ| হইতে আমরা ঈশ্বরের 
শক্তির পরিচয় পাই__যেষন তিনি অসীম, অনন্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি । 
ইহা ছাড়াও আরও কয়েকটি গুণের কথা বল] হয, যেষন স্সেহ, করুণা, পবিত্রতা 
স্যায়পরায়ণত। প্রভৃতি । এগুলি তাহার শক্তিব পরিচায়ক নহে, তাহার মহত্ের 
পরিচায়ক্ল। তিনি আমাদিগকে পিতার হ্যায় ভালবাসেন, মায়ের ন্যায় মহ 
করেন, সাধুকে পুরস্কৃত করেন, পাপীকে শাস্তি দেন অর্থাৎ সকলের প্রতিই 
স্ববিচার করেন । বল। বাহুল্য, বিচার বিবেচন। স্সেহ করুণা, দয়ামায়] প্রভৃতি 
সমন্তই চেতন জগতের'ব্যাপাব , চেতনার মধ্যেই ইহাদের উদ্ভব, চেতনার 
মধ্যেই ইহদের লীলা । অতএব ঈশ্বরের প্রতি এইসব গুণ আবোপ করিয়া 
আমর প্রকাবন্তরে স্বীকার করিতেছি যে মানের ন্যায় ঈশ্বরেরও চেন! আছে। 


ভগগাবৎ চেতন 


(101৮1706 0010301085871898 ) 


কিন্ত অনেকের মতান্সারে ঈশ্বরের কোন চেতনা থাণকিতে পারে না। 
কারণ, যে পরিস্থিতিতে চেতন|র উদ্ভব হইতে পারে তাহ" শুধু মানুষের পক্ষেই 
সম্ভব, ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব নহে । কথাটি ভাল করিয়া! বুঝান দরকাব। ধর, 
তুমি বাগানে একটি গাছ দেখিতেছ, অর্থাৎ গাছের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তুমি এখন 
সচেতন। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে এই চেতনার মূলে আছে 
বহির্জগৎ্চ; বহির্জগতে যে একটি গাছ আছে উহ] হইতে উদ্দীপনা আসিয়! প্রথমে 


॥ ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইভাবে চিত্ত! করাকে /061,:00০010101010 00005])6010 01 9০৭ 
বলা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে আমব! মানুষের দৃষ্টিষ্ন্দি হইতে, ঈশ্বরকে অনেকট। মানুষের মতন 
করিয়া কল্পন। করিতেছি ; কিন্তু ইহ। কিঠিক? সিংহ মূদি ঈশ্বর সম্বন্ধে চি! করিতে পারি, 
তবে সিংহও ঈশ্বরকে এক সিংহসদৃশ প্রাণী বলিয়। কল্পনা করিত না কি? তবে তাহার এই সিংহ 
অবন্ঠ এক সাধারণ সিংহ নহে, অদাধারণ সিংহ হইত; যখন ইচ্ছা! এবং যেখানে ইচ্ছা সে হরিণ 
মারিয়। ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারিত ; সাধারণ সিংহের হ্যায় আহারের জন্য দিনের পর দিন ঘুরিয়া 
বেড়াইতে হইত ন।। মানুষের ঈশ্বরও সেইরূপ এক অসাধারণ মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহে । 





৪০ দর্শন প্রসঙ 


তোমার ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে ; পরে সেই উদ্দীপনা-সংবাদ মস্তিষ্কে পৌছিয়। 
সংবেদনে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এইভাবে বহির্জগগতের ক্রিয়াফলে আমাদের 
মনের মধ্যে চেতনার উদ্রেক হয়। কিন্তু ধব, বহিজগৎ্ বলিয়া কোন জিনিষ 
নাই, গাছ পাত। ফল ফুল কোথাও কিছু নাই। তাহা হইলে বাহির হইতে 
উদ্দীপনা আসিয়। আমাদের মনে শব্দ গন্ধ প্রভৃতি কোন প্রকার সংৰেদন সৃষ্টি 
করিতে পারিত না, ফলে নকল প্রকাব সংবেদনশূন্ত হইয়া আমাদের 
মন এক নহাশুন্যে পবিণত হইয়া যাইত। তখন আব চেতন। থাকিত কেমন 
করিয়।? কিন্তু মানুষের নৌভাগ্য যে সে সীম জীব, তাহার বাহিরে এক জগৎ 
আছে? সেই বহিজগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়। করে এবং ইন্দ্রিয়ের উপর 
ক্রিয়। কবিয়া আমাদের মনে চেতনার উদ্রেক কবে। কিন্তু ঈশ্বর তে! নসীম 
নতেন, তিনি মসীষ, অর্থাৎ তাহাব বাহিবে কোন দ্বিতীয় বস্ত নাই । অতএব 
কোন জিনিষই তাহার উপর ক্রিয়| কবিতে পারে ন।, ফলে তাহার মনে 
চেতনার উদ্রেক ওয়া সম্ভব নহে, তাই তিনি সম্পূর্ণ অচেতন। অতএব 
তাহার পক্ষে বিচার বিবেচন। কবাঃ দর। কবা, স্েহ কর। প্রন্তি কোনপ্রকার 
মানলিক ক্রিয়াই সম্ভব নহে। 

ইহার উত্তবে আমরা বলি ঘে, বহিজগৎ্ হইতে উদ্দীপন পাওয়।ই আনল কথা 
নহে, আসল কথা জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্যের মধ্যে পার্থক্য থাক। দবকার ; এই পার্থক্য 
বোপ না থাকিলে জ্ঞান ব। চেতনার উদ্মেক হইতে পারে না। যেমন, তুমি গাছ 
দেখিতেছ , এক্ষেত্রে গাছের কথ। জান। তোমাব পক্ষে সম্ভব হইতেছে, যেহেতু 
তুমি ও গাছ সম্পূর্ণ পৃথক। তুমি একদিকে আছ, আর গাছ অন্যদিকে আছে; 
তাই তুমি গাছের কথ। জানিতে পারিতেছ। কিন্তু ধর, গাছের লহিত তোমার 
কোনই পার্থক্য নাই ; কোন এক যাছুমস্থের বলে গাছ এবং তুমি এক হইরা 
গেলে | তাহ। হইলে গাছ সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করিবার কোন প্রশ্নই আর উঠিবে 
না; তখন আর চেতনার উদ্রেক হইবে কেমন করিবা? অতএব চেতন। 
উদ্রেকের জন্য পার্থক্য-বোধের প্রয়োজন। কিন্ এই পার্থকাঁবোধ স্যর 
জন্য বহির্জগৎ যে অপরিহারধরূপে গ্রয়োজন--তাহা আমর! স্বীকার করি না। 
বহির্জগৎ না থাকিলেও আমাদের মনে পার্থক্যবোধ থাকিতে পারে । যেমন 
ধর, আমার মনে এখন দুঃখ আলিয়ছে ; হয়ত বহির্জগতে এখন ছুঃখের কোন 
কারণ নাই, তবুও জামি ছুঃখবোধ করিতেছি । সেইরূপ একজন ব্যক্তি 
ধ্যানমগ্র হইয়। ঈশ্বরের কথ। চিন্তা করিতেছেন, ব। একজন কবি মুদিতনেত্রে 
সৌন্দর্য্যলোকের কল্পনা করিতেছেন-__-কোন ক্ষেত্রেই বহির্জগৎ হইতে উদ্দীপন। 


ঈশ্বর ও জীবজগণ্ ৪১ 


আমিতেছে না, অথচ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জ্ঞাতা ৪ জ্ঞাতব্যেব পার্থক্য বিদ্যষান 
বহিয়াচে_যেষন আমি ও আমাব অগভূতি পৃথক, যোগী ও তাহাব ঈশ্বব-ধাবণ। 
পুখক, কবি ও তাহাব কল্পনালোক পুথক। বলা বাহুল্য, এইরূপ পার্থক্য 
আমব!1 নিজেবাই হ্বন্ট কবিতেছি। কিন্ক আম্বা নিজেবাই সৃষ্টি কবি, বা 
বঠিজগতই উা স্থ্ট করুক না কেন-_পার্থক্য সকল ক্ষেত্রেই পার্থক্য । অতএব 
উপবোক্ত প্রতোক ক্ষেত্রে আমাদেব মনেব মধ্যে যখন জ্ঞতা-জ্ঞেষেব পাথক্য 
বিদ্যমান আছে, তখন আমাদের পক্ষে জ্ানলাভ কব। কিছুই কঠিন নহে। তাই 
আমি আমাব ছুঃখ লন্বন্ধে সচেতন, এবং কবিও ত।হ!ব কল্পনা সম্বক্ষে সচেতন । 
মান্তিষেব সম্পর্কে যাহ। বল। ধাম ঈশ্ববেব নন্বন্ধেও ঠিক সেই কথা প্রযোজাা , 
মানুষেব হ্যা তিনিও তাহাব ঘনেব মধ্যে অসংখ্য ভাববাশি স্থষ্টি কবিতে পাবেন 
এবং স্ষ্টি কবিয। থাকেন ' বস্তঃ বিশ্বজগংই উাহাঁব মনেব মধ্যে অধিষ্ঠিত আছে, 
অতএন তাহাঁৰ মনেও জ্ঞাতা-জ্ঞেয়েব পার্থক্য বিদ্যমান , তিনিই জ্ঞাতা হয়! 
নিজেব আভ্যন্তবীণ ভাববাশি লক্ষ্য কবিতেছেন। তাহা হইলে দেখা 
যাইফ্তছে যে, যে কাবণে মান্ষেব মনে চেতনা সম্ভব হইতেছে, সেই কাবণে 
ঈশ্ববেব মনেও চেতন। বিদ্যমান বহিরাছে । অতএব ঈশবেব চেতন আছে, 
তিনি অচেতন নহেন ।* 


অগুণ ঈশ্বর (291505৪]1 00৭) 


উপাবোক্ত আলোচনায় আমব। ঈশ্ববেব বহুবিধ গুণেঝকথ।উল্লেখ কবিয়াছি_ 
কোন কোন গুণ তাহাঁব শক্তিব পবিচাধক, আব কোন কোন গুণ তাহাব মহত্বের 
পবিচায়ক | এইৰপ গুণসমন্দিত ঈশ্ববকে ইৎবাজীতে 761:50181 00৫ 
বলিয়। অভিহিত কবা হয । এখানে 72150709] কথাটি অর্থ কি? ইহ। ব্যাখা 
কবিব।ব জন্য প্রথমেই বিচাব কব যাউক মানুষকে ও 91501 বলা হয় কেন? 


১ [বা 89 01 1)15109 00780100811889 --এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধের প্রারান্ত আমবা যাহ। বলিযানি 
তাহা এখানে ম্মবণ বাখ। দবকাব । নেখানে বলিষাছি যে ভগবৎ চেতনাব মধ্যে স্থান বা কালে 
"কানই প্রভাব নাই , তাই তাহাকে খপ খণ্ড কবিষ। চি'শ করিতে হয ন।, অথও জিনিষকে 
অখগুভাবেই তিনি প্রত/ক্ষ কবিতে পারেন (500 ০০০০ 49081210908) চার এখানে যাহ! 
বলিতেছি তাহাও প্ররণ বাখিতে হইবে | মানুণ্যর হু) ৭ ভগবৎ চেতনাতে জাত। ও জ্েষের পার্থকা 
বত মান, ঈশ্ববই জ্ঞাতা ভইয। শ্বীঘ আভ্য"বীণ ভাববাশিকে লক্ষ্য কবিতেছেন | তবে এক্ষেত্রে 
তাহাব বাহিরে “কান “জ্ঞেষ' বস্থ নাই, সবই আছে ভাঙার ভিতবে। কিন্ধ মানুষের ক্ষেত্রে অনেক 
সমযে এই "জ্ঞেঘ' বস্থুব উদ্দীপন। আছে বাহিব হইতে । কাবণ, মানুষের বাহিবে জগৎ আছে' কিন্তু 
ঈশ্বরের বাহিরে কোন জগৎ নাই । 


৪২ ভগবত-তন্ব 


মাছষ 21501, তাহার প্রধান কারণ মাহষের চেতলা (201750100511953) আছে” 
সে অচেতন পদার্থ নহে। কিন্ত শুধু যে মাস্ষেরই চেতনা আছে, তাহা তো নহে; 
পশুপক্ষীরও চেতনা আছে; তবুও আমরা পঞ্খপক্ষীকে 7021:507. বলি না, তাহার 
কারণ পশুপক্ষীর চেতনা থাকিলেও, বুদ্ধিবিবেচন। (888507) নাই; তাই 
তাহারা বিচার বিবেচনা পূর্বক কাজ করিতে পারে না। তাহার! নিজ নিজ 
প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কাজ করে, তাই তাহাদের জীবন প্রবৃত্তি-সর্বস্ব । কিন্তু 
আমাদের জীবন প্রবৃতি-সর্বস্ব নহে, প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিও আমাদের যথেষ্ট 
আছে। এই বুদ্ধি আছে বলিয়াই আমরা মানুষ, ইহাই আমাদিগকে পশু হইতে 
পৃথক করিয়! রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বুদ্ধি বিবেচনা ব্যতীত আমাদের 
চেতনার মধ্যে আরে! একটি জিনিষ আছে যাহা কেবল মান্ষেরই আছে,পশুদের 
নাই ; উহাকে আমরা আত্মচেতন। (3611 907150100971888) বলিতে পারি । 
আমার মধ্যে যখন কোন ভাব আসে, তখন আমি শুধু সেই ভাবের সম্বন্ধে 
সচেতন থাকি, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের সম্বন্ধেও সজাগ থাকি । 
ধর, আমার মনের মধ্যে এখন স্থখের ভাব আসিনাঁছে ; ফলে আমি শুধু স্থখের 
কথাই জানিতে পারি না; কেন স্থুখ পাইতেছি, আমার পক্ষে এই প্রকার স্থখ 
বাঞ্ছনীয় কি না, আত্মোন্নতির পক্ষে ইহ1 বিদ্ব স্ট্টি করিতে পারে কি না 
ইত্যাদি আম্ম সম্বন্ধীয় অনেক কথাই চিন্তা করিতে পারি । ইহাঁকে আত্ম-চেতনা 
বলে। কিন্তু পশুপক্ষীর পক্ষে এই প্রকার আতম্মচেতন! সম্ভব নহে । বর্তমান মৃহূর্তে 
তাহার মনের মধ্যে যদি স্থখবোধ আসে, তবে সেও মানুষের হ্যায় অনায়াসে 
উহার কথ উপলব্ধি করিতে পাঁরে সত্য, কিন্তু উহাকে অবলম্বন করিয়া সে আম্ম 
চিন্ত। করিতে পারে না; উহার ভবিষ্যৎ ফলাফল কি, উহাতে তাহার আন্মোন্নতি 
হইতে পারে কি না_ ইত্যাদি কোন কথাই সে ভাবিতে পারে না। অর্থাৎ 
তাহার চেতনা আছে, কিন্ত আত্মচেতন1 নাই । এই আত্মচেতনাই মানুষের 
বৈশিষ্ট্য। সে জানে যে তাহার জীবনের এক উদ্দেশ্ঠ ( ঢ1)9) আছে ? সেইজন্য 
এ উদ্দেশ্তের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সে তাহার কার্ধাবলী পরিচালিত করে । 
তাই তাহাকে সর্বদাই আত্মবিচার করিতে হয়। এইভাবে নিজের উদ্দেশ্ট 
সম্বন্ধে অবহিত থাফ1 এবং সেই উদ্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালন! করা_ 
ইহা কেবল মানুষের পক্ষেই সম্ভব। ইহার জন্। যে আত্মচিন্তা বা 
আত্মচেতনার প্রয়োজন তাহ! পশুদের পক্ষে সম্ভব নহে। এই আত্ম- 
চেতনার সহিত আর একটি শক্তিও মানুষের আছে--তাহার নাম আত্ম" 
নিয়ন্ত্রণ (3০11 096710070916100) | যেহেতু মানুষ নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্বন্ধে 


ঈশ্বর ও জীবজগৎ ৪৩ 


সম্যক অবহিত্ত আছে, সেইহেতু সে নিজেই নিজের কর্তব্য নিধঁরণ করিতে 
পারে; অপরের ইচ্ছ! অন্থসারে তাহার কার্ষ নিয়ন্থিত হয় না, এক কথায় সে 
স্বাধীন । 

তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে যে মান্ষের তিনটি বিশিষ্ট গুণ আছে, যথা 
বুদ্ধি-বিবেচনা, আত্মচেতনা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ । এইসব গুণ আছে বলিয়! মানুষকে 
72150, বল হয্ব। অনেকের মতানুসারে, ঈশ্বরেরও এইসব গুণ আছে; 
সেইজন্য তাহাকে 16150178] 0০৫ বলা যাইতে পারে । তীহারা বলেন, 
ঈশ্বর অচেতন জড় পদার্থ নহে ; তিনি “সত্যং জ্ঞানং" তিনি চৈতন্যময় পুরুষ। 
তিনি সবজ্ঞ, হার অজ্ঞাতে গাছেব একটি পাতাঁও ষাটিভে পড়িতে পারে না। 
সকলের মনের কথাই তিনি জানেন; আমাদের স্খ, দুঃখ, শোক অন্রতাপ- 
কিছুই তীতার অজ্ঞাত নহে। শুপু তাহাই নহে, আমাদের কর্ম অনুযায়ী 
প্রত্যেককেই তিনি যথাধখভাবে.বিচাব করিয়। থাকেন ; সকলেব জন্যই তিনি 
চিন্ণা' কস্বল; তাহার জেহ, দা ও করুণার অন্ত নাই। দ্বিতীয়তঃ, শুধু যে 
আমাদের কথাই তিনি চিন্তা কবেন তাহা নহে, আত্ম সন্বন্দেও তিনি সচেতন। 
আমর। সকলেই বলি “তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী”, তবে তাহার 
ইচ্ছ| কি, উহা আমবা সঠিক জানি ন।, কিন্ত তিনি সবই জানেন । তাহার স্য্টির 
উদ্দেন্ঠ কি, তিনি কি ত্যষ্টি কবিতে চান এবং কি উপায়ে বা উহা সাধন করিতে 
চান--সবই 1তনি অবগত আছেন । এক কথায়, আত্মগত সমস্ত বিষয়েই তিনি 
সম্যক সচেতন (আত্মচেতন।) ৷ তৃতীদতঃ তিনিও নিজের ইচ্ছা অন্ুলারে কাজ 
করেন, অপরের দ্বারা তাহার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয় ন1; বস্ততঃ সেইরূপ 
কোন সম্ভাবনাই এক্ষেত্রে নাই ৷ কারণ ভগবানের বাহিরে ০৬1 কিছুই নাই, 
অতএব অপরের দ্বার প্রভাবান্বিত হইবার কোন প্রশ্নই এখানে উঠিতে পারে না৷ ॥ 
অর্থাৎ তাহার আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে কোনই বাধা নাই । 


ঈশ্বর ও ত্র (0০৫ 2770 56 870৪8০1866) 
ধাহার ঈশ্বরকে [61৪০0] 0০. বলিয়া মনে করেন তাহাদের মতবাদ 
ব্যাখ্যা করা হইল তাহাবা বলেন যে, ঈশ্বরের মধ্যে বহুবিধ গুণ আছে, 
সেইজন্য তিনি সপ্ুণ ঈশ্বর । তবে বলা বাহুল্য, সকলেই এই মতবাদ গ্রহণ 
করেন না। অনেকে মনে করেন যে ঈশ্বরের প্রতি কোনরূপ গুণ আরোপ কর! 
সম্ভব নহে, তিনি গরণাতীত। তাহার প্রতি যে কোন গুণই আরোপ করা হউক 
না কেন-_উহাতে তাহার মর্ধ্যাদ! বৃদ্ধি হয় না, বরং তাহাকে সীমায়িত করিয়) 


৪৪ ভগবৎ-ত্জ 


দেখা হয়। ধর, আমর বলিলাম “ঈশ্বর দয়ালু” । এক্ষেত্রে “দয়ালু” বলিলেই 
বুঝিতে হইবে যে তিনি নির্দয় নহেন ; কিন্তু ইহাতে তাহার বাক্কিত্বকে নীমায়িত 
করা হয় নাকি? কেন তিনি নিয় হইবেন ন? নির্য় হইবার ক্ষমতা কি 
তাহার নাই? যদি না থাকে তবে বলিতে হইবে যে তাহার শক্তি সীমায়িত 
করা হইয়াছে । সেইরূপ আমরা যদি বলি “ঈশ্বব মহৎ» ( বুভৎ ), তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে বে ঈশ্বর 'অণু* (ক্ষুদ্র) নহেন? কিন্ত কেন তিনি অণু হইতে 
পারিবেন না? বরং অণু অপেক্ষা ও অণুতর হইতে তাহার বাধ! কি? তাই গীত। 
বলেন “ঈশ্বর ম১ৎ অপেক্ষাও মহত্তর, আবার অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর”। বস্ততঃ 
ঈশ্বরের প্রতি কোনপ্রকার গুণ আরোপ কর। যাইতে পারে না। মেইজনা 
শঙ্করাচা্যের মতে ঈশ্বর নিগুণ ; তবুও তাহাকে যখন বেদান্তে ''নতাং জ্ঞানং 
অনন্তং আননং ব্রহ্ম” বলিয়া বর্ণনা কর! হয়, তখন উহার অর্থ এই নহে যে এই 
গুণগুলি ঈশ্বরের মধ্যে সত্যই নিহিত আছে, উহার অর্থ এই যে ঈশ্বরকে 
যদ্দি বর্ণনাই করিতে হয় তবে এইরকম ভাবে বর্ণন। কর। ছাড়া আর কোন ভাল 
পন্থা নাই। নিগুণ ত্রদ্ধকৈ ভাষায় বর্ণন। করিতে গেলেই তিনিসগুণরূপে 
প্রতিভাত হইয়া পড়েন। এ বিষয়ে একটি শ্তন্দর গল্প আছে। এক রাজ। 
আশ্রমে গিন্ন। মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন “গুরুদেব, ঈশ্বরের স্বরূপ কি ?” 
মুনিবর যেষন নীরব ছিলেন তেমনই নীরব রহিয়| গেলেন, কোন উত্তর দ্রিলেন 
না। রাজ। আরও ছু তিনবার এই প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাইর। 
একটু অসন্ধষ্ট হইয়া আশ্রম“হইতে চলিয়। গেলেন । তখন তাহার শিষ্য বলিলেন 
“গুরুদেব, রাজাকে তাহার প্রশ্নের উত্তর প্লেন না কেন" মুনি বলিলেন, 
“বল, আমি তে। উত্তর দিয়াছি। রাজা ঈশ্বরের ব্বরূপ জানিতে চাহিয়াছিলেন ; 
কিন্ধ ঈশ্বরের স্বরূপ তে। ভাষার বর্ণনা কর| যায় না। যদি এক কথায় বলিতে 
হয়, তবে বলিব তিনি নিগুণ, তিনি নীরবতা» তিনি 9115705; আমি নীরব 
থাকিরা রাজাকে তাহাই বলিঘ়াছি।” 

মুনিবর যে বর্ষের কথ| বলিতেছেন তাহ। নিগুণ ত্রন্ম ; উহা'ই শঙ্করাঁচার্য্যের 
পরমব্রক্ম (215010805 )। কিন্থ আমাদের ন্যায় সাধারণ মান্তষের পক্ষে এই 
প্রকার নিপুণ ব্রহ্ম লইয়' তৃপ্ত থাক! সম্ভব নহে । তাই নান। প্রকার গুণ আরোপ 
করিয়া আমর। তাহাকে সগ্রণ ব্রঙ্গে পরিণত করিয়া লইয়াছি,ফলে আম্রাত্ীহাকে 
নর্বজ্ঞ, সর্বশতিমাঁন, করুণাময় ঈশ্বর বলির! মনে করি । কিন্ত শঙ্করাচার্য বলেন, 
পারমাধিক দৃিতে এইপ্রকার সগুণ ত্রদ্মের সত্তা ্বীক।র করা যায় না। কারণ, 
আমর পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্ম সম্পূর্ণ নিগুণ, তাহার প্রতি কোনরূপ গুণ আরোপ 


দশন প্রসঙ্গ 8৫ 


করিলেই তাহাকে নীমায়ত কব! হয়। তবে ব্যবহারিক জীবনে আমরা তাহাকে 
এইভাবে সীষায়িত করিয়া থাকি। কারণ যতদিন পযন্ত আমরা আমাদের 
অন্তগিহিত ভগবৎ স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করিতে ন! পারি, ততদিন পধস্ত আমর 
আমাদিগকে ক্ষত ও দূর্বল বলিয়া যনে করি ) এবং আমাদের ক্ষত হয়-দৌবল্য 
অন্যায়ী আমরা আমাদের ঈশ্বরকেও মীমায়িত বলিয়! মনে করি। এইগ্রকার 
ব্যবহারিক দৃষ্টিবিহ্দু ₹ইতে যে সগ্তণ ঈশ্বরের কথা চিন্তা করা হয-শস্করাচায 
তাহাকে ত্রদ্ধ না! বলিয়। ঈশ্বর নামে অভিহিত করেন আর গারমাথিক দৃষ্টিবিদ্দ 
হইতে যে নি্৭ ঈশ্বরের কথা চিন্তা করা হয়, তাহাকেই তিনি বদ্ধ বা পরমবন্ধ 
নামে অভিহিত করেন। তবে বলা বাল্য, ত্রদ্ধ ও ঈশ্বর-_স্বতন্ত্র দুই ঈশ্বর 
নহেন, একই ঈশ্বর শুধু ছুই বিভিন্ন দৃষ্টিবিদু হইতে তাহাকে লক্ষ্য কর 
হইতেছে। একই টা -১১০০১৯৬-প 
তিনি নু বধ, আর ভবের জন ধন উহাকে পু রি তখন তির 

সগ্ুণ ঈশ্বর । মোট কথ একই ঈশ্বর--সত্যম্বরূপে তিনি নিডগ, আর প্রতি 


রিল জলনসনা ট্ 
ভামিত”ণ দ্তিনি নগ্তুণ। 





দ্রিতীঘ্ন খণ্ড 
অধ্যাত্ব-তত্ত 


(7186 2১০7০1০]) 01 ৮০ 9০]1) 


শ্পঞ্রওহ্ম জশ্যাজ 


মন ও শরীর 


অধ্যাত্ম প্রসঙ্গে আমর! মন ও আত্মা লইয়।৷ আলোচন। করিব । কিন্ত প্রথমেই 
বলা দরকার যে পাশ্চাত্য দর্শনে মন এবং আত্মার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য 
লক্ষ্য করা হয় না। মনের ক্রিয়া প্রক্রিয়া বলিতে আত্মার ক্রিয়া! প্রক্রিয়াও 
বুঝায়; অবার আত্মার ক্রিয়! প্রক্রিয়। বলিতে মাননিক ক্রিয়। প্রক্রিয়াও বুঝায়। 
কিস্ত ভারতীয় দর্শন অন্নারে মন এবং আত্মার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য বর্তমান । 
মন একটি ইন্দ্রিয় মাত্র; চক্ষু কর্ণ নাসিক? যেমন ইন্দ্রিয়, মনও তেমন উন্দরিয় 
বিশেষ। তবে চক্ষু কর্ণকে বহিরিক্দ্রিয় বল! হয়, ইহাদের দ্বারা আমব| 
বহির্জগতের কথা জানিতে পারি ; আর » ইহার দ্বার! 
আমর! শুধু অন্তর্গতের (অর্থাৎ আহ্ম।র )) কথা জানিতে পারি। কিন্তু 
পাশ্চাত্য দর্শনে মনকে ইন্দ্রিয় বলা দূরে থাকুক, ইহাকে আত্মারই সমানার্থক 
বলিয়া ব্যাথ্যা কর] হয়। সেইজন্য এখানে অধ্যাম্ম আলোচনায় আমরা কখন 
মন আর কখন বা আত্মা বলিয়! উল্লেখ করিব; উহাতে বিভ্রান্ত হইবার কাবণ 
নাই। 

এথানে আমরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি--মন কি? যন যেকি জিনিষ, 
তাহা আমরা সকলেই কিছু নাকিছু জানি; কারণ মনের সহিত আমাদের 
সকলেরই সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। আমার মন আছে, তোমার মন আছেঃ 
আমাদের সকলেরই অন্তরে মন আছে। যাহা আমাদের এত নিজন্ব এবং 
অন্তরতম জিনিষ, তাহার সম্বন্ধে কিছু না জানা সম্ভব নহে। উহা জানিবার 
জন্য বাহিরে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই; আমাদের অন্তরের দিফে লক্ষ্য 
করিলেই আমরা উহার ক্রিয়া প্রক্রিয়া অবলোকন করিতে পারি । আমার অন্তরে 
যে সকল ভাব আসিতেছে সে নমস্তই মনের ক্রিয়া প্রক্রিয়া। আমার মনে কখন 
হিংসার ভাব আনিতেছে আর কখন বা রাগ আসিতেছে; কখন আমি সুখ বোপ 
করিতেছি, আর কখন ছুঃখ অনুভব করিতেছি; কখন গ্রীতিরসে আপগ্নূত 


মন ও শরীর ৪৭ 


হইতেছি আর কখন বা ভক্তিভরে বিগলিত হইতেছি। এই ভক্তি গ্রীতি, 
স্থখ দুঃখ, হিং! দ্বেষ-সমন্তই মনের বিকার মাত্র । সেইক্প আমি চিন্তা 
করিতেছি, কল্পনা করিতেছি বা ম্মরণ করিতেছি-এই সমস্তই আমাদের 
মানসিক ক্রিয়া । ইহারা বহির্জগতে বিরাজ করে না, ইহারা আমার ষনোঁ 
জগতে ভানিয়। উঠিয়। আবার নোজগতেই বিলীন হইয়া যায়। ষনের মধ্যে 
মনের এই সকল আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করিবার একমাত্র উপায় অস্তদর্শন; ইহ 
ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই । 

তবে শুধু অন্তর্জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াই মন ক্ষান্ত থাকে না; শরীর 
জগতেও ইহা স্বীয় অ্তিত্ব প্রকট করিয়া থাকে । যেমন ধর, স্থখ ও ছুঃখ, 
ইহার! মনোঁজগতের ক্রিয়া হইলেও আমাদের শরীরের মাধ্যমে বহির্জগতেও 
ইহারা আত্ম প্রকাশ করিয়া থাকে । মনে স্থখ হইলে আমর! হাসি, মনে 
ছুঃখ হইলে আমরা কাদি। সেইরূপ রাগে আমর! কাপতে থাকি, ভয়ে 
আমাদের মুখ শুকাইয়। যায়, আর দয়ায় আমাদের চোখ ছলছল করে। ইহাই 
মনের এর্ঘ, বন কান ভাবের উদয় হইলে তাহা শুধু মনের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে 
না; শরীরকে কাপাইয়া দোলাইয়া ইহার! বাহিরে প্রকট হইয়া পড়ে। 

তাহা? হইলে দেখা যাইতেছে যে, আমরা যে ষনের কথা আলোচনা 
করিতেছি তাহা দেহ-বিমুক্ত মন নহে, তাহা দেহ-বদ্ধ মন, দেহের মধ্যেই ইহা 
ক্রিয়া করে; নয মন ক্রিয়া করিলে দ্েহকেও ক্রিয়া করিতে হয়। অর্থাৎ 
অনের সহিত দেহের এক গভীর সন্বঘ্ধ আছে তবে সর্ববদেহ অপেক্ষা দেহস্থ 
মস্তিষ্ধের সহিতই ইহার সম্বন্ধ গভীরতম । টদনন্দিন জীবনের অনেক ব্যাপারেই 
ইহ। আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। আমরা যখন মানসিক পারশ্রষ করি তখন 
বেশ বুঝিতে পারি মস্তিষ্ষের মধ্যে কেমন যেন আলোড়ন হইতেছে । অত্যধিক 
চিন্তা করিলে বা অত্যধিক অধ্যয়ন করিলে আমরা হাতে বা পায়ে কোথাও 
উত্তেজন। অনুভব করি না, উত্তেজনা অন্থভব করি শুধু মন্তিষ্কে। পড়িতে পড়িতে 
মাথা অনেক সষন্ন এমন গরম হইয়। যায় যে মনে হয় মাথার ষধ্যে উঞ্ রক্ত 
প্রবাহ ছুটিতেছে ; তখন মাথায় কিছু ঠাণ্ডা জল ঢালিলে আমরা আরাম অন্থুভব 
করি। মোট কথা মানসিক পরিশ্রম করিলে মন্তিফ ক্ষুন্ধ ও উদ্দীপিত হইয়া 
উঠে, আবার মানসিক পরিশ্রম বন্ধ করিয়! দিলে মন্তিষ্কের উদ্দীপনাও বন্ধ 
হইয়া যায়। ইহা! হইতে আমরা স্বভাবতঃই অনুমান করিয়া! থাকি যে মন ও 
মন্তিষ্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান আছে। তারপরে আর এক কথা ; ধর, 
কেহ সজোরে তোমার হাতে বা পায়ে আঘাত করিল; তাহাতে তোমার 


&৮ অধ্যাত্স তত 


চিন্তাম্নোত একেবারে বন্ধ হইয়া! যাইবার সম্ভাবনা আছে কি? আঘাতের 
জন্য তুমি খুব ব্যথা! পাইবে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তোমার চেতনা! যে 
একেবারে লোপ পাইয়া যাইবে__এষন সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু হাতে বা 
পায়ে আঘাত না করিয়া কেহ যদি সজোরে আমাদের মাথায় আঘাত করে, 
তাহ হইলে কি হয়? তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার ক্ষমতা 
থাকে না, আমরা তৎক্ষণাৎ হতচৈতন্ত হইয়া পড়িয়া যাই । মোট কথা শরীরের 
কোথাও আঘাত লাগিলে আমরা শুধু ব্যথা পাই, কিন্ত চেতনা হারাই না, 
অথচ মাথায়, তথ! মন্তিক্ষে জোরে আঘাত করিলে আমরা একেবারে চেতন! 
হারাইয়া বসি। ইহ। হইতেও আমরা মন ও মন্তিক্ষের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ অনুমান 
করিতে পারি। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মস্তি তথ! দেহের সহিত মনের গভীর 
সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ সম্পর্কে যে বিভিন্ন মতবাদ আছে, তাহা আমর 
একে একে ব্যাখ্যা করিব। 


1. 10061806101718]) (106868769 ১ 

দার্শনিক পণ্ডিত [095০816০5 বলেন যে, দেহ মনের উপর ক্রিয়া করিতে 
পারে, আবার মনও দেহের উপর ক্রিয়া করিতে পারে; ইহার! পরস্পর 
পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে । উদাহরণ, আমি দেখিলাম গাছে একটি 
গোলাপ ফুল ফুটিয়া আছে। তখন আমার ইচ্ছা! হইল ফুলটি তুলিয়া লই, 
তাই হাত বাড়াইয়। ফুলটি তুলিয়া লইলাম। এক্ষেত্রে ইচ্ছা! বা কামনা মনের 
ব্যাপার; কিন্ত ইহা শরীরের উপর ক্রিয়া করিয়া আমার হাতকে যথাযথভাবে 
পরিচালিত করিতেছে । সেইরূপ শরীরও মনের উপর ক্রিয়া করিতে পারে । 
যেমন বাহির হইতে বাধুতরঙ্গ আসিয়া আমার কর্ণ-ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত করিল ; 
তখন এই উদ্দীপন! সংবাদ নার্ভ বাহিয় মন্তিষ্ষে গিয়া পৌছিল এবং সেখানে 
শব্ধ সংবেদনে পরিণত হইয়া! গেল। এক্ষেত্রে শারীরিক ক্রিয়া হইতে 
মানসিক ক্রিয়া! উৎপন্ন হইতেছে । তাই 195০21655 বলেন যে, শরীর মনের 
উপর ক্রিয়া করে, আর মনও শরীরের উপর ক্রিয়া করে; এই প্রকার 
পারম্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে ইংরাজীতে [00218 061010190 বলে । 

সমালোচন। 

এই মতবাদের স্বপক্ষে প্রথমেই তলা যাইতে পারে যে আমাদের 
ব্যবহারিক জীবনে ইহা সত্য এবং যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
অন্তর্র্শনের সাহায্যে আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি যে হাত বাড়াইবার জন্য আমি 


মন ও শরীর ৪৯ 


শব্তি প্রয়োগ করিতেছি, এবং শব্ধ শুনিবার জন্ত আমি কান খাড়া করিতেছি 3 
অর্থাৎ দেহ ও মন যে পরস্পরের উপর ক্রিয়। করিতেছে--ইহা! আমি স্পষ্ট 
উপলব্ধি করিতেছি । আমার এই বোধ এত স্পট এবং প্রকট যে ইহাকে 
একেবারে অলীক বলিষা উড়াইয়া দেওয়! যায় না। তবে সাধারণ 
ঘভিজ্ঞতাঁয় যাঁহাই প্রতীয়মান হউক ন1 কেন, তর্কের ছারা এই [7/5180- 
(1017150) সমর্থন কর! যায় না। ইহার বিরুদ্ধে ছুইটি গুরুতর আপত্তি আছে-_ 
(১) শরীর ও মন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পদার্থ; ইহারা যে পরস্পরের 
উপর কি করিয়' ক্রিয়া কবিতে পারে তাহা! কেহই বলিতে পারে না; ইহ! 
মনোবিজ্ঞানের চির-রহস্তাবৃত সমস্তা । শাবীরিক ক্রিয়ায় নার্ভের স্পন্দন 
আছে, পেশীর সঞ্চালন আছে, অঙ্গ“প্রত্যঙ্গের গতি আছে। বল! বাহুল্য 
নার্ভ, পেশী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই জড়বস্ত ; সেইজন্য জড়বস্তর সাধারণ গুণ 
যথা, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ঘনত্ব ও দৃবত্ব ইত্যাদি সবই ইহাঁদের মধ্যে বিদ্যমান 
আছে। এক কথায়, ইহারা সকলেই স্থান দখল করিয়া বিরাজ করে। 
কিন্ত মনের কোন স্থান-ব্যাপ্তি নাই ; দৈর্ঘ্য প্রস্থ ঘনত্ব প্রভৃতি জড়পদার্থের 
কোন গুণই ইহার মধ্যে থাকিতে পারে না। মোট কথা, মন চেতন পদার্থ 
আর শরীর অচেতন পদার্থ; ইহার! ছুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতের ব্যাপার, 
ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। এইরূপ সম্পূর্ণ ছুই বিরোধী বস্ত 
কিভাবে পরম্পবের উপর ক্রি করিতে পারে, চেতনা কি করিয়া অচেতন 
শবীরকে সঞ্চালিত করিতে পারে, আর অচেতন শরীরই বা কি প্রকারে 
€চতন মনের উপর ক্রিয়া করিতে পারে--তাহ। মনোবিজ্ঞানের চির-রহস্যাবৃত 
সমস্তা । (২) আর এক কথা, মানিয়া লওয়া যাউক যেঃ যে কোন 
উপায়েই হউক না কেন ইহারা পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে এবং 
ক্রিয়া করিয়া থাকে । তখন আর এক মুশকিল আসিয়া জোটে। জড় 
বিজ্ঞানের এক প্রধান বিধি, 001561526101) 0৫ 10906 210. 70216 2 
অর্থাৎ জড়জগতে কোন বস্তরই বিনাশ নাই। প্রত্যেক বস্তই রূপান্তর গ্রহণ 
করিতে পারে, কিন্ত কোঁন বস্তই বিনষ্ট হয় না। উদ্দাহরণ, গরম করিলে 
জল বাম্প হইয়া উড়িঘা যায়; এক্ষেত্রে জল তো বিন হইতেছে না, জল 
শুধু রূপাত্তর গ্রহণ করিয়া আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সেইরূপ নদীর 
শোত বৈছ্যতিক প্রবাহে রূপান্তরিত হইতেছে, এবং পেট্রোলের সুপ্ত শক্তি 
মোটরের চলৎশক্তিতে পরিণত হইতেছে । অর্থাৎ কেন ক্ষেত্রেই জিনিষগুলি 
বিন হইতেছে না; ইহার! বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়া জড়জগতেই বিয়াজ 


৫০ অধ্যাত্ম-তত্ব 


করিতেছে । ইহাই জড়জগতের নিয়ম ইহার মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তনীয় 
€ 09050820) 5 হামও নাই, বুৃদ্ধিও নাইঃ শুধু রূপাস্তর আছে মাত্র। কিন্ত 
আমর! ষর্দি বলিযেঃ শরীর ও মন পরস্পরের উপর ক্রিয়া! করিতে পারে, 
তাহা হইলে এই নিয়ম অশ্বীকার করিতে হয়। ধর, আমরা বলিলাম যে 
মন্তিষ্ের ক্রিয়ার ফলে সংবেদন স্ত্টি হইল; অর্থাৎ মস্তিকের কিঞিৎ শক্তি 
সংবেদনে পরিণত হইয়া গেল। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে এক্ষেত্রে 
জড়জগৎ হইতে কিঞ্চিৎ শক্তি চিরতরে হাস প্রাপ্ত তইয়! গেল। আবার 
ধর, বলিলাম বে মানসিক ক্রিয়ার ফলে আমার শরীব সঞ্চালিত হইল, অর্থাৎ 
মানসিক শক্তি শারীরিক শক্তিতে পরিণত হইল। তাহ! হহলে স্বীকার 
করিতে হইবে যে এক্ষেত্রে কোথাও হইতে একটু নৃতন শক্তি আসিল এবং 
ফলে জড় জগতের শক্তি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি, জড়শক্তির মোট পরিমাণ অপরিবর্তনীয়--ইহার হাঁস বা! বৃদ্ধি সম্ভব 
নছে। অতএব 1[7/0518,0001215 গ্রহণ করিলে আমাদিগকে বিজ্ঞানের এক 
প্ররতিপাদিত বিধিকে অস্বীকার করিতে হয় ; কিন্ত ইহ সম্ভব নহে। 


ঢু] 09989102818] 


উপরোক্ত আপত্তিগুলি এড়াইবার জন্য ডেকার্টের শিশ্তগণ এক অস্ভুত মতবাদ 
প্রচার করিয়া গিয়াছেন, উহার নাম 005589101781150) | ডেকার্টের সায় 
তাহারাও বলেন যে মন ও শরীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী বস্ত ; তবে তাহার! 
স্বীকার করেন যে ইহাদের পক্ষে পরস্পরের উপর ক্রিয়া! করা সম্ভব নহে। কিন্ত 
তাহ! হইলে ইহাদের কার্যকলাপের মধ্যে যে আশ্রর্ধ্য সামঞ্জস্য দেখা! যাঁয়_-উহ। 
কিভাবে ব্যাখ্য। কর! যায়? আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করি যে দিনের বেলায় যখনই 
আমর! চোথ খুলি (অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়া করি) তখনই আমর! আলোর 
ংবেদন পাই ; আর যখনই আমরা সংকল্প করি (অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়া করি ) 
তখনই আমরা চোখ বন্ধ করিতে পারি । শরীর ও মনের মধ্যে এই যে আশ্চর্য্য 
সামঞ্জন্ত বিদ্যমান -ইহার কারণ কি? ইহারা তে পরস্পরের উপরক্রিয়া করিতে 
পারে না, তৎসবেও ইহাদের কার্ধাবলীয় মধ্যে এইক্ধপ অদ্ভুত মিল দেখি কেন? 
ইহার ব্যাখ্যায় ডেকার্টের শি্পগণ বলেন যে ঈশ্বরের হন্তক্ষেপের ফলেই এইক্ধপ 
হইয়। থাকে। উদাহরণ, আমি ইচ্ছা করিলাম যে হাত বাঁড়াইয়৷ ফুলটি তুলিয়া 
লই। কিন্তু শুধু ইচ্ছা করিলেই তৌ হয় না» হাতটি বাঁড়াইতে হইবে) কিন্ত 
বাড়াইবে কে? ইচ্ছ। বা সংকল্প তো আমার মনের ব্যাপার; শরীরের উপর 


মন ও শরার ৫১ 


ইহা ক্রিয়া করিতে পারে না। তাহা হইলে হাতট সঞ্চালিত হইবে কেমন 
করিয়া ? ইছার উত্তরে 0০58510781159 বলে যে মনকে সাক্ষাংভাবে শরীরের 
উপর ক্রিয়। করিবার প্রয়োজন নাই ; মনের মধ্যে যখনই ইচ্ছার উদ্রেক হয় তখনই 
ঈশ্বর আসিয়া আমার শরীরকে সঞ্চালিত করিয়া! দেন, তাই আমি হাত 
বাড়াইয়! ফুল তুলিয়া! লই। এক্ষেত্রে আমার মন শরীরকে সঞ্চালিত করিতেছে 
না; আমার শরীরকে সঞ্চালিত করিতেছেন ঈশ্বর; অতএব আসল কর্তা 
ঈশ্বর, আমার মনের ইচ্ছা নিমিত্ত মাত্র। আমার ইচ্ছার কোন কার্যকারিত। 
নাই, কার্ধক্ষমতা আছে ঈশ্বরের ; তিনিই আমার ইচ্ছা অনুযায়ী হাতকে 
সঞ্চালিত করিয়া দিতেছেন। সেইরূপ বাহির হইতে বাযুতরঙ্গ আসিয়। আমার 
কর্ণকে যখন উদ্দীপিত ; করে এবং সেই উদ্দীপন সংবাদ যখন আমার মস্তিষ্কে 
গিয়া পৌছে--তখন আমার পক্ষে শব সংবেদন পাওয়া দরকার ; কিন্তু মত্তিষ 
“তো শারীরিক বস্তু, ইহ! মানসিক সংবেধন সৃষ্টি করিবে কেমন করিয়া ? কিন্ত 
মাভৈঃ ঈশ্বর আছেন? তিনি যেই দেখিলেন যে আমার মস্তিকের মধ্যে উপযুক্ত 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, অমনি তিনি তছুপযোগী সংবেদন হ্ঙ্টি করিয়া 
দিলেন; ফলে আমি শব্দ সংবেদন পাইলাম। এক্ষেত্রেও আমার উদ্দীপিত 
মস্তিষ্ক নিমিত্ত মাত্র) উহাকে উপলক্ষ্য করিয়া! ঈশ্বর মনের উপর কিয়! 
করিতেছেন। 


সমালোচন। 

এই মতবাদের প্রতি মোটেই গুরুত্ব আরোপ করা যায না। প্রথমতঃ 
ঈশ্বর আছেন কি না-_তাহারই কোন সঠিক প্রমাণ নাই ; তারপরে যে কাজের 
জন্ত তাহাকে প্রযোজন হইতেছে তাহ! নিতান্তই হান্তাম্পদ। প্রতি মূহুর্তে 
প্রত্যেকের নিকট তিনি হাজির হইতেছেন--যাহাতে তাহার শারীরিক ক্রিয়ার 
সঙ্গে যথাষথ মানসিক ক্রিয়। এবং মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে যথাযথ শারীরিক ক্রিয়া 
সংঘটিত হইতে পারে) ইহাই তাহ।র নাকি প্রতি মুহূর্তির কাজ! ইহা নিতাস্ত 
হাস্তাম্পদ কথ। নছে কি? 


[1 ১7৪-০96210118))60 [নু 270]205 (1,62102162) 
উপরোক্ত আপত্তি দূর করিবার জন্য অনেকে বলেন যে ঈশ্বরকে প্রতিমুহূর্তে 
আমাদের কার্ধে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রান্তে একবার সামঞ্জন্ 
সাধন করিয়া দ্রিলেই হইল; তারপরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমাঁদের শরীর ও মন 
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পরম্পরের সহিত সাঁমঞ্জশ্ত রাখিয়া কাজ করিতে পারে। উদাহরণ, দুইটি ঘড়ি 
নিথু'্তভাবে তৈয়ারি করিয়৷ কারিগর ছুইটিকেই একই সময়ে দম দিয়! চালু করিয়া, 
দিলেন, তখন হইতে ছুইটি ঘড়ি একই সময়ে টং টং করিয়া বাঁজিবে। এক্ষেত্রে 
বল! বাহুল্য কোন ঘড়ি অন্ত ঘড়ির উপর ক্রিয়া করিতেছে না, অথচ কি অদ্ভুত 
সামগ্তন্য রাখিয়া! তাহারা কাজ করিতেছে । ইহার কারণ, প্রারভ্তেই তাহাদের 
মধ্যে সামঞ্জন্ত সাধন করিয়া রাখ! হইয়াছে, সেইজন্য কারিগরকে ঘন ঘন 
ইহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে না। শরীর ও মনের মধ্যেও ঠিক 
এইরূপ সম্বন্ধ বর্তমাঁন। ঈশ্বর এমন নিখুঁতভাবে ইহাদিগকে তৈয়ারি করিয়াছেন" 
যে, ষখনই মন ক্রিয়া করে তখন সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ক্রিয়। করে ; আবার যখন 
শরীর ক্রিয়া করে তখন সঙ্গে সঙ্গে মনও ক্রিয়া করে। প্রারস্ত হইতেই এইরূপ 
সামঞ্জস্য (0765-5968101151)50. [379100175) সাধিত করিয়া রাখ! হইয়াছে ১ 
সেইজন্য ঈশ্বরকে আর এখন হস্তক্ষেপ করিতে হয় না । 


অমালোচন। 

বল! বাহুল্য, এই মতবাদের উপরেও বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করা 
যায় না। 090851019119-মতবাদের ভ্তাঁয় ইহারও মতে ঈশ্বরই 
আমাদের শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে সামগ্ম্ত সাধন করিতেছেন ; 
তবে গ্রতিমুহূর্তে এইরূপ করিবার প্রয়োজন হইতেছে না, প্রারস্তে একবার: 
করিয়। দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাকে ব্যাখ্যা বলে না; ব্যাখ্যার 
মাধ্যমে শুধু স্বীকার করা হইতেছে যে মনও শরীরের মধ্যে অনতিক্রমণীফ 
পার্থক্য বর্তমান। 


(ড) 7১878116118] (5011029) 


উপরোক্ত তিনটি মতবাঁদেই মানিয়! লওয়! হইয়াছে যে মন ও শরীর সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন প্রকৃতির জিনিষ; ইহার্দের মধ্যে কোনপ্রকার সাদৃশ্ত নাই, অথচ 
ইহাদের কাজের মধ্যে অদ্ভুত সামগ্রন্ত বর্তমান। ইহার কারণ কি? এই 
কারণ ব্যাখ্যা করিবার জন ডেকার্ট এবং লাইব নিজ যাহা বলেন এতক্ষণ 
তাহা আলোচনা করা গেল। এখন 905029. কি বলেন? তাহাই ব্যাথা। করা 
যাউক। 901922-ও বলেন যে দেহ ও মন সম্পূর্ণ বিভিন্ন; অতএব ইহার! 
পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে না । তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলেন 
যে ইহাদের পক্ষে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ 


মন ও শরীর ৫৩ 


ইহার! বিভিন্ন হইলেও মূলে এক, যেহেতু ইহারা একই ব্রন্ধের বিভিন্ন গুণ মাত্র। 
5115029-র মতম্সারে বর্ষের ছুইটি গুণ আছে-_দৈহিকত। (দেহ, ঢ.২6155107) 
এবং মানসিকতা! ( মন, 009:50$0)515555 )। এই ছুইটি গুণের মধ্য দিয়াই 
তিনি নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। অতএব আমর! যখন বলি যে, এই 
বিশ্বব্রঙ্দাণ্ড সমস্তই বরন্গের দ্বারা পরিব্যা্$, তখন আমরা এই বুঝি যে যেখানে 
যাহা আছে সবই ব্রন্মের এই গুণদ্বয়ের প্রকাশমাত্র ;ঃ তাহার এই গুণঘম্ন-_ 
'দৈহিকত। ও মানসিকতা, বিশ্বের সর্বত্রই সমভাবে বর্তমান। যেখানে দেহ আছে 
'সেখানেই মন আছে,আর যেখানে মন আছে সেখানেই দেহ আছে । ইশ্বর 
যেমন এই ছুইটি গুণ ছাড়। থাকিতে পারেন না, তেমন এই গুণ ছুইটিও পরম্পর 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! থাকিতে পারে ন। ; সর্বত্রই ইহারা একত্র বিদ্ধমান আছে। 
তাই যখনই আমরা জড় পদার্থ দেখি তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে ইহার মধ্যে 
মন আছে, আব যখন মন দেখি তখন বুঝি যে ইহার সঙ্গে দেহ আছে। ইহারা 
একই ক্িনিষের দুইটি বিভিন্ন দ্রিক। যেমন, বাহির হইতে যখন প্রত্যক্ষ করি 
তখন দেখি আমি কয়েকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব সম্রিমাত্র ; আমার হাত প1 নাক 
কান আঁছে। কিন্ত ইহ তো শুধু আমার বাহিরের দিক, আমার ভিতরের 
দিকেও লক্ষ্য করিতে হইবে । ভিতরের দ্বিকে লক্ষ্য করিলে দেখি আমার মধ্যে 
চিন্তা, কামনা, কল্পন। প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়। নিবস্তর প্রবাহিত হইয়। চলিয়াছে। 
এইভাবে ছুই দ্রিক হইতে লক্ষ্য করিলে তবে আমাকে পূর্ণ রূপে দেখা হয়। নতুবা 
শুধু দেহের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমাকে কেবল এক জড় পদার্থ বিবেচনা করিলে, 
অথবা! শুধু মনের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমাকে কেবল চেতন-পদার্থ বিবেচন। 
করিলেঃ আমাকে আংশিক ভাবে দেখা হয়, পূর্ণরূপে দেখ! হয় না। তাই 
আমর! বলিয়াছি যে দৈহিকতা ও মানসিকতা--ইহারা কখনই বিচ্ছিন্ন হইয়! 
বিরাজ করে না, ইহার] সর্ধদাই একত্র থাকে । সেইজন্য দেখিঃ যখনই কোন 
মানসিক ক্রিয়া! সংঘটিত হয, তখনই কোন না কোন প্রকারের শারীরিক ক্রিয়াও 
সংঘটিত হইয়া! থাকে ; আবার যখন কোন মানসিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তখন 
কোন না কোন গুকারের শারীরিক ক্রিয়াও সংঘটিত হইয়া থাকে। একটি রেল 
লাইন যেমন আর একটি রেল লাইনের সঙ্গে সমাস্তরাল ভাবে চলিয়া! থাকে, 
শারীরিক ক্রিয়াও তেমনি মানসিক ক্রিয়ার সণ্কত সমান তালে চলিতে থাকে। 
ইহাকে ইংরাজীতে 78581151197, বলে । এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে কেহই 
কাহারে! উপর ক্রিয়া করিতেছে না ; একটি রেল লাইন যেমন আর একটি রেল 
লাইনের উপর ক্রিয়া করে না, শুধু সমান্তরাল গতিতে চলিতে থকে, সেইরূপ মন, 





৫৪ অধ্যাত্বা-তত্ত 


ও শরীরও পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে না, শুধু সমাস্তরাল ভাবে বিরাজ, 
করিতে থাকে। 


সমালোচন। 


(১) প্রথমতঃ) 99107028-র মতানুসারে যেখানে মন আছে সেখানে শরীর 
আছে, আর যেখানে শরীর আছে সেখানে মনও আছে ।% ইহা! যদ্দি ঠিক হয় 
তবে বলিতে হইবে যে ইট পাথরের মধ্যে চেতনা আছে; কিন্তু কবিরা যাহাই 
বলুন না কেন? বৈজ্ঞানিকেরা এখনও পাথরের মধ্যেও চেতনার সন্ধান পান নাই। 
যাচাদের জীবন আছে, নার্ভ আছে এবং মস্তি আছে শুধু তাহাদেরই চেতন 
আছে? ইন্দ্রিয় ও জীবন-বিরহিত জড় পদার্থের মধ্যে চেতন! থাকিতে পারে না। 
(২) দ্বিতীয়তঃ, 91002-ব মতবাদ যদি ঠিক হয় তখে বলিতে হইবে যে 
আমাদের শরীরের দ্বারা যন কখনও গুভাবাদ্িত ভইতে পারে না, আবার মনের' 
দ্বারাও শরীর কখন প্রভাবান্বিত হইতে পারে না। কিন্তু ইহা কিঠিক? 
আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে আমরা ইহার কোনরূপ সমর্থন পাই ন।। 
আমরা সকলেই দেখিতেছি যে শরীরে যখন কোন ক্ষত হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের মনের মধ্যেও ব্যথার উদ্রেক হয ; আর মন যখন শোকে ও দুঃখে 
ভারাক্রান্ত হইয়। উঠেঃ তখন আমাদের শরীরও দুর্বল ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। 
এমতাবস্থায় আমর! কি করিয়। বলিতে পারি ঘে মন শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে না? বস্তুতঃ শরীরের উপর মনের প্রভাব অস্বীকার করিতে গেলে 
বিশ্বের বিবর্তনই অস্বীকার করিতে হয। বিশ্বজগণ্ ধীবে ধারে উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতেছে ; ইহার অন্ত্রনিহিত বিষযগুলি ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়] পূর্ণতা, 
প্রাপ্ত হইতেছে । জড়েব পর জীবন আসিতেছে» জীবনের পর মন আসিতেছে-_ 
এইভাবে নিয়ত্তর জিনিষের পৰ উচ্চস্তর জিনিষের আবির্ভাব হইতেছে । তাই 
দেখি মন আসিয়াছে সর্বশেষে ;) অথচ এই মনের নাঁকি কাহারও উপর কোনই 
গ্রভাৰ প্রতিপত্তি নাই--ইহাই যদি ঠিক হয় তবে অগ্রগতির সার্থকতা, 
রহিল কোথায়? 

(7) 11561158188) 


আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে দেহ ও মনের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ বর্তমান; 
বিভিন্ন মত্তবাদে বিভিন্ন ভাঁবে এই সম্বন্ধ ব্যাখ্যা! করিবার চে করা ভইয়াছে। 


+ ইহাকে 58085003800 বলে , 0%০--সব, 2৪$০৮০--মন , অর্থাৎ সর্বত্রই চেতন], 
বই চৈতগ্যময় । 





মন ও শরীর ৫৫ 


উপরে আমরা! কয়েকটি মতবাদ আ?লাচন! করিলাম, কিন্তু কোনটিই সন্তোষজনক 
বলিয়! প্রতীয়মান হইল না। এখন জড়বাদিগণের ব্যাখ্যা শোনা যাঁউক। 
তাঁহার বলেন, উপরোক্ত প্রত্যেক মতবাঁদেরই গোঁডাঁয় গলদ আছে? তাই 
তাহাদের কাহারে! ব্যাখ্যা ঠিক হইতেছে না। তাহারা সকলেই মানিয়া 
লইষাছেন যে মন ও শবীব-ছুইটিই সমান গুরুত্ব সম্পন্ন বস্ত। এমন কি 
9717,029-_ধিনি ইহাদিগকে স্বতন্ত্র পদার্থ না বলিয়। ব্রদ্ধের দুই গুণমাত্র বলিয়। 
বাখ্যা করিয়াছেন-_তিনিও ইহাদেব গুরুত্বের তারতম্য করেন নাই; তীাঙ্গারও 
মতীহুসাঁবে ইহার! ছুইটিই সমান গুকত্বসম্পন্ন এবং সমান মর্ধাদাবিশিষ্ট। কিন্ত 
জড়বাদিগণ ঈহ1 স্বীকার কবেন না। তীহার৷ বলেন যেমন আসল জিনিষ নহে, 
আসল জিনিষ জড পদার্থঃ উভাই আদিম এবং অকৃত্তিম বস্ত, উহার ক্রিয়া 
বশতঃই এই বিশ্বজগৎ উদ্ভূত হইতেছে । শুধু বিশ্ব্গৎ কেন, মনোজগৎ উত্ভবের 
মূলেও আঁছে জবস্তব ক্রিয| প্রতিক্রিয়া। বহির্জগৎ হইতে উদ্দীপন! আসিয়। 
আঁমাদেদ মন্তিফে যে আন্দোলন স্ষ্টি কবে_-দেই আন্দোলনের পরিণামেই 
মানপিক ক্রিয়! গ্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। এই ভাবে জড়বস্তর ক্রিয়া হইতেই 
মনের উৎপত্তি; কিন্তু জডবস্তব উপব মনেব কোন প্রভাব নাই। শুধু তাহাই নহে, 
জড়বাদিগণেব মতে মনের কোন প্রকাৰ কার্যকারিতাই থাঁকিতে পারে না। 
উদাহরণ,__ছুপুর বেলা আমর! গাছের ছায়৷ দেখিতে পাঁই ; এ ক্ষেত্রে গাছই 
ছায়া স্থ্টি করিতেছে বটে, কিন্তু তাঁই বলিয় কি ছায়। গাছের উপর ক্রিয়া করিতে 
পারে? মোটেই না; বরং ছায়াঁব কোনই কাধ্যকারিতা নাই, ইহ! থাকিলেই 
বাকি আব না থাকিলেই বা গাছেব কি? উহাতে গাছের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় 
না। সেইরূপ মন্তিক্ষেব ক্রিযাবশতঃ যে মানসিক গ্রণতক্রিয়া উৎপঞ্প হয়_উহাও 
একবকম ছায়! মাত্র, * দেছের উপব উহার কোনই প্রভাব নাই 7 উহ্থা উৎপন্ন ন| 
হইলেও বিশ্ব ঈগতেব কোন ক্ষতি হইত না। 
সমালোচনা । 9010.029. ও ডেকার্টের বিরুদ্ধে আমরা যাহ! বলিয়াছি-_ 
জড়বাদের বিরুদ্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, জড়পদার্থ হইতে শুধু 
জড়পদার্থ উৎপন্ন হইতে পাবে, মন উৎপন্ন হইতে পারে না । মনের ধর্ম সম্পূর্ণ 
ভিন্ন প্রকৃতির ; ইনার মধ্যে চেতনা আছে কিন্তু স্থানব্যাণ্ডি নাই ; আর দেহের 
মধ্যে স্থানব্যাপ্তি আছে, কিন্ত চেতনা নাঁই। এইপ্রকার চেতনাহীন পদার্থ হইতে 
চেতনার উদ্ভব হওয়া! সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ ধদি বা বল! হয় যে চেতনাহীন 
* ইহাকে ইংরাজীতে 81019590017990 বলে; সেইজ্য এই মতবাদকে ঘ:19৩০০- 
23608118) নামেও অভিহিত কর। হয। 


৫৬ দর্শন প্রসঙ্গ 


মন্তি্ক হইতে চেতনার উদ্তব হইয়! থাকে, তাহ! হইলে বিজ্ঞ/নের এক সর্বববাদী- 
সম্মত মতবাদকে (00036526100. 0৫ 18661: 200. 70565) অত্বীকার 
করিতে হয়। বিজ্ঞান বলে যে জড়জগতে কোন জিনিষের হাঁস ব! বুদ্ধি নাই; 
কিন্তু জড়জগতের কিঞ্চিৎ শক্তি যদি মানসিক ক্রিয়া উৎপন্ন করিতে ব্যয়্িত হইয়। 
যাঁয়, তাহা! হইলে বলিতে হইবে যে জড়জগতের কিঞ্চিৎ শক্তি সত্যই হাসপ্রাপ্ত 
হইয়া গেল। বিজ্ঞানের পক্ষে ইহা স্বীকার কর। সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ, আমর! 
পূর্বেই বলিয়াছি যে দেহের উপর মনের প্রভাব অস্বীকার করিলে আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করিতে হয়। আমি স্প্ 
উপলব্ধি করি যে মানপিক শক্তি প্রয়োগের ফলেই আমার শরীর সঞ্চালিত হইয়া 
থাকে। আমি যখন মনে মনে সংকল্প কর তখনই প্রবন্ধ লিখিতে বসি ; ভয় 
আমিলে এক রকম কাজ করি,আর রাগ আসিলে অন্ত রকম কাঙ্জ করি। প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই মনের প্রভাবে শারীরিক ক্রিগ্না সম্পাদিত হইতেছে ; এমতাবস্থায় 
আমরা কি করিয়। বলিতে পারি যে মনের কোন কার্যকারিতা নাই ? 
(7) 3936০0৮০ 10698118100 (9611:6195) 
জড়বাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদের নাম 911০০05০ 10681157) | জড়বাদে 
ত্বভাবত:ই জড়্বস্তর উপরে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ কর! হয়, তবে মনের অস্তিত্ব 
একেবারে অস্বীকার করা হয় না) শুধু বলাহয় যে ইহার কোন কার্ধকারিত! 
নাই । কিন্তু 51১3০০6৮০ 1069119) বলেন যে মনই একমাত্র সত্য, জড়বস্তর 
কোন অস্তিত্বই নাই । ধর, আমি একটি ফল দেখিতেছি ? জড়বাদিগণ বলেন যে 
ফল জড়পদার্থ, ইহার এক নিজন্ব সভ্ভা আছে । 10691150 বা ভাববাদী বলেন 
যে, ফল সম্বন্ধে আমি যাহ! কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার কোনটিও জড়পদার্থ 
নহে, প্রত্যেকটিই আমার মনের ভাব মাত্র। যখন ফল প্রত্যক্ষ করি, তখন কি 
দেখি? দেখি ইহার এক বিশিষ্ট বণঃ গন্ধ এবং স্বাদ আছে; অধিকন্ত ইহার এক 
নিজশ্ব আরুত্তি আছে এবং ইহাকে আমর! হাত দিয়! স্পর্শ করিতে পারি। কিন্ত 
আমর! জিজ্ঞাপা করি--ফলের এই যে বর্ণ» ব1 গন্ধ ব! স্বাদ__ইহা, এফটিও কি 
জড়বস্ত? মোটেই না; ইহাদের প্রত্যেকটিই সংবেদন মাত্র, মনের মধ্যে উদ্দিত 
হইয়। ইহার! মনের মধ্যেই লীন হইয়া যাইতেছে ? ইহারা জড় জগতের' অচেতন 
ক্রিয়। নহে। ইহারা আমাদের মনোজগতের সচেতন প্রক্রিয়া | ফলের আরুতি 


সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য ; চোখ দিয়া দেখিয়া বা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া 
বুবিতেছি যে ইহ! আকারে কিঞ্চিং গোল এবং ইহার ওজন অতি সামান্ত। 


কিন্ত আমর। জানি যে চে1খ দিয় দেখিক্।ব1 হাত দিয়! স্পর্শ করিয়া আমরা যাহ। 


মন ও শরীর ৫৭ 


পাই তাহা সংবেদন ব্যতীত আর কিছুই নহে। দর্শন সংবেদন, স্পর্শ সংবেদন--- 
সবই সংবেদন, এবং সংবেদন মাত্রই মনের জিনিষ, জড় জিনিষ নহে । এইভাবে 
বিশ্লেষণ করিলে বুঝা! যাইবে যে ফলটির কোন শ্বতন্ত্র সত্তা নাই ; ইহা কতকগুলি 
ংবেদনের সমষ্টি মাত্র । মোটকথ৷ ইহার সম্বন্ধে যাহাই আমর! বলি না কেন-.. 
সবই সংবেদন-লন্ধ মানসিক তথ্য মাত্র । তাহ! হইলে শ্বীকার করিতে হয় যে 
বহির্জগৎ ব1 জড়জগৎ বলিয়া কোন কিছু নাই ; যাহা! কিছু আছে সবই আমাদের 
মনের মধ্যে ভাবধারা রূপে বিরাজ করিতেছে । 
সমালোচন। 
এইভাবে ভাববাদ্দিগণ বহির্জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া! থাকেন। 
কিন্তু ইহার অস্তিত্ব উডাইয়! দেওয়! তত সহজ নহে । প্রথমতঃ, মানিয়া লওয়! 
যাউক যে সংবেদন ব্যতীত বহির্জগতের কোন খবরই আমরা পাই না; সবই 
সংবেদন। কিন্তু বাহিরে কিছু না থাকিলে আমর! সংবেদন পাঁইব কোথ। 
হইতে? আমি তে! বাগানে বসিয়। নিজে গান করিতেছি না, আমি চুপ 
করিয়া বসিয়া আছি; তাহা সত্বেও আমি পাখীর গান শুনিতেছি অর্থাৎ 
শব্ধ সংবেদন পাঁইতেছি। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে ষে আমার 
বাহিরে এমন কিছু আছে যাহা আমাকে জোর করিয়। গান শুনাইভেছে ? 
তাই আমি বাধ্য হইয়। শুনিতেছি। তখন আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে 
আমি ছাড়াও অপর জিনিষ আছে যাহা! আমার মনে সংবেদন সৃষ্টি করিয়া 
স্বীয় সত্তা] জ্ঞাপন করিতেছে । দ্বিতীয়তঃ, বাগানে বসিয়া কেবল যে আমি 
একাকী গান গুনিতেছি, তাহা নহে; বাম শ্যাম বছ হরি যাহারা বলিয়। 
আছে সকলেই বলিতেছে ষে তাহারাও পাথীর কলরব শুনিতেছে। আমি 
যণ্দ শুধু একাকী গান শুনিতাম এবং আর কেহই শুনিতে না পাইত, 
তাহা হইলে না হয় বলা যাইত যে ইহা আমার মনের হষ্টি, বাহিবে 
কোথাও কিছু নাই। কিন্তু তাহা তে নকে; আমিযেমন পাখীর গান 
শুনিতেছি আর সকলেও তেমন পাখীব গান গুনিতে পাইতেছে। আমর! সকলেই 
ষখন যুগপৎ একই জিনিষ শুনিতেছি, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে মনের 
বাহিরে এক স্বতন্ত্র জগৎ আছে যাহা আমাদের সকলকেই সমভাবে উদ্দীপিত 
করিয়া স্বীক্ষ সত্ব জ্ঞাপন করিতেছে ; তাঁঈ আমরা সকলেই একই রকম 
সংবেদন পাইতেছি। তৃতীয়তঃ, শুধু যে একই রকম সংবেদন পাইতেছিঃ তাহ। 
নহে; সকলেই আমরা একই রকম প্রতিক্রিয়াও করিতেছি। বৃষ্টিকে আমরা 
সকলেই যে শুধু বৃষ্টি মনে করিতেছি, তাহা নহে ; বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার 


৫৮৮ অধ্যাত্ম-তত্তব 


অন্ত আমরা সকলেই ছাতা ব্যবহার করিতেছি। অর্থাৎ বহিজগিৎ শুধু একই 
রকমের সংবেদন হৃষি করিয়। ক্ষান্ত নহে, একই ধরণের প্রতিক্রিয়াও আদাক 
করিয়া লইতেছে। এইগাঁবে বহির্জগতের নিকট নতিত্বীকার করিয়া আমরা? 
গ্রকারাস্তরে ইহ্থার ত্বতন্ত্র সভা মানিয়। লইতেছি। 
ডে) 081691159 1069)]18]) (176891) 

তাহা হইলে দেখা গেল যে বহির্জগতের তথা জড়জগতের অস্তিত্ব মোটেই 
অস্বীকার কর! যায় না! : অর্থাৎ মনোজগৎ যেমন সত্য, জড়জগংও তেমন কঠোর 
সত্য ) ছুইটিই সত্য। ইহাদের একটিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়। দিতে পারিলে 
আমাদের ব্যাথ্যা সহজ হয় বটে, কিন্তু 10966118115) এবং [0658119]) 
আলোচনা করিয়া দেখলাম যে ইহাদের একটিকেও অবহেল! করা যায় নাঃ 
ছুইটিকেই গ্রহণ করিতে হইবে । হেগেল ঠিক তাহাই করিয়াছেন 3 তাহার এই 
মতবাদের নাম 0০1০০৮০  [0591197), ইহাতে জড়বস্তব (7/096৮০7) 
এবং ভাববস্ত (11179 ) দুইটিরই অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে । তিনি ধলেন 
ব্রহ্ধ কখন সৃষ্টি ছাড় থাকিতে পারেন না; স্য্টির মধ্য দ্িযাই তিনি নিরস্তর 
আত্মপ্রকাশ করিষা চলিয়াছেন। হেগেলের এই ব্রহ্গকে আমরা বেদাস্তের 
ভাষায় «“চিৎঃ ( 7.225010 001750109052655 ) বলিয়! অভিহিত করিতে পারি ) 
তিনি অনভ্ত জ্ঞান-স্বরূপ। তিনি শুধু মানুষের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ 
করিতেছেন, তাহা নহে ; সুর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি অচেতন পদার্থ এবং 
পশু পঙ্গী, নর-নারী গ্রর্ভৃতি চেতন পদার্২--সকল জিনিষের মধ্য দিয়াই তিনি 
আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। অতএব জড়পদার্থ ও অচেতন পদার্_সকল 
পদার্থেরই মূলে আছেন তিনি । কবিদের ভাষায় বলা যায় যে, যখন তিনি 
সূর্য চন্দ্র বা গ্রহ নক্ষত্রে বিরাজ করেন, তখন তিনি জড়রূপে শোভা পান; 
আর যখন তিনি মানুষের মনে ক্রিয়া করেন তখন তিনি চেতনারূপে 
বিরাজ করেন। 

ইহা! হইতে বুঝা! যাইবে যে চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে কোন 
মূলগত পার্থক্য নাই ; ঝরং মূলে তাহারা একই, একই ব্রদ্ষের বিত্ভিম্ন প্রকাশ 
মাত্র। এই ব্র্মের ঘদি জীবন ইতিহাস লেখ! সম্ভব হয়, তবে বলিতে হইবে 
যে, তিনি প্রথমে গ্রকাশিত হন জড়রূপে, পরে প্রকাশিত হন আমাদের মন- 
রূপে । যখন তিনি জড়রূপে বিরাজ করেন তখন তিনি আত্মবিন্থত থাকেন, 
আর যখন তিনি মনরূপে বিরাজ করেন তখন তিনি আত্ম-চেতন! লাভ 
করেন। এইভাবে বিবেচনা! কৰিলে বুঝা যাইবে যে,' দেহ ও.মনের যে হন্বেক 


আত্মার-ম্বরূপ ৫৯ 


কথ! আমর! বলিয়াছি এবং যে ঘন্ব সমাধানের জন্য বিভিন্ন মতবাদ আলোচন 
করিয়াছি, সে ঘন্ প্রকৃত ঘন্দ নহে, মিথ্যা ঘন্ব। কারণ, যাঁহা্দিগকে গ্রতিঘন্থী 
বলিয়া মনে কর] হইয়াছে--সেই দেহ ও মন তো বাস্তবিক প্রতিছন্দ্বী নহে, 
তাহারা একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সেইজন্য তাহারা অনায়াসে 
পরস্পরের উপর ক্রিয়া! করিতে পারে। 
সনি জঞ্যান্ 
আত্মার স্বরূপ 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে মনের সহিত দেহের গভীর সম্বন্ধ আছে। পূর্ব 
প্রবন্ধে এই স্বন্ধের কথা আলোচনা কর] হইয়াছে; সেখানে আমরা মন লইয়া 
আলোচন! করিয়াছি বটে, কিন্ত সে মন দেহ বিমুক্ত মন নহে, দেহ সংযুক্ত মন। 
এখন মনকে আমরা শুধু মনের দিক দিয়াই আলোচন1 করিব, দেহের সহিত 
ইহার কি সম্বন্ধ সে কথা এখনে উত্থাপনই করা৷ হইবে না, অর্থাৎ দেহের কথ 
বাদ দিয় গধু মনের কথা আলোচনা করাই এই গরবন্ধের উদ্দেশ | এই প্রসঙ্গে 
আমরা কখন ইহাকে মন আর কখন ব। আত্মা বলিয়া উল্লেখ করিব । 

মন বলিতে আমর কি বুঝি তাভাই প্রথমে আলোচন। করা যাঁউক। মনকে 
আমর! সাধারণতঃ দুইরকম ভাবে অনুশীলন করিতে পারি । প্রথমতঃ, আমরা 
শুধু ইহার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিতে পারি ; আর দ্বিতীয়তঃ) ক্রিয়া-প্রক্রিয়া লক্ষ 
ন। করিয়া, এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার যে কর্তা, শুধু সেই কর্তার কথাই চিন্তা করিতে 
পারি। প্রথমে ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার কথা লওয়া যাউক। তুমি যদি তোঁমার মনের 
মধ্যে অবলোকন কর তবে দেখিতে পাইবে সেখানে নানাপ্রকাব ক্রিয়া-প্রক্রিয়। 
চলিতেছে । তুমি ম্মরণ করিতেছ বা দর্শন করিতেছ, চিন্তা কাঁরতেছ বা কল্পন। 
করিতেছ, দ্বিধা করিতেছ ব1! সংকল্প করিতেছ--ইত্যাদি নানাপ্রকার মানমিক 
ক্রিয়া তোমার মনের মধ্যে ঘটিয়া যাইতেছে । কথন তুমি সুথ বোঁধ করিতেছ 
আর কখন ব| দুঃখ বোধ করিতেছ, কথন রাগ করিতেছে আর কখন বা ভগ্ন 
পাইতেছ-_ইত্যাদি নানাপ্রকার মানসিক অবস্থ। তোমার মনের মধ্যে উদ্দিত 
হইতেছে এবং ক্ষণ পরে বিলীন হইযা যাইতেছে । মনোবিজ্ঞান অন্গশীলনের জন্ত 
এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলি যশাষথভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন ; তাহা হইলে মনের, 
সন্দ্ধে আমর! অনেক তথাই জানিতে পারি। 

এইভাবে ক্রিয়-গ্রক্রিয়ার কথা আলোচনা করিতে করিতে ম্বভাবতঃই 
ইহার কর্তার কথা আঁসিয়। পড়ে। আমাদের মনের মধ্যে চিন্তা, স্বতি, কল্পনা 
প্রভৃতি ক্রিয়া তো! আছে; কিন্ত মন বলিতে এই বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি ব্যতীত 


৬৬ অধ্যাত্ম-তন্ব 


আর কিছুই বুঝি না কি? ক্রিয়াগুলি ছাড়াও মনের মধ্যে এমন কোন 
“অতিরিক কিছু* নাই কি_ যাহা নিজেকে এই ক্রিয়াগুলির কর্তা বলিয়া 
দাবী করে? তোমার নিজের মনের ভিতরে তাকাও তাহা হইলেই এই 
প্রশ্নের উত্তর পাইবে ; তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে এই সকল ক্রিয়! ব্যতীত 
তোমার নিজের এক স্বাশিত্ববোধ বা কর্তৃত্ববোধ আছে; ইহাই তোমার ৮:৪০. 
বা অহং বোঁধ। এই অহং বোধ আছে বলিক্নাই তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, 
তোমার মনে যে সকল চিন্তা, কামনা বা কল্পনা আসিতেছে, তাহার! শুন্য হইতে 
খসিয়৷ পড়িতেছে না বা বন্ার জলে ভানিয়া আসিতেছে ন1; ইহারা দবই 
তোমার নিজন্ব জিনিস, সবই তোমার অহং হইতে উদগত হইতেছে । আমার 
চিন্তা আমার অহুং হইতে আসিতেছে, তোমার চিন্তা তোমার অহং হইতে 
'আমিতেছে। আমার মনে আমি চিস্তা করিতেছি, তোমার মনে তুমি চিস্তা 
করিতেছ ; এইভাবে বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়। সম্পাদন করিয়া আমাদের নিজ 
নিজ অহং আত্মরূপ প্রকাশ করিতেছে । 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে মন বলিতে আমরা শুধু 
কতকগুলি মানসিক ক্রিয়া বুঝি না; যে এই মানসিক ক্রিগ্নাগুলি সম্পাদন 
করিতেছে সেই কর্তাকেও বুঝি । অর্থাৎ মনকে সম্পূর্ণভাবে অনুশীলন করিতে 
হইলে কেবল ক্রিয়াগুলির কথা লইয়। আলোচন! করিলে চলে না, সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাদের কর্তার কথাও বিবেচনা করিতে হয় । কারণ এই কর্ত। হইতেই ক্রিয়াগুলি 
গত হইতেছেঃ ইহাই তাহা দিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং ইহাই তাহাদিগকে 
একত্র ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। 

তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে যে মন বলিতে আমর। শুধু মানসিক ক্রিয়। বুঝি 
না, এইসব মানসিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া যে কর্তা আত্মপ্রকাশ করিয়। চলিয়াছে-_ 
'তাহাকেও বুঝি । অতএব আমাদের মতান্থসারে আত্মা মানে শুধু ক্রিয়া নঞধে, 
ব৷ শুধু কর্ত। নহে; আত্ম! মানে কর্ত।+ক্রিয়া। ক্রিয়া বাদ দিয়া কর্তার কথা 
চিন্তা করা যায় না। আবার কর্ত। বাদ দিয়াও ক্রিয়ার কথ! চিস্তা করা যায় 
ন|!। কর্ত। ও ক্রিয়৷ লইয়! আত্ম! | 

দর্শনশান্ত্রের কৌন বিষয়েই যখন মটক্য নাই। তখন এবিষয়েও থে মটৈক্য 
থাকিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য । আমরা উপরে যে মতবাদ ব্যাখ্যা করিলাম, 
উহাই একমাত্র মতবাদ নহে ) আরও ছুইপ্রকার মতবাদ আছে। (১) অনেকে 
বলেন যে আত্মা মানে ক্রিয়ীশূন্ত কর্তা । এই বর্ত! হইতেই মানসিক ক্রিয়া সমূহ 
উদগত হইতেছে বটে, কিন্ত ক্রিয়াসমূছের কথা বাদ দিয়াও আমরা ইহাঁর এক শ্বতন্ত্ 





আত্মার স্বরূপ ৬৯ 


ও স্বাধীন সত্ব কল্পনা করিতে পারি । ইহাকে ইংরাজীতে 2০5:26152] 561 
বলে। (২) আধার অনেকে বলেন যে কর্তা বলিয়। কোন স্বতন্ত্র সতাই নাই» 
সবই ক্রিয়। প্রক্রিয়। । এই কর্তাশৃন্ত ক্রিয়া সমষ্টিকেই তাহারা আত্মা বলিয়া 
অভিহিত করেন) ইহাকে ইংরাজীতে বলে ন0791108] 56]£1 (৩) আর 
তৃতীয় মতবাদের কথ। আমর! পূেই উল্লেখ করিয়াছি ; এই মতানুসারে আত্মা 
মানে শুধু ক্রিয়া! নহে বা গুধু কর্তা নহে; আত্মা মানে কর্তা+-ক্রিয়া | ক্রিয়া 
বিহীন কর্তা ব1 কর্ত! বিহীন ক্রিয়। সম্ভব নহে। কর্ত| থাঁকিলেই ক্রিয়া চাই, 
আর ক্রিয়া থাকিলেই কর্তা চাই । ইহাকে ইংরাজীতে 12811560561 বলে । 
আমর! এখন একে একে এই মতবাদগুলি লইয়! আলে।চনা করিব। 
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আমাদের মনের ভিতরে অবলোকন করিলে আমর কি দেখি? দেখি 
আমাদের মনের মধ্যে চিস্তাঁধারা৷ অনুক্ষণ আসিতেছে ও যাইতেছে; কিন্তু 
কোন টিস্তাই বেণক্*ণ ধরিয়। বিরাজ করিতেছে না। যাহা আসিতেছে তাহা 
কিছুক্ষণপরেই চলিয়া ষাইতেছে ; উহার পরিবর্তে আবার নৃতন চিন্ত। বা 
নৃতন ভাব আসিয়। জমা হইতেছে। সিনেমার পদ্ণার উপরে যেমন দৃশ্তের 
পর দৃশ্ঠ পরিবর্তন হইয়া চলিয়াছে, আমাঁঞধের মনের পটেও সেইরূপ 
ক্রিয়ার পর ক্রিষা পরিবর্তন হুইয়। চলিয়াছে। মনের এই প্রবাহের সহিত 
সাধারণতঃ নদী-প্রবাহের ভুলনা করা হইয়া থাকে। নদীর জল এক 
মুহর্তও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নাই £ যে জল আসিতেছে তাহা পরমুহূর্তেই 
সরিষ। যাইতেছে, তখন আবার অন্ত জল আপিয়! সে স্থান পূর্ণ করিতেছে । 
নদী-প্রবাহের নায় আমাদের চিন্তাগ্রবাহও এইরূপ নিরস্তর গতিতে প্রবাহিত 
হইতেছে। সবই ঠিক, কিন্তু ইহা ছাড়াও চেতনার মধ্যে এমন এক. 
অতিরিক্ত কিছু আছে-_যাহা শ্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া ষাইতেছে না, যাঁহা 
সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তনীয় রহিয়া বিরাজ করিতেছে । এই 
অপরিৰর্তনীয় সত্তাকেই ইংরাজীতে টব0006178]1 961£ বলা হয়। এই আত্মাই 
আমাদের সকল চিস্তা গ্রবাহের উৎস বা আধার । বস্তুতঃ আধার না থাকিলে 
যেমন জল থাকিতে পারে না, আত্ম। না থাকিলেও তেমন চিন্তাঁধার! বিরাজ 
করিতে পারে না। ভাবিয়া দেখ তো, কোন আধারের মধ্যে আধৃত না থাকিলে 
জল থাকিতে পারে কি? সেইক্ধপ কোন আত্মার মধ্যে আধৃত না থাকিলে 
ভাবরাঁশিই বা থাকিবে কেমন করিয়।? তাঁই বলিতে হয় ঘে ইহা'র। সবই আত্মা 


খ্৬ৎ অধ্যাত-তত্ব 


হইতে উদগত হইয়। আত্মার মধ্যেই আধৃত রহিতেছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, 
'এই আত্মা চিরস্তন, ইহার কোন পরিবর্তন নাই; যতকিছু পরিবর্তন দেখি সবই 
উহার উদগত ভাবরাশির মধ্যে । 


সমালোচন। 

(১ আমরাও আত্মার অস্তিত্ব শ্বীকার করি, কিন্তু উপরোক্ত মতবাদে 
"আত্মার যে স্বরূপ ( 23010361521 91 ) ব্যাখ্য। করা হইয়াছে, তাহ গ্রহণ করা 
যাইতে পারে না। আত্ম! হইতে ভাঁবরাশি উদগত হয়, আত্মার মধ্যেই ইহারা 
'আধৃত থাকে--সবই স্বীকার করি। কিন্তু ইহা হইতে কেহ যদ্দি অনুমান করেন 
যে ভাবরাশি ছাঁড়াও আত্মার এক স্বতন্ত্র সত্তা বিগ্কমান আছে, তাঁহা হইলে ঠিক 
হইবে না। উপরে আমরা যে জলাধারের উপম! দিয়াঁছি, সেইটি ব্যাখ্যা করিলেই 
আমাদের বক্তব্য বুঝ। যাইবে । জল না থকিলেও শূন্য আধার পড়িয়। থাকিতে 
পারে; কারণ আধারের অস্তিত্বের জন্য জলের গ্রয়োক্জন অপরিহার্য নহে। তাই 
দেখি জল বিহনেও আঁধারের এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা বজায় থাকে। কিন্ত 
আত্মার সম্বন্ধে একথ| মোটেই প্রযোজ্য নহে) কারণ আত্মার মধ্যে ভাবরাশি শুধু 
আধৃত থাকে, তাহা নহে, ভাবরাশির মধ্য দিয়। ইহা আত্মপ্রকাশও করিয়া 
থাকে । সুতরাং ইহার সত্তা এবং সার্কতার জন্য ভাবরাঁশি অপরিহীর্ধরূপে 
গ্রয়োজন। তাই ভাবরাশি বাদ দিলে ইহার কোন অস্তিত্বই থাকিতে 
পারে না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে জঙ্গাধার নিক্ষিয় দ্রব্য 
ইহার দ্ীবন নাই, চেতনা নাই, আত্মবিকাশ নাই) ইহা জড়পদার্থ 
মাত্র। কিন্ত আত্ম! জড় পদার্থ নহে? ইহার জীবন আছে, বিকাশ আছে, 
ইহ! সক্রিয় চৈতন্চময় পদ্দার্থ। বস্ততঃ ইহাকে পদার্থ বা দ্রব্য (3809027)০6)* 





* গ্রীকদর্শনে প্লেটাই এই মতের প্রথম প্রবর্তক । তীহার মতানুসারে আত্মার এক পৃথক 
ও স্বতন্ত্র সত্তা! আছে । জন্মের সময় ইহা আমাদের দেহের সহিত সংযুক্ত হয়, আর মৃত্যুর পরে ইতা 
দেহ হইতে বিষুক্ত হয়। জগ্মের আগেও ইহার অস্তিত্ব আছে আর মৃত্যুর পরেও ইহার অস্তিত্ব থাকে ; 
ইহ। এক চিরন্তন অবিনশ্বর দ্রব্য (১০৪০৪০০০ )। নশ্বর দেহের সহিত ইহার কোন প্রকার 


সম্পর্ক নাই ; বরং প্লেটো বলেন, ৩3৯ ই দল 
ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ মলিনতার উ্ধব হয় ই মলিনতা, গ্েহাব্সানের 

সঙ্গে সঙ্গে এই মলিনুত্রর9 অবমান- মিনা ; শতুবা আসলে ইহ] চিরশুদ্ধ ও চিরবুদ্ধ, চির 

ও শটরমুস্ত । ইহার মধ্যে কোনপ্রকার কামন। বা চঞ্চলত! নাই ; ইহার মধ্যে আছে শুধু জ্ঞানের 
প্রদীপ্ত ভাতি। প্লেটে! বলেন; এই জ্ঞান ব| প্রজ্ঞাই আত্মার একমাত্র কাপ এবং উতাই ইভার 
আসল রূপ। এই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া অর্থাৎ আত্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়! ইহা চিরভাগর 
রাপে বিরাজ করিতেছে । কোন বন্তর মাধ্যমে ব৷ ক্রিয়ার মাধ্যমে ইহার ক্রমবিকাশ নাই ; ইহা চির 
বিকশিত ও চিরপরিপূর্ণ। ইহার সহিত কাহারও কোন সম্পর্ক নাই, ইহ। ন্বয়ং সম্পূর্ণ । 


আত্মার স্বরূপ ৬৩ 


বলা সঙ্গত নহে» ইহা 51:01 99106 এবং 9055:)০5-এর মধ্যে 
ষথেষ্ট পার্থক্য আছে । 5492)০০ স্থিতিশীল নিক্রিয় দ্রব্য) ইছার মধ্যে 
নানাপ্রকার গুণ থাকে বটে, কিন্তু গুণগুলি বাদ দিলেও ইহার অস্তিত্ব লু হয় 
না; গুণগুলির পশ্চাতে গুণশৃন্ত হইয়! ইহ! বিরাজ করিতে পারে । যেমনঃ আমার 
টেবিল আর উহার কালো! রং ; টেবিল দ্রব্য আব রং ইহার গুণ। তবে এই 
গুণটি বাদ দিলেও টেবিলটির অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না, গুণবিহীন হইয়াও 
ইহার সত্তা বজায় থাকিতে পারে । কিন্তু 9211 সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নহে; 
ইহ! কতকগুলি গুণের নিক্কিয় সমষ্টিমাত্র নহে। বস্ততঃ গুণগুলির মধ্যে দিয়াই 
ইহ। আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে; স্থতরাং গুণগুলি ইহার পক্ষে অপরিহাধরূপে 
প্রয়োজন, তাই গুণগুলি বাদ দিলে ইহার আস্তিত্বই লুপ্ত হইয়া যায়। যেমন 
আত্মা ও চেতনা ঃ চেতন! বাদ দিলে আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব নহে, কারণ চেতনার 
মধ্যেই আত্মার অস্তিত্ব, আবার আত্মার মধ্যেই চেতনার অস্তিত্থ। টেবিল আর 
উহার র'কে পৃথক কবা যাঁয়- কিন্তু আত্মা ও তাহার চেতনাকে পৃথক কর! যার 
না। তাহা হহলে দেখ! গেল যে ?য08102109] 9০1 বা চেতনাতীত অপ্রকট 
আত্ম। বলিয়া কোন দ্রব্য থাকিতে পাবে না। জলশুন্ত জলধার সম্ভব, কিন্ধ 
গুণশৃন্ আত্ম। সম্ভব নহে । 

(২) উপরোক্ত মতাবদ্দেব ধিনি সর্বপ্রধান বিরোধী তাহার নাম 10910 
[70176 ) তাহার যুক্তি খুবই সধল। তিনি বলেন আমর! ষত নিবিড়ভাবে 
আমাদের মনের মধ্যে অবলোকন করি না কেন, আমর কোথাও কোন আত্মার 
অস্তিত্ব লক্ষ্য করিতে পারি না। আমরা যখন আমাদের মনের মধ্যে অবলোকন 
করি তখন কি দেখি? দেখি, একের পর এক চিন্তাধারা আদিতেছে ও যাইতেছে; 
কখন স্থুখ আর কখন ব। শোক, কখন কামনা আর কখন বা কল্পন। বুদবুদের মত 
আমাদের মনের মধ্যে উদ্দিত হইবেহে আর ক্ষণপরে বিলীন হইয়া! যাইতেছে। 
কোথাও কোন চিরন্তন আত্মার সন্ধান পাই ন1। তাই 702০ বলেন যে সত্যই 
যদ্দি চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব থাকিত তাহ! হইলে নিশ্চয় আমর! মনের মধ্যে উহার 
সন্ধান পাইতাম । কিন্তু এরকম কোন সম্ভার সন্ধান আমরা পাই না; আমরা 
যখনই যাহ। পাই তাহ নিতাস্তই ক্ষণস্থায়ী চি্তা-কণ। মীত্র-_পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুব 
স্াষ ক্ষণিকের জন্য আবিভূত হইয়া পরক্ষণেই উহার অস্তহিত হইয়া যায়। 
যাহাকে চিরস্থাধী সত্তা বলিষ! বিবেচনা! কর! হয়, উহাকে তোমার মনের মধ্যে 
উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিষ! দেখ, দেখিবে উহাকে ধরা যায় না) যাহা 
“তোমার মন্রে মধ্যে ধরা পড়ে তাহ! কোন্‌ চিরন্তন সত্ব। নহে, তাহা! তোমার 


৬৪ দর্শন গ্রাস 


তদানীস্তন ভাব-কণা বা চিস্তা-কণা মাত্র । এইসকল প্রবহমান ভাবরাঁশি 
ও চিন্তরাশি লইয়াই আমাদের মন; এগুলি বাদ দিলে মনের আর কিছুই 
থাকে না; মনের ভাণ্ডার তখন শৃন্ত, উজাড় হইয়। পড়ে । সেইজন্য চ707 
বলেন যে, গতিশীল ত্রিয়া ব্যতীত মনের মধ্যে স্থিতিশীল আত্মা বলিয়! 
কিছুই নাই। 
11. 81)0171621 9611 

এখন আমর! 001210919০1 সম্বন্ধে আলোচন] করিব । এই মতবাদের 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক 9951৫ চ7410 1 উপরোক্ত সমালোচনা হইতে বুঝা! যাইবে 
যে তিনি কোন চেতনাতীত সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তার মতানু- 
সারে মনের মধ্যে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নাই । অথচ অনেকে 
বলেন যে, এই সকল ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পশ্চাতে নাকি এক অপ্রকট আত্ম! প্রচ্ছন্ন 
রহিয়াছে । তাহারা বলেন বর্ণ হইতে যেমন জল উদগত হয়, ঠিক তেমন আত্ম! 
হইতেও মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া উদগত হইয়] থাকে ; উদগত জলরাশি ব্যতীত 
বরণার যেমন এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, উদগত ভাবরাশি ব্যতীত আত্মারও তেমন 
এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। উহ্াকেই ০0678] 9০16 বলে। কিন্তু 70106 
এই প্রকার কোন স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব শ্বীকার করেন না। তিনি বলেন 
আমর! মনের মধ্যে যত গভীরভাবেই প্রত্যক্ষ করি ন! কেন, কোথাও কোন 
আত্মীর সন্ধান পাই না। আমর! যাহার সন্ধান পাই, তাহ ক্রিয়া! প্রক্রিয়া 
মাত্র-_নদীর আোতের ন্যায় মনের মধ্যে আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে । 


সমালোচনা 


(১) [5019০ বলেন যে মনের মধ্যে কোথাও নাকি তিনি আত্মার সন্ধান 
পান না। কিন্ত ইহা কিঠিক? তোমার নিজের মনের ভিতরে তাকাও, তাহা 
হইলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাইবে । তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে কে যেন 
তোমার অন্তস্থলে বিরাজ করিতেছে ; কে যেনসর্বদাই বলিতেছে “আমি” “আমি” 
«“আমি”। আমার মনে 'আমি” আছিঃ তোমার মনে তুমি আছ ;এইরূপ প্রত্যেক 
লোকের মনেই এক আমিত্ব বোধ আছে 7; এই “আমিই”, আমার আত্ম! ৷ তাই 
আমার মনে বখন ভয়ের সঞ্চার হয়, তখন আমার মনে শুধু ভয়ই বিরাজ করে না» 
ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে “আমিও বিরাজ করি । তাহা ন। হইলে কি করিয়া বুঝিলাম 
যে ইহা আমারই ভয়, তোমার ভয় নহে? আমিই তো ভয় পাইয়া ভীত 
হইয়াছি, নতুবা ভয় পাইল কে? সেইন্ধপ আমার মনে যখন রাগের 
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উদ্রেক হয় তখন আমি বেশ বুঝিতে পারি যে আমিই রাগ করিয়াছি ; আমি 
নিজেই তখন ইহার সাক্ষীরূপে বিরাজ করি । এইভাবে অভিজ্ঞতার দিক দিয়াও 
আমর] 17005 এর মতবাদ খণ্ডন করিতে পারি। তিনি বলেন আত্ম। সন্বন্ধে 
আমাদের কোন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞত1 নাই, কিন্তু আমর] দেখিলাম আছে। 

(২) সত্যই যদ্দি আত্মা না থাঁকে, তবে আমাদের পক্ষে কোন প্রকার জ্ঞান 
লাভ করা সম্ভব হয় না। মানিয়। লইলাম যে আমাদের মনের মধ্যে কোন 
চিরন্তন সত্তা নাই, আছে শুধু চিরপ্রবহমাঁন চিস্তাধাঁরা ) ইহাদের কোন মালিক 
নাই, ইহারা নিরবলম্ব হইয়া আমাদের মনের মধ্যে ভাসিয়। বেড়াইতেছে। তাহ। 
হইলে, জিজ্ঞাসা করি, এইসব ভাবরাঁশির অস্তিত্ব আমর! জানিতে পারি কেমন 
করিয়া ? একটি উদাহরণ দিয়! বুঝান যাঁউক | ক, খ, গ, ঘ»_-ইত্যাঁদি ভাবরাশি 
একের পর এক ভাসিয়! চলিয়াছে । যখন “ক” আসে, তখন “ঘ-এব উৎপত্তি হয় 
নাই ; অতএব “ক"-এর পক্ষে ““্ঘ*-এর কথা জানা সম্ভব নহে । আবার যখন 
“্ঘ* আফে তখন দেবি “ক” মনের তলে কোথায় ডুবিয়। গিয়াছে; 
অতএব *ঘ”-এর পক্ষেও “ক”-এর কথা জান! সম্ভব নহে । মোটকথা, ইহার! 
সকলেই যখন পরিবর্তনশীল তখন ইহাদের কাহারো পক্ষেই পরম্পরের সংবাদ 
জানা সম্ভব নহে। ইহাদের খবর জান! কেবল তাহার পক্ষেই সম্ভব যাহার নিজের 
কোন পরিবর্তন নাই । যে--“ক" আসিলে “ক'-কে লক্ষ্য করিতেপারে, আর “ক 
এর পর “ঘ* আপিলে ণ্ঘ”-কেও লক্ষ্য করিতে পারে,এইরূপ একজন স্থায়ী সাক্ষী 
থাঁকিলেই তবে পরিবর্তন লক্ষ্য কর! সম্ভব হইতে পারে 7 নতুব! সবই যদ্দি পরি- 
বর্তন হইতে থাকে, তবে পরিবর্তন চক্র লক্ষ্য করিবে কে? তাই আমর! বলিয়াছি 
যে প্রবহমান ভাবধারা লক্ষ্য করিবার জন্ত একজন অপরিধর্তনীয় সাক্ষীর 
প্রয়োজন । সৌভাগ্যক্রমে আমাদের প্রত্যেকের মনের মধো এইরকম একজন 
সাক্ষী আছে--তাই আমাদের পক্ষে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইতেছে । কিন্ত 
চনএ)০ এইরকম কোন সাক্ষী বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না ; ফলে তিনি 
আমাদের পক্ষে জ্ঞান লাভের সম্ভাবনাই অন্বীকার করিতেছেন বলিতে হুইবে। 

(৩) সাক্ষীর অভাবে আমরা শুধু যে বর্তমান ভাবরাশির কথা জানিতে 
পারি না, তাহ! নহে; অতীতের কথাও ম্মরণ করিতে পারি না। ধর, তুমি 
এখন সিনেমায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছ। এক্ষেত্রে সিনেমা দেখিবার 
জন্ভ তোমাঘ্ ইচ্ছা বা কামনা আছে। কিন্তু কেন তুমি সিনেমা দেখিতে 
ইচ্ছা করিতেছ ? কারণ, তুমি কিঞ্চিৎ স্ব বা আনন্দ উপভোগ করিতে 
চাও। কিন্তু সিনেমা দেখিলে যে আনন্দ হইতে পারে তাহা তুমি কি 


& 
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করিয়া জানিলে? ইহার উত্তর সহজ; তুমি অতীতে কয়েকবার সিনেম৷ 
দেখিয়াছিলে এবং তখন আননদও উপভোগ করিয়াছিলে, ইহা তোমার 
স্মরণ আছে। সেইজন্ত তুমি ভাবিতেছ যে আবার যর্দি সিনেমায় যাও তাহা 
হইলে পুনরায় সেইরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে । ইহা হইতে স্পষ্ট 
বুঝা যাইতেছে যে, অতীতে থে তুমি সখ ভোগ করিয়াছিলে আজ সেই তুমিই 
পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করিতেছ ; নতুবা তোমার পক্ষে ম্মরণ করাই সম্ভব হইত 
না। ষে সত্তা অতীতে সিনেমা প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং যে সত্তা বর্তমানে উচার 
কথা চিন্তা করিতেছে--উহারা যদ্দি সম্পূর্ণ পৃথক হইত তবে বর্তমান সতার পক্ষে 
অতীত সত্তার অভিজ্ঞতা! স্মরণ করা মোটেই সম্ভব হইত না। তাহা হইলে দেখা 
যাইতেছে ষে এক অপরিবর্তনীয় সত্তা বা আত্মা না৷ থাকিলে আমাদের পক্ষে 
স্মরণ-ক্রিয়! সম্ভব নহে । 


(৪) আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আমাদের কোনস্থায়ী সত্ব থাকে না, 
এবং স্থায়ী সত্তা না থাকিলে জীবনে দায়িত্ব বোধের উদ্রেক হইতে পারে না। 
তোমার বন্ধু যখন জীবিত ছিল তখন তুমি তাহার প্রতি অন্যায় আচরণ 
করিয়াছিলে। আজ তাহার মৃত্যুবাধিকে তুমি সেই কথ৷ বসিয়৷ বসিষ1 
ভাবিতেছ এবং সেজন্য অনুতাপ বোধ করিতেছ। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ 
এই যে, অতীতে যে অন্াঁয় করিয়াছে এবং বর্তমানে যে অনুতাপ বোধ 
করিতেছে--তাহারা৷ এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি, ইহ। তুমি স্বীকার করিতেছ। 
উহ্থারা যদি একই ব্যক্তি ন! হইয়া! পৃথক ব্যক্তি হইত, তাহা হইলে তোমার 
অন্ুতাপের কোন অর্থই হইত না। যে অন্যায় করিয়াছে, সে যদ্দিতুমি 
না হইয়। অন্ত কেহ হয়, তবে তাহার জন্য তুমি অন্গভাপ বোঁধ করিবে 
কেন? অতএব তুমি যখন অন্গতাপ বোধ করিতেছঃ তখন বুঝিতে 
হইবে তুমিই অন্ঠায় করিয়াছ, অপর কেহ নহে। তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে 
যে, আমাদের সত্তার স্থায়িত্ব স্বীকার না৷ করিলে অতীত কার্ষের জন্ত আমাদিগকে 
বতমানে দায়ী করা যায় না। এইবপ স্থায়িত্ব আছে বলিয়া আমর! যখনই 
যে কাজ করিনা কেন, কিছুতেই উহার দায়িত্ব এড়াইতে পারি না; কারণ 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ বিভিন্ন হইলেও কার্কর্তা তো! অভিন্ন রহিয়া৷ যাইতেছে । 
অতএব কার্ষের দোষগুণ লক্ষ্য করিয়া আমর যদি কাধকর্তার নৈতিক চরিত্র 
বিচার করি, তাহা হইলে কোনই অন্যায় হয় না। বলা বাহুগ্য, কার্ধকর্তা 
এক্ষেত্রে অপরিবন্তিত রছিতেছে বলিম্াই আমাদের পক্ষে নৈতিক বিচার করা 
সন্তব হইতেছে, নতুবা। হইত ন)। 
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আত্মা সম্বন্ধে আমরা ছুইপ্রকার মতবাদ ব্যাখ্যা করিলাম। (১) 
ছ70081081 9216, এক্ষেত্রে আত্মা বলিয়া কোনজিনিষ নাই ; যাহ| আছে সবই 
আমাদের মানসিক ক্রির়া-প্রক্রিয়া_আদে এবং যায় । (২) [য080967521 9০19 
এক্ষেত্রে মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু উহাই “সব” নহে ; উহার 
পশ্চাতেও এক স্থিতিশীল কর্তা আছে, তাহাঁকেই আত্ম! বলা হয়। বলা বাহুল্য 
ছুইটিই চরমপন্থী মতবাদ, উহাদের একটিকেও আমরা গ্রহণ করিতে পারি না । 
প্রবন্ধের প্রাবন্তে আমরা যে আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা! করিয়াছি তাহাকে 1681150০ 
5০]1£ বলে ; এই মতবাদই আমরা সমর্থন করি । এই মতাঁনুসারে আত্ম। আছে; 
কিন্তু উহা৷ ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়। বিরাজ করে না, উহ। ক্রিয়া 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ কবিষা বিরাজ করে। এক কথায়, ইহা 
9105091)০0 পে ইহ] 9১106; ইহ। নিক্ষিয় নহে, ইহা সক্রিয়। ক্রিয়া এবং 
গু রাশি বাদ দিলেও ১৪1০9৮)০০ থাকিতে পারে, কিন্ধ ক্রিয়া এবং গুণরাশি 
বাদ দিলে 90:01 থাকিতে পাবে না । আত্মপ্রকাশই 991110এর ধর্ম; তাই 
আমরা ক্রিয়াশূন্ত নিধিকার আত্ম! শ্বীকাব করি না, আবার আত্মা-শৃন্ত 
ক্রিয়াকেও যথাসর্বন্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। 


এই প্রসঙ্গে ক্যাণ্ট যাহা বলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন 
শুধু চিস্তাবাশি বা ভাঁববাঁশি থাকিলেই হয না, ইহাদিগকে যথাযথভাবে সমন্ধ 
করিবার জন্য আত্মার গ্রযৌজন । একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। আমি 
দেখিলাম একটি লোক গাছের দ্দিকে বন্দুক ছুশ্ড়িল, পরমুহূর্তেই দেখিলাম একটি 
পাখি গুলি বিদ্ধ হইয়। পড়িষ। গেল। এইভাবে আমার মনের মধ্যে ছুইটি বিভিন্ন 
দৃস্তের উদয় হইল; প্রথমে গুলি ছোড়ার দৃশ্ত, পরে পাখী পড়ার দৃশ্য । শুধু এই 
দৃণ্য দুইটির উপর যদ্দি নির্ভর করিতে হুষ তাহা! হইলে আমর। ঘটনাটির তাৎপর্য্য 
পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করিতে পারি না । পরিফ্কারভাবে উপলব্ধি করিতে পারি 
তখন, যখন বুঝি এই দুইটি ব্যাপারের মধ্যে এক কার্যকারণ সম্বন্ধ নিহিত আছে। 
তখন বুঝি যে পাখীর মৃত্যু “কাধ” (5.৫) এবং গুলির আঘাত “কারণ” 
(0899০) ; এই কারণের জঙন্ঠই কার্ধটি সংঘটিত হইতেছে, নতুবা অকারণ 
পাখীর মৃত্যু হইত না। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি--এই কার্যকারণ সম্বন্ধীয় 
ধরণ্ং অমর) পাইলীম কোঁথ। হইতে? মনে ভিতরে যে ছুইটি দৃশ্য উদ্দিত 


৬৮ দর্শন প্রসঙ্গ 


হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে তে! কোন কার্ধকারণের নিদেশি নাই; তাহারা 
কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটন! মাত্র, একের পর এক আশার মনের মধ্যে আঁসিয়! উদ্দিত. 
হইয়াছে । তবে বিচ্ছিন্ন হইলেও আমি কিন্তু তাহাদিগকে মোটেই বিচ্ছিন্নভাকে 
উপলব্ধি করিতেছি না; কার্যকারণ স্থত্রে গ্রথিত করিয়৷ তাহার্দিগকে আমি 
অবিচ্ছিন্নর্ূপে উপলব্ধি করিতেছি, তাই একটিকে বলিতেছি “কারণ”, আর' 
অন্থটিকে বলিতেছি “কার্ধ” । কিন্তু এই কার্ধকারণ সুত্র আসিল কোঁথ! হইতে ? 
দৃশ্ট দুইটির মধ্যে যখন ইহার উৎপত্তি খু'জিয় পাওয়া! যায় না, তখন ইহার উৎপত্তি 
খুজিতে হইবে অন্যত্র । তাই ক্যাণ্ট বলেন ইহার উৎপত্তি আছে আত্মার মধ্যে। 
আত্ম।র মধ্যে জান আহরণের উপযোগী 'অনেক শুত্র (০8626501159) আছে ; এই 
সকল স্ত্রের সাহাযো আমর! বিভিন্ন চিস্তাগুলিকে নানাভাবে সম্বন্ধ করিয়। জ্ঞান 

আহরণ করিয়। থাকি ) নতুবা আমাদের চিন্তা বা ভাবগুলি পরস্পর হইতে পৃথক 
ও বিচ্ছিন্ন রহিয়] যায়, তদবস্থায় জ্ঞানোদয় হয় না; জ্ঞানের জন্য ইহাদ্দিগকে, 
সংযুক্ত করা দরকার । যেমন ধর, আমি একটি মাল! রচনা! করিষ্কে চাই; 

ইহার জন্ত কয়েকটি ফুল সংগ্রহ করিলেই হয় না, ফুলগুলিকে একত্রে গ্রথিত 

করিবার জন্য শ্ৃত্রেরও গএরয়োজন হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ফুলই স্বতশ্থ এবং 

বিভিন্ন, কিন্ত বিভিন্ন হইলেও ইহারা মালার মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করে না; 

ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে একই হ্ুত্র বিদ্যমান থাকাতে ইহারা পরস্পর 
সংযুক্ত ও সম্বন্ধ হইয়৷ এক অবিচ্ছিন্ন মালার রূপ পরিগ্রহ করে। স্ুত্রই এই 
সমষ্টি সাধন করে। ক্যাণ্টের মতান্ুসারে আমাদের আত্মার মধ্যেও এইকপ 

কয়েকটি সংষোগ-হত্র নিহিত আছে ; উহাদের একটির নাম আমর! পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি, যথা “কার্যকারণ হুত্র। এই সব হ্ৃত্রের সাহায্যে আমাদের 

মনের বিভিন্ন চিন্তাগুলিকে সম্বন্ধ করিয়! “জ্ঞান-মাল্য' রচনা করা হয়। 


তাহা হইলে দেখা গেল যে, শুধু ফুল দিয়া যেমন, মালা রচনা করা যায় 
না, শুধু ভাবরাশি ব1 চিন্তারাশি দিয়াও তেমন জ্ঞান লাভ করা যায় না। 
ইহাদিগকে সম্বন্ধ করিবার জন্ত হ্ত্রের প্রয়োজন । এইখানেই আত্মার প্রয়ো- 
জনীয়তা) কারণ আত্মার অবদানেই এইসব ভাবরাশি সম্বন্ধ হইতে পারে ॥ 
অতএব আত্মার অস্তিত্ব অঙ্থীকার করাতে [7010০-এর দর্শনশান্ত্রে আমরা 
শুধু ফুলই পাই, মালা পাই না। বহির্জগৎ আসিয়! মনের মধ্যে যেসব ক্রিয়া- 
প্রক্রিয়া! সৃষ্টি করে, উহাদের বেমন প্রয়োজন আত্মার অবদানও তেমন প্রয়োজন ; 
আত্মাই তো উহ্থা্দিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া গ্াম-সৌধ+ রচনা করে। আত্মার 


আত্মার স্বরূপ ৬৯ 


ই সংগঠনী শক্তিকে ক্যাণ্ট 95770600 ৪1215 ০৫ 02:020001, নামে 
অভিহিত করিযাছেন।* 


আত্ম। ও চেতনা 


ক্রিয়া বাঁদ দিয়া শুধু যে আত্মার কথা কল্পনা! করা হয় তাহা অপৃণ্‌ 
সত্তা (৪1১508০৮ 5216); আর আত্মা বাদ দিয় শুধু যে ক্রিযাঁর কথা উল্লেখ 
করা হয, উহাও অপূর্ণ সত্তা । পূর্ণ সত্তা (০07১0756 5616) পাই তখন, 
যখন এই আত্মাকে ক্রিয়ার মধ্যেই বিকাশমান দেখি। প্রত্যেক মানুষের 
মধ্যেই এইপ্রকার আত্ম। বিদ্যমান আছে? তাই মানুষকে ইংরাজীতে 76507 
বলিয়া! বর্ণনা কর! হয়। এই 727507; শব্দের অর্থ কি-_তাহাই এখানে 
ব্যাখ্যা কর] যাউক। 27:50 মাত্রেরই চেতনা আছেঃ তবে চেতনা! থাকিলেই 
[5০19017 হয় না; যেমন পণগুপক্ষীর চেতনা আছে, কিন্ত তাহাদিগকে আমর! 
721501. বলি না। এতএব বুঝিতে হইবে যে, মানুষের চেতনার মধ্যে 
আরে। কিছু আছে যাহার জন্য তাহাকে 0০150) বলিয়। অভিহিত করা হয়। 
উহাকে আমরা তাহাব বুদ্ধিশক্তি ব। বিচাঁরশক্কি ( £২5৪5০7, ) বলিতে পারি। 
পশুপক্ষীদের বুদ্ধিশক্তি নাই, তাঁই তাহার! বিচাঁর বিবেচনাপূর্বক কাঞ্জ করিতে 
পারে ন।; তাহারা প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কাজ করে, তাই তাহাদের জীবন 
প্রবৃত্তি সর্বস্ব । কিন্তু আমাদের জীবন প্রবৃত্ভি-সর্বস্ব নহে, প্রবৃত্তির সহিত 
বুদ্ধিও আমাদের যথেষ্ট আছে। এই বুদ্ধি আছে বলিয়াই আমর] মান্য, 
ইহাই আমাদিগকে পশুপক্ষী হইতে পৃথক করিয়৷ রাখিয়াছে। 

শুধু তাহাই নহে; বুদ্ধি বিবেচনা ব্যতীত আমাদের চেতনার মধ্যে আর 
একটি জিনিস আছে_- যাহ! কেবল মানুষের আছে, পশুদের নাই; উহাকে 
আমরা আত্ম-চেতন। (9০16-501095$90505555 ) বলিতে পারি । আমার মনের 
মধ্যে যখন কোন ভাব আসে, তখন আমি শুধু সেই ভাবের সম্বন্ধেই সচেতন থাকি, 
তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের সম্বন্ধেও সজাগ থাকি। ধর, আমার 
মনের মধ্যে স্থখের ভাব আপিয়াছে। তখন আমি শুধু সুখের কথাই জানিতে 
পারি না; কেন স্থথ পাইতেছি, আমার পক্ষে এই প্রকার স্থুখ বাঞ্নীঘ্ন কি না, 

* এই সংগঠনী শক্তিকেই ক্যান্ট আত্ম! ৰলিয়। ব্যাথ্য, করিয়াছেন ; কিন্ত আমর! ইহা! শ্বীকার 
করিনা। কারণ আমাদের মতামুসারে এই সংগঠনী শক্তিই আত্মার একমাত্র গুণ নহে, আরও 
অনেক গুণ আছে। উহাদের একটিকেই শুধু আত্ম। বলিধ| ব্যাখ। কর! সংগত নহে; তাহাভে 
পুর্ণ জিনিষকে অপুর্ণভাবে দেখ হয । 


পর দরশন-প্রসঙগ 


অস্মোক্নতির পথে ইহ! বিশ্ব সৃষ্টি করিতে পারে কিনা, ইত্যাদি আত্মা সহস্ধীয়ঃ 
অনেক কথাই আমি চিন্তা করিতে পারি। ইহাকে আত্ম"চেতনা বলে। কিন্ত 
পশুপক্মীর পক্ষে এইগ্রকার আত্ম-চেতন! সম্ভব নহে। বর্তমান মুহূর্তে তাহার' 
মনের মধ্যে যদি স্বখ-বোঁধ আসে তবে সেও মানুষের হায় অনায়াসে উহার কথা 
উপলঘ্ধি করিতে পারে বটে, কিন্তু উহাকে অবলম্বন করিয়া দে আত্ম-চিন্তা 
করিতে পারে না; উহার ভবিষ্যৎ কি, উহাতে তাহার আঁত্মোন্নতি, 
হইবে কি না-ইত্যাদ্দি কোন কথাই সে ভাবিতে পারে না। অর্থাৎ 
তাহার চেতন! আছে, কিন্ত আত্ম-চেতন! নাই। এই 'অ.জ্স-চেতনাই মাম্ষের 
বৈশিষ্ট্য । তাহার জীবনের যে এক উদ্দেশ্য আছে, তাহা সে জানে; সেইজন্ত' 
এ উদ্দেশ্টের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে তাহার কার্ধীবলী পরিচালিত করে। তাই 
তাহাকে সর্বদাই আত্মবিচাঁর করিতে হয়। এইভাবে নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, 
অবহিত থাকা এবং সেই উদ্দেশ্ঠ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা-__ইহা কেবল 
মাহষের পক্ষেই সম্ভব । ইহার জস্থ যে আত্ম-চিন্ত। বা আত্ম-চেতনাঁর প্রয়োজন 
তাহ] পশুদের পক্ষে সম্ভব নহে । 

আত্ম-ছেতনার সহিত সংশ্লিষ্ট আরও একটি শক্তি মাষের আছে, তাহার 
নাঁম আত্ম-নিয়ন্ত্রণ (9০1£-726917018000.)। যেহেতু মানুষ নিজের ইচ্ছ। 
অনিচ্ছ৷ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত, সেইচ্তু মে নিজেই নিজের কর্তব্য নির্ধারণ 
করিতে পারে। অপরের ইচ্ছ! অন্ুসাঁরে তাহার কার্ধ নিয়ন্ত্রিত হয় ন1) এক 
কথায়, সে স্বাধীন। পশুদের এই ইচ্ছা-স্বাধীনতা৷ নাই ; তাই তাহার! প্রবৃত্তির 
হাতে পুভলিকার ভাঁয় কাজ করে। কিন্তু মানুষ নিয়তির হাতের পুত্তলিক মাত্র, 
নহে? সে বস্ত্র চালিতবৎ কাজ করে না, নিজের ইচ্ছা! অনুযায়ী কাজ করিবার 
ক্ষমতা তাহার আছে, সে স্বাধীন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মানুষের 
তিনটি বিশেষ গুণ আছে-_যাহা পশুপক্ষীদের নাই, যথ] বুদ্ধি-বিবেচন!ঃ আত্ম- 
চেতনা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। এই গুণগুলি আছে বলিয়াই মাচ্ষকে 06501. 
নামে অভিহিত করা হয়। 


উপসংহার 


আমর আত্মার হুরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম, ইহা জ্ঞানময় চৈতন্যময় 
সত্তা । আমাদের মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া ইহা নিরন্তর আখ্মপ্রকাশ 
করিতেছে । ইহার এক অদ্ভুত শক্তি আছে যাহার প্রভাবে ইহা আমাদের বিচ্ছিক্ত 
াঁবরাশি ব1 চিন্তারাশিকে সংগঠিত করিয়া এক নিরবচ্ছিন্ন সমগ্টিতে পরিণত 


আত্মার স্বরূপ ৭৬ 


করিতেছে । এইভাবে শুধু জানের সৌধ রচিত হইতেছে, তাহা নহে ; আমাদের 
ব্যক্তিত্বেরও পরিস্ফুরণ সাধিত হইতেছে । বথাটি ভাল করিষা বুঝাঁন যাঁউক। 
বাক্তিত্ব মানে 02150209115 | পূর্বব্ধিত 67500, হইতে 02150128115 শবের 
উৎপত্তি। আমরা পূর্বেই বলিষাছি প্রত্যেক মানুষই একএকজন 0০150 বা 
ব্যক্তি; অতএব প্রত্যেক মাষেবই ব্যক্তিত্ব মাঁছে। কিন্ত ৪05 28৭০ ব্যক্তিত্ব 
বলিষ। কোন জিনিস নাই ; নিজেব চেষ্টায় এবং নিজের অধ্যবসায়ে ইত1 অজ'ন 
করিতে হইবে । পাঁবিভাষিক সংজ্ঞাষ বলা যাঁষ যে প্রত্যেক মানষের মধ্যেই 
ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনা! আছে বটে, কিন্তু এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে 
হইলে নিজের গেষ্টা ও অধ্যবসায়েব প্রয়োজন | তাঁই উপনিষদ বলিয়াছেন “নাষম 
আত্ম! বলহীনেন লভ্যঃ»। এই আঁত্মোপলব্ধিই আমাদের জীবনের পরম শ্রেয় 
উচ্ভাতেই আমাদের শাস্তি, খদ্ধি'ও কল্যাণ। সুখের অদ্দেষণে শাত্বি নই, 
কৃদ্তুসাধনে কল্যাণ নাই, কল্যাণ আছে আমাদের অমুল্য জীবনের সম্যক 
পরিস্ফুরণে । উচ্ভার জন্য প্রথমেই আমাদের ইন্দ্রিয়, প্রবৃতি. ও কামনা সমৃহ 
নিয়ন্ত্রিত কবা দবকার। ভাবরাঁশি বা চিন্তাবাঁশিকে সংগঠিত করিয়া আমর! 
যেমন জ্ঞানলাঁভ করি, ঠিক সেইরূপ কামনাগুলিকে অধ্যাত্মশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
কবিয়! আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বেব পবিস্ফুবণ সাধন করিতে পারি । 78০! 
বলেন আমাদের এই অধ্যাত্ম-শক্তিই ভগবৎ-শক্তি; আমাদের প্রতোকেব 
জীবনেই এই ভগবৎ-শক্তি নিহিত আঁছে। বস্ততঃ ভগবানই আমাদের মধ্যে 
ক্রিষা। করিতেছেন, তাহার অসীম জ্ঞনই (€ 2.985070) আমাদের চেতনার 
মধ্যে সসীমরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তিনিই আমাদের জদয়াসনে অধিষ্ঠিত 
আছেন, এবং তীহাঁব এশ্বর্সেই আমবা পরশ্থর্যবান । কিন্ত রশর্য শুধু থাকিলেই 
হয না, পশ্বর্ব বে আছে সে উপলব্ধিও থাঁকা চাই ; তবেই তো সেই এর 
ব্যবহার করিষা আমর] সমৃদ্ধি লাভ করিতে পাবিব । ক্ষ্যার্থার হাতে পরশমণি 
যে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু উ1 যে সত্যই পরশমণি তাহ! সে 
জানিত না। এই উপলব্িটুকু ছিল না বলিযাই সে এ মহামণি কোন কাজে 
লাগাইতে পারিল না; ফলে তাহার সমস্ত জীবন বিফলে নই হইয়া গেল। 
আমাদের আজ্মোপলন্ধি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথ! গ্রযোজা। প্রত্যেক মানুষেব, 
মধ্যেই ভগবৎ-শক্তি নিহিত, আছে বটে, কিন্তু উহা! যদি আমরা উপলব্ধি করিতে _ 
না পারি, অর্থাৎ উহার সম্যক বিকাশ সাধন করিতে না পারি, তাহা হঈলে উহ! 
থাকিয়াই বা আমাদের লীভ কি হইবে? ক্ষ্যাপা ন্তাঁয় আমাদের জীবনও বুথ! 
ন্ট হইয়া ধাউবে। তাই 75০1 বলেন যে সংযত ইন্দ্রিয় হইয়। নিজ নিজ কর্তব্য 


৭২. দর্শন প্রসঙ্গ 


সম্পাদন করা এবং সমন্ত কাজের মধ্যে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়৷ পরিপূর্ণ 
জীবন উপলদ্ধি করাই আমাদের পরম শ্রেয় 


গুহ জশ্রযাজজ 
আত্মার অমরত্ব ও ইচ্ছ!স্বাতন্ত্র্য 
([000100755]1165 06 900] 200. (:56590100 ০: ৬৬111) 


পূর্বেই বলিয়াছি যে আমাদের মন বা আত্মা দেহের মধ্যে অধিষ্টিত আছে £ 
দেহকে সঞ্জীবিত করিয়! চেতনাস্বরূপ হইয়! ইহা আমাদের অন্তরের মধ্যে বিরাজ 
করিতেছে । তাহ। হইলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে দেহের মৃত্যুর পর এই আত্মার 
কি হয়? দেহ ভক্মীভূত হইলে আত্মাও কি বিনষ্ট হইয়! যায়? অথব। দেহের 
মৃত্যু হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না? ইহা কি তবে অমর? মানবাত্া 
সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন আছে--আমাদের ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র আছে কি না? কি ইচ্ছ। 
করিব আর কি ইচ্ছা করিব না--সহজ কথায়, কি কাজ করিব আর কি কাজ 
না কৰিব এইরূপ চিন্তা-স্বাধীনতা আমাদের আছে কি না? পূর্ব প্রবন্ধে আমরা 
মানিয়া লইয়াছি যে মানুষের এইপ্রকার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু দর্শন শাস্ত্রে 
মানিয়া লইলে চলে না, প্রমাণ করিতে হইবে । এখন আমর! ইচছা প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা করিব। 

প্রথমে আমরা ইচ্ছা-শ্বাতন্ত্রা লইয়া আলোচনা করিব, তারপরে অমরত্বের কথা 
আলোচিত হইবে । 


ইচ্ছা স্বাধীনতা (77656007) 01 ভা1])) 


মানুষ মাত্রেরই কর্মশক্তি আছে ; আষরা সকলেই কোন না কোন কাজ 
করিয়া থাকি । কিন্তু কাজ সব সময়েই যে আমর! ইচ্ছাপূর্বক করি--তাহা নহে । 
অনেক কাজ আমরা ইচ্ছাপূর্বক করি; আর অনেক কাজ আমরা যন্ত্রচালিতবৎ 
করিয়া! যাই, উহাতে আমাদের ইচ্ছার কোন অবকাশ নাই ; যেমন, শিশু হাসে, 
কিন্ত সে ভাবিয়া চিস্তিয়া ইচ্ছ। করিয়া হাসে না? তাহার হাঁসি পায় তাই সে 
হাসে। এইদ্িক দিয়! বিবেচনা করিলে আমরা আমাদের কার্যাবলী হই ভাগে 
বিভক্ত করিতে পারি--এ্রচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। বঙগ। বাহুল্য, অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার 
সহিত ইচ্ছা-স্বাতন্তর্যের কোনই সম্বন্ধ নাই । ফেব্ষেত্রে আমর! ইচ্ছ। করিয়া কিছু 
করি না, সেক্ষেত্রে আমাদের আবার ইচ্ছা-স্বাধীনত| কি? যাহার মাথ! নাই, 
তাহার আবার মাথা ব্যাথ| কেন? তাই ইচ্ছা-স্বাতন্তর্য প্রসঙ্গে অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার 


আত্মার অমরত্ব ও ইচ্ছ'-শ্বাতন্থ্য ৭৩ 


কথা আলোচিত হয় না) এখানে আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়--উ্রচ্ছিক 
ক্রিয়।। এচ্ছিক ক্রিয়া কি- মোটামুটি তাহা আমরা সকলেইজানি । যে কাঁজ আমরা 
ইচ্ছাপূর্বক চেষ্টা সহকারে সম্পাদন করি-_তাহাকেই এচ্ছিক ক্রিয়া বলে। তবে 
এক্ষেত্রে “কাজ” কিন্ত আসল ব্যাপার মহে, আসল ব্যাপার ইচ্ছা বা সংকল্প 
তুমি ইচ্ছা! করিতেছ যে ইতিহাসের একখানি বই কিনিবার জন্ত দোকানে যাইবে; 
কোন্‌ দোকানে যাইবে তাহা ঠিক করিলে, কত টাকা লইবে তাহাও স্থির 
করিলে ? কিন্তু বাহির হইবার সময় এমন ঝড় বৃষ্টি আসিল যে তোমার১আর 
দোকানে যাওয়া হইল ন|। এক্ষেত্রে কাজ হইল না বটে, কিন্ত আহা বংকের 
কিছু আসে যায় না। সংকল্প আমাদিগকে কর্ণে উদ্দীপিত করে মীপ্র, কিন্ত সেই 
কর্ম সম্পাদিত হইবে কি না, তাহা! সম্পূর্ণভাবে সংকর্ের উপর নির্ভর করে ন1। 
আংশিকভাবে পারিপাশ্থিক অবস্থার উপরেও নির্ভর করে। সেইজন্ত আমর৷ 
বলিয়াছি যে ্রচ্ছিক ক্রিয়ায় “কাজ* আসল ব্যাপূর নহে, আসল ব্যাপার 
ইচ্ছা বা সংকল্প । এই ইচ্ছা বা সংকল্প প্রসঙ্গেই চা:০০০০ বা স্বাধীনতার 
কথা আলে,চত হইয়া থাকে । এই বিষয়ে দুইপ্রকার মতবাদ আছে। 

(ক) অনেকে বলেন যে সংকল্প সম্বন্ধে আমর! সম্পূর্ণ স্বাধীন ; অর্থাৎ কোন 
বিষয়ে কোন সংকল্প করা বাঁ না করা-_উহা আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ব্যাপার। 
উদ্দাহরণঃ ধর, আমার ছুইথানি বই দরকার, ইত্তিহাসের বই এবং ভূগোলের বই; 
অর্থাৎ ছুইখানি বই-ই আমি সমভাবে কামন| করিতেছি। কিন্ত একই সঙ্গে 
ছুইখানি বই ক্রয় করিবার ক্ষমতা আমার নাই ; একখানি মাত্র ক্রয় করিতে 
পারি। তখন সমপ্ত দিক বিবেচন। করিয়া, প্রতিদন্দী কামনাদ্বয়ের তুলনামূলক 
বিচার করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমার পক্ষে এখন ভূগোলের বই 
ন। কিনিয়। ইতিহাসের বই-ই কেনা উচিত। তাই আমি ইতিহাসের বই 
কিনিবার জন্ত সংকল্প করিলাম এবং তদনুযাঁয়ী কাজ করিবার জন্ত বইএর 
দোকানে গেলাম । এক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন ; কেহই আমাকে ইতিহাসের 
বই কিনিবার জন্য জোর করিতেছে না বা ভূগোলের বই কিনিতে নিষেধ 
করিতেছে না; আমি নিজের ইচ্ছায় যাহা ভাল মনে করিতেছি তাহাই 
করিতেছি । ইহাকে 9০1£-060570017900 বা আত্মনিয়ন্ত্রণ বলে) আমি 
নিজেই আমার কারধস্থচী নির্ধারণ করিতেছি, অপরের বারা পরিচালিত হইতেছি 
না। অপরের নির্দেশে কাজ করার মধ্যে পরাধীনতা আছে? কিন্তু যেখানে 
নিজের ইচ্ছায় নিজের কর্তব্য নিরূপণ করিতেছি, সেখানে আবার পরাধীনতা। 
কোথায়? সেখানে আমি ম্বাধীন। 


৭8 দর্শন-প্রসঙ 


নিয়াতিবাদ 0099171171577) 

(খ) অনেকে-কিস্ত স্বাধীনতাবাদ গ্রহণ করেন ন] $ তাহারা বলেন যে আপাত- 
দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে আমরা সত্যই বুঝি স্বাধীনভাবে নিজেদের কর্মস্থচী 
নির্ধারণ করিয়। থাকি, কিন্ত একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝ! যাইবে ষে 
বাস্তবিক পক্ষে কোন কাজেই আমাদের ইচ্ছা! অনিচ্ছার অবকাশ নাই। আমরা 
যাহ সংকল্প করি তাহ। বাধ্য হইয়াই করি, না করিষা উপায় নাই, তাই করি। 
উপরোক্ত উদাহরণটি লওষা যাউক। আমি ভূগোলের বই না কিনিয়৷ ইতিহাসের 
বই কিনিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছি। এক্ষেত্রে মনে হইতে পারে যে আমি সম্পূর্ণ 
নিজের ইচ্ছাঁয় এবং স্বাধীন চিত্তেই আমার কর্মস্থচী নির্ধারণ ঝরিতেছি; কেহই 
আমাকে বাধ্য করিতেছে না। কিন্ত প্ররূতপক্ষে তাহা নভে । প্রথমতঃ দেখা 
যাউক আমি কেন বই কিনিবাঁব কথা ভাবিতেছি? আমি একজন দরিদ্র ছাত্র, 
আমার পক্ষে তো বই কেন। সম্ভব নহে ; তাই উংরাজী বাংল! প্রভৃতি বই আমি 
অপরের নিকট হইতে চাহিয়া! লইয়াছি। তাহা হইলে ইতিহাস ও ভূগোলের বই 
কেনার কথা ভাঁবিতেছি কেন? ইহীর উত্তর এই যে, অনেক চেষ্টা করিযাঁও 
আমি কাহারও নিকট হইতে ইতিহাস ও ভূগোলের বই যোগাড় করিতে পারি 
নাই ; সুতরাং এই ছুইখাঁনি বই আমাকে কিনিতেই হইবে, উপায় নাই । তা 
হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে আমি এক্ষেত্রে যাহ! করিতেছি তাহ! বাধ্য 
হুইয়াই করিতেছি ; অর্থাৎ আমি বাধ্য হইযা বই কিনিবার কথ। ভাবিতেছি, 
নতুব1 ভাবিতাঁষ না । এমন্তাবস্থায় আমার স্বাধীনত) রহিল কোথা ? আঁমি তে। 
অবস্থার চাপে পড়িয়। কাজ করিতেন্িঃ স্বাধীন ভাবে নহে । ইহার উত্তবে কেহ 
হয়ত বলিবেন যে, অবস্থার চপে পড়িয়া আমি বই কিনিবাঁর কথা ভাঁবিতেছি 
বটে, কিন্ত কি বই কিনিব-_ ইতিহাস কিনিবঃ না ভূগোল কিনিব__সেই 
বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এক্ষেত্রে আমি যে কোন বই কিনিতে পারি ; 
তাই ভূগোল না কিনিয়! ইতিহাস কিনিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছি। কিন্ত 
বাস্তবিক পক্ষে এখানেও আমি স্বাধীন নহি; এক্ষেত্রেও আমি অবস্থার 
বিপাকেই ইতিহাসের কথ! ভাবিতেছি, নতুবা! ইতিহাসের কথ! ভাবিতাম 
কিনা সন্দেহে। কারণ, আমাদের কলেজে ইতিহাস মোটেই ভাল পড়াঁনে। 
কয় না, এবং অধ্যাপকের নিকট হইতে কোন রকম 2০০ পাওয়া যায় 
না; অথচ ভূগোলের অধ্যাপক যেমন সুন্দর পড়ান তেমন ভাল নোটও 
দেন) উহাতেই কাজ চলিয়া যাঁয়। অতএব এখন ভূগোলের বই না 
কিনিলেও চলে) কিন্ত ইতিহাসের বই নাকিনিলে আর চলে না। তাই 


অধ্যাত্ম-তত্তৃ ৭৫ 


আমি ভূগোলের পরিবতে” ইতিহাসের বই কিনিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি। তাহ 
হইলে দেখা যাইতেছে, যে এক্ষেত্রেও আমি স্বাধীনভাবে কোনকিছু মনম্থ করিতে 
পারিতেছি না) পারিপাশ্বিক অবস্থার চাপেই আমাকে যথাকর্তব্য স্থির করিতে, 
হইতেছে । ফলে অবস্থা বিপরীত হইলে আমার চিন্তাধারাও বিপরীত হইত ১ 
তথন ইতিহাসের পরিবতে ভূগোলের বই-এর নন্থই আমি হয়ত চিন্তা করিতাম। 

আর এক কথা ; আম আজ ইতিহাস ও ভূগোঁলের বিষয় ভাবিতেছি কেন? 
স্কুলে তে৷ আমার ইতিহাস ও ভূগোল ভাল লাগিত না ; তখন ঠিক করিযা ছিলাম 
কলেজে গিয়া £1:05 না পড়িযা 9০151)05 পডিব । বেশ তো, তবে 9০161)০5 
লইলেই পারিতে ; তাহা হইলে আজ আর ইতিহাসের কথ! ভাবিতে তইত না। 
কিন্ত কি কবিব? এ বিষয়েও আমার কোন শ্বাধীনতা নাই। আঁম'দের 
মফ:ম্বল কলেজে ]. 9০. পড়ানো হয না; অতএব [.১০. পড়িতে হইলে আমাকে 
সহরে যাইতে হয; কিন্ত সেরূপ আঁধিক ক্ষমতা আমাব লাই, ৩।ই আমাকে বাধ্য 
হইয়া [.4১. পড়িতে হইতেছে» এবং ].4৯. পড়িতে ভইতেছে বলিযা বাধা 
হইযাই ইতিহাসের কথা ভাঁবিতে হইতেছে । এক্ষেবেও সেই কথা ; আমার 
নিজের ইচ্ছা কর্মন্থচী নির্ধারিত হইতেছে না। খঅবস্থাব নিদেশেই আমাক 
বর্মহ্চী নির্ধারিত হইতেছে । এই ভাঁবে যেকোন উদাহরণ লওয়৷ যাউক না 
কেন, একটু গভীবভাঁবে বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে আমাদের উচ্ছা 
অনিচ্ছার কোন মূল্য নাই ) প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদিগকে অবস্থার পরিচালনায় 
বাঁক করিতে হইতেছে । সেইজন্থা তনেকে বলেন যে আমাদের স্বাধীনতা বলিষ! 
বিশেষ কিছু নাই ? অর্থাৎ আমরা নিজের! নিজেদের কর্মন্চী নিয়ন্ত্রণ করি না» 
অপরের দ্বার। ( বা অবস্থার চাপে) আমাদের কর্মস্চী নিষস্্িত হইয়া থাকে । 
উনাকে ইংরেজীতে 10০াতা0119) বলে | 1066051001019া)-কেন না আমি 
কি কবিব বা না করিব-_তাহা আমি নিজের ইচ্ছায় নির্ধারণ করি না» 
অবস্থা বিপাকেই নির্ধারিত হইয়া! থাকে । বে ঘড়ি আমাকে সজাগ করিবার জন্ত 
সকালে পাচটণর সময় বাঁজিয়।! ওঠে সে ঘডি নিজের ইচ্ছায় এরূপ করে না» 
যন্ত্রের নির্দেশে করে ) সেইরূপ মানুষও যন্ত্রৎ নিজ নিঞ্জ নির্দিষ্ট কার্ধ করিয়া 
চলিয়াছে, উহাতে নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন অবকাশ নাই । ইহাকে 
15065951591191019, বা নিয়তিবাদও বলে; নিয়তির দ্বারাই আমাদের 
কর্ম পরিচালিত হইতেছে, নিজেদের দ্বারা নছে। যাহার অদৃষ্টে বেরূপ বিধান 
আছে তাহ! ঘটিবেই ; উহাতে আমাদের কোন কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নাই; আমর) 
পারিপাঙ্বিক অবস্থার দাসমাত্র। 


প্৬ দর্শন প্রসঙ্গ 


নিয়তিবাদ ও বাধীনতাবাদ 


আমর! ছুই প্রকার মতবাদ ব্যাধ্যা করিলাম--নিয়তিখাদ ও স্বাধীনতাবাদ । 
দুই মন্ভবাদেরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহুবিধ যুক্তি আছে। এখানে কয়েকটি 
প্রধান যুক্তির কথ! উল্লেখ কর! দরকার। প্রথমে নিয়তিবাদের শ্বপক্ষে যে 
যুক্তি দেওয়] হয় তাহাই ব্যাখ্যা কর! হইবে ) এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা খণ্ডন করিষ৷ 
শ্বাধীনতাবাদ সমর্থন করা হইবে। 


প্রথম যুক্তি 

নিয়তিবাদের প্রধান যুক্তি আসে মনোবিজ্ঞান হইতে। মনোবিজ্ঞান 
বলে যে কামনার দ্বারাই আমাদের কার্য্ুচী নির্ধারিত হইযা থাকে । মানুষের 
জীবন কামনা বহুল) বহুপ্রকার কামনা আমাদের মনের মধ্যে সর্বদাই 
উদ্দিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে যে কামনাটি অন্য কাঁমনাগুলিকে পরাভূত 
করিয়৷ অগ্রতিদবন্দীরূপে বিরাজ করিতে পারে, তাহার শক্তি তখন ছুর্নন হইস্ধা 
ওঠে ) এবং উহার আবেগে আমাদের সমস্ত মন যখন উদ্বেলিত হইয়া ওঠে, 
তখন প্র কামনা অনুযায়ী কাঁজ করাই আমাদের পক্ষে খুব সহজ এবং স্বাভাবিক 
হইয়া পড়ে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে আমরা সর্বদাই কামনার 
পিছনে ছুটাছুটি করিতেছি । তাই আমর! বলিয়াছি যে কামনার দ্বারাই 
আমাদের কর্মজীবন পরিচালিত হইয়া! থাকে আমরা কামনার দাস। শুধু 
ফাস নহি, কামনার দাঁসাহুদীস ৷ কারণ, এইসব কামনা! আবার নানারূপ অবস্থার 
দ্বারা নিধধরিত হইয়া থাকে । অতএব কামনার দ্বার। নিয়ন্ত্রিত হইয়া আমর! 
প্রকারান্তরে এইসব অবস্থার দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হইতেছি, বলিতে হইবে । এই সকল 
অবস্থাকে আমর! তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি $; যথা--সামাজিক অবস্থা, 
ভৌগোলিক অবস্থা, এবং দৈহিক ও মানসিক অবস্থ। | 

(ক) প্রথমতঃ সামাক্তিক অবস্থার কথা লওয়। বাউক। আমরা ষে সমাজে 
বা ছ্েশে বাস করি তাহার প্রভাব মনের উপরে অপরিমেষ ; উহার দ্বারা 
আমাদের চিন্তাধারা ও কর্মধার! প্রভূত পরিমাণে নিধারিত হইয়া! থাকে। 
একজন ভারতবাসীকে কাশ্ীর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বল, আর একজন 
পাকিস্থানীকেও এই সমস্যা সম্বন্ধে ভাবিতে বল। দেখিবে তাহারা সম্পূর্ণ 
বিপরীতভাবে চিন্তা করিতেছে । এক্ষেত্রে তাহার! স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেছে 
সবল! যায় কি? মোটেই ন!; তাহার! নিজ নিঙ্জ রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মের ছার 
প্রভাবাদ্িত হইয়! চিন্তা করিতেছে, শ্বাধীনভাবে নহে। 
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(খ) দ্বিতীয়তঃ, ভৌগোলিক পরিবেশের ঘারাও আমাদের চিন্তাধারা কম 
নিয়ন্ত্রিত হয় না। যেস্থানে আমরা বাঁস করি, সেই স্থানের আবহাওয়া, জল 
বাতাস, নদী, পর্বত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলী লইয়া উহার ভৌগোলিক 
পরিবেশ গঠিত। আমাদের মনের উপর এই পরিবেশের প্রভাবও কম নছে। 
তাই দেখি আরব দেশের মরুভূমিতে যাহারা বাস করে তাহাদের মনের গঠন 
যেরকম, বাংল! দেশের শশ্য-শ্যামলা উর্বর ভূমিতে যাঁহারা বাঁস করে তাহাদের 
মনের গঠন ঠিক সেই রকম নছে। মনের গঠন বিভিন্ন বলিয়া তাহাদের চিন্তা! 
ধারাও বিভিন্ন হইতে বাধ্য। তাই অলস ও ভাবগ্রবণ বাঙালী যাহা! কামনা 
করে, দুর্ধর্ষ পাঠান বা বেছুইন তাহা! কামনা করে না। তাহা হইলে দেখা' 
যাইতেছে যে প্রাকৃতিক বা ভৌগলিক পরিবেশের দ্বারাও আমাদের কামনা 
সমূহ গ্রস্ত পরিমাণে নির্ধারিত হইয়া থাকে । 

(গ) উপরোক্ত ভৌগলিক ও সামাজিক পরিবেশ ( চ70510005606) 
বাতীত বং-শ্ব /7550$) প্রভাবই কি আমাদের জীবনে কম? ইহার দ্বারা 
আমাদের শরীর ও মনের অবস্থা যে কি পরিমাণে নির্ধারিত হয় তাহা বলিয়া 
শেষ করা যায় না। নিজেদের দেহ যেমন আমর! নিজেরা হৃষ্টি করি নাই, 
নিজেদের মনও আমরা তেমন নিজের! সৃষ্টি করি নাই ; দুই-ই পিতৃ-পিতামহের 
নিকট হইতে পাইয়াছি। বংশাচ্ুক্রমে তাহাদের দৈহিক শক্তি পাইয়াছি* 
এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মানসিক গ্রবুত্তিও লাঁভ করিয়াছি । এই সকল 
প্রবৃত্তির প্রভাব অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব । তাই দেখি, যে বালক- 
মাতাপিতার সংগীত প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে শিশুকাল হইতে 
গান গাছিতে ভালবাসে ; আর যে বালক পূর্ব-পুরুষের অংকন প্রবৃত্তি লইয় 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে সর্বদাই ছবি আীকিতে ভালব:সে। এমতাবস্থায় 
তাহাদের স্বাধীনতা কোথায়? নিজেদের বংশগত প্রবৃত্তির বশে তাহারা কাজ 
করিতেছে ; নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছার কোন অবকাশ তাহাদের নাই। 

যুক্তি খণ্ডন 

[. ত্বাধীনতাবাদিগণ ইহার উত্তরে কি বলেন? তাহারা বলেন, মানুষের 
কর্মধারা ও চিন্তাধারা! যে অনেকক্ষেত্রে তাহাদের বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ৬ই বলিয়া আমাদের যে একটুও 
ইচ্ছ-স্বাধীনত। নাই--উহাঁও স্বীকার করা সম্ভব নহে। ইচ্ছা-স্বাধীনত। 
মানসিক ব্যাপার ; এই মানসিক শক্তি আমার আছে কি না_-তাহা কেহই 

, বাহির হইতে লক্ষ্য করিতে পারে না; মানসিক ক্রিয়া-গ্রক্রিয়া লক্ষ্য করিবার 
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“একমাত্র উপায়, অস্তরর্শন (107009065061012)। আমি যখন আমার মনের 
ভিতর অবলোকন করিয়! স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, আমি নিজের ইচ্ছায় স্বাধীন- 
ভাবে বিচার বিবেচনা! করিতেছি, তখন এই স্বাধীনতার অস্তিত্ব একেবারেই 
অস্বীকার কর! যায়না । আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে আমি নিজে 
প্রতিতবন্বী কামন! সমূহের তুলনামূলক বিচার করিতেছি, এবং পরিশেষে একটিকে 
বর্জন করিয়া অপরটিকে নিবাচন করিতেছি । আমার এই সঞ্রিয়-বোধ এত 
স্পষ্ট এবং প্রথর যে ইহাকে একেবারে অলীক বলিয়। উড়াইয়া দেওয়। বায় না। 

তারপরে, আর এক কথা। নিয়তিবার্দিগণ বলেন যে আমর সকলেই 
কামনার পিছনে ছুটিয়াছি; কামনাই নাকি আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছে। 
কিন্তু আমর! জিজ্ঞাস! করি-_-এই কামনা আসিতেছে কোথা হইতে? ইহা 
শন্য হইতে খসিয়া পড়িতেছে শা, ব1 বন্তার জলে ভাসিয়া আসিতেছে না; 
ই! আমারই অহং হইতে উদগত হইতেছে । আমার কামনা! আমার অহং 
হইতে আসিতেছে, তোমার কামন1 তোমার অহং হইতে আসিতেছে । আমার 
মনে আমি কামনা করিতেছিঃ তোমার মনে তুমি কামনা করিতেছ। মোট 
কথা, কোন কামনাই জোর করিয়া আমার মনের উপর চাপান হয় না) আমি 
নিজেই উহা স্ষ্টিকরি। এক কথায়, আমরা পরকীয় নির্দেশে কামনা করি 
না, শ্বকীয় ইচ্ছান্ুসারে কামনা করি। অতএব আমরা কামনার দাস নহি, 
বরং কামনাই আমদের দীস। আমরা। যে কামনাটি অন্ধমোদন করি, শুধু 
সেই কামনাই আমাদের মানসপটে উপস্থিত হইতে পারে, নতুবা যেকোন 
কামন! আমাদের মনের মধ্যে আবিভূ্তি হইতে পারে না । মোট কথা, কোন 
কামনা আমার মনের মধ্যে আপিবে আর কোন্‌ কামন। যাইবে-_তাহা৷ আমার 
দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, কামনার দ্বারা নহে; অর্থাৎ আমিই কামনাকে 
শাসন করি, কামনা আমাকে শাসন করে না। এমতাবস্থায় আমার পরধীনতা 
কোথায়? আমি তে স্বাধীন, আমিই কামন। সমূহের কর্তা ও নিয়ন্তা । 

এতক্ষণ আমর! নিয়তিবাদের প্রথম যুক্তি থগুন করিলাম। এখন ইনার 
দ্বিতীয় যুক্তির কথ। আলেচেনা করা যাউক। 

দ্বিতীয় যুক্তি ও খণ্ডন 

[. দ্বিতীয় যুক্তি আসে কার্ধকারণ সম্বন্ধ হইতে । ইহা! বিজ্ঞান জগতের 
একটি স্বর্ঃসিদ্ধ সত্য। প্রত্যেক কার্ষেরই এক “কারণ” আছে; “কারণ” 
(০89০) না! থাকিলে কোন '“কার্ধই” (5:০0) সংঘটিত হইতে পারে ন|। 
ইহা সকলেই স্বীকার করেন , সকলেই বলেন যে বিনা! কারণে কোন কার্ষের 
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উদ্ভব হওয়! সম্ভব নহে । অতএব নিয়তিবাদদিগণ অনায়াসে বলিতে পারেন যে, 
মানুষ যে কোন কাঁজই করুক ন! কেন-__উহ্ারও নিশ্চয়ই কোন এক সুনির্দিষ্ট 
কারণ আছে। মানুষের বিভিন্ন অবস্থাই উহার যথাষথ “কারণ । ভৌগোলিক 
অবস্থা, সামাজিক অবস্থা এবং উত্তরাধিকার-স্থত্রে প্রাপ্ত দৈহিক ও মানসিক 
অবস্থার দ্বারা মা্ষের কার্ধাবলী নিয়ন্ত্রিত হইয়৷ থাকে; তাই তাহার কোন 
কার্যই অকারণ নগ্চে । কিন্তু এই সকল অবস্থার প্রভাব শ্বীকার না করিলে 
বলিতে হইবে যে তাহার কার্ধের কোন্ই পূর্বনির্দিষ্ট “কারণ, নাই ; হঠাৎ 
অকারণ উহা সংঘটিত হইতেছে । কিন্তু ইহা অসম্ভব। 

ইনার উত্তবে ম্বাধীনতাবাদ্িগণ বলেন যে তীাহাঁরাও “কার্যকারণ' সম্বন্ধ 
'মন্বীকার করেন না। তবে সামাজিক এবং পাবিপাশ্বিক অবস্থাই যে যানুষের 
নকল কার্ধের একমাত্র কারণ, উহা তাহারা শ্বীকার করেন না! । আমি যথ্ন 
ন্থেচ্ছাঁয় ও স্বাধীনভাবে কাজ করি--তথন '*আমিই”, উহার “কারণ”, । অতএব 
আমার কাঁ+ “মাঁটেই অকারণ নহে । সেইজন্য তাহারা তাহাদের মতবাদকে 
সাধারণতঃ “আত্মনিয়ন্ত্রণ'” (9০16 1056610)179001) ) নামে অভিহিত করিয়া! 
থাকেন। প্রত্যেক মান্গষেরই এক নিজম্ব সত্তা বা অতং (দ্:£০) আছে; এই 
অহংই আমাদের সকল মানসিক ক্রিয়ার কর্ত! ও নিষন্তা। এই আজুসত্তার 
নিষন্ত্রণে আমর যে কাজ কবি তাহাকে “অকারণ” বলা যাইতে পারে ন।; 
বাহবস্ত যদি আসাদের কার্ধের কারণ হইতে পারে, তবে অধ্যাত্ম বস্তই বা! কারণ 
*উতে পারিবে না কেন? এই অধ্যাত্ম বস্তু ব1 আত্ম! বিভিন্ন বলিয়। ইঞ্কার 
কাধাবলীও বিভিন্ন হইয়া থাকে । মনে রাখিতে হইবে আমাদের প্রত্যেকের 
মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্কমান, প্রত্যেকেরই শিক্ষা-দীক্ষা ও অঠিজ্ঞতা পৃথক । 
আমার রুচি ও তোমার রুটি, আমার স্বভাব ও তোমার স্বভীব্ঠিক একইরকমের 
নহে; সেইজন্য আমাদের কার্ধাবলীও ঠিক একই রকমের হইতে পাঁরে না । তাই 
তুমি যেমন লোক তুমি সেইরকম কান্ত কর, আর আঁমি যেরপ লোক আমি 
সেইরূপ কাঁজ করি । এইভাবে নিজ নিজ শ্বভাব ও চরিত্র অন্ুযাী কাজ করি 
বলিয়া আমাদের কার্ংও বিভিন্ন হইয়। থাকে । এক কথায়, অধ্যাত্স “কারণ, 
পৃথক, তাই উহার “কার্ধ-ও' পৃথক হইতে বাধ্য। 

তৃতীয় যুক্তি ও খণ্ডন 

যা. নিয়তিবাদ্দিগণের তৃতীয় যুক্তি এই যে আমরা যেমন আগে হইতে 
প্রাকৃতিক ঘটনাবলী নিরূপণ করিতে পারি, ঠিক তেমন মানুষের কার্ধাবলীও 
আমর আগে হইতে নির্ধারণ করিতে পারি । শু্ধগ্রহণ ব! চন্্রগ্রহণ কবে হইবে, 
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কখন্‌ কোথায় ঝড় উঠিবে বা কখন্‌ বুট্টপাত হইবে, আমর! বিজ্ঞানের সাহায্যে 
আগে হইতেই তাহা নিরূপণ করিতে পারি । প্রাকৃতিক ঘটনামাত্রেরই যখাষথ 
“কারণ” নির্দিষ্ট আছে; সেই কারণটি নির্ধারণ করিতে পারিলেই আমরা উহার 
কার্খও অন্যান করিতে পারি। মানুষের কার্যাবলী সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা 
প্রযোজ্য । মানুষ সাধারণতঃ কত বতনর বাচে বীষা! কোম্পানী তাহা আগে 
হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়৷ রাখিয়াছেন; তাহাদের গণনার মধ্যে ভুল থাকিলে 
তাহারা ব্যবসায়ে লাভ করিতে পারিতেন না। ডাক্তারের। প্রায় সঠিক নির্ধারণ 
করিয়া রাখিয়াছেন_-কোন্‌ অস্থথে কত লোক মরে, কলিকাতায় বখনরে কত 
লোকের আত্মহত্যা করিবার সম্ভাবনা আছে, বা কত লোকের মোটর ছুথটনায় 
মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা আছে--তাহাও প্রায় সঠিক বলা যায়। ইহাতে বুঝ 
যাইতেছে যে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ন্যায় মানুষের কার্যাবলী সম্বন্ধষেও ভবিষ্যৎ- 
বাণী করা যায় । তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে ফে, প্রার্তিক ঘটনার ন্যাষ 
মান্থষের কার্ংও কোন নিদিষ্ট কারণের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে । সেই 
কারণগুলি অনুমান করিতে পারি বলিয়। আমরা আগে হইতে মানুষের কার্যও 
নির্ধারণ করিতে পারি। ইহাকেই তে নিয়তিবাদ বলে । মানুষ কোন্‌ অবস্থায় 
কি কাজ করিবে তাহা! পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট আছে। এমতাবস্থায় তাহার 
স্বাধীন ইচ্ছাঁব মূল্য কোথায়? 

ইহার উত্তরে স্বাধীনতাবাদিগণ বলেন যে, একইরূপ অবস্থায় যদি দশজন মানুষ 
একইব্ূুপ কাজ করে, তাহ হইলেই কি বলিতে হইবে যে তাহাদের কোন স্বাধীন 
ইচ্ছা নাই? মোটেই নাঁ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়াও আমরা! দশজন ঠিক 
একইরূপ কাজ করিতে পারি। স্বাধীন হইলেই যে আমাদিগকে বিভিন্নভাবে 
কাজ করিতে হইবে--নতুবা স্বাধীনতা থাকিতে পারে না-ইহা নিতান্তই 
অযৌক্তিক কথা। আর এক কথ! এই বৎসরে কলিকাতায় কয়জন লোক 
আত্মহত্যা করিবে তুমি হয়ত ঠিক বলিতে পার, কিন্ত কেকে আত্মহত্যা! 
করিবে, তাহা বলিতে পার কি? কিছুতেই নয়। অথচ উহাই আসল কথা, 
কারণ সমষ্টির সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা কঠিন নহে, কিন্তু ব্যষ্টির সন্বন্ধে ভবিস্তৎ- 
বাণী করা খুবই কঠিন-_যেহেতু ব্যা্টর সম্বদ্ধেই আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন উঠে, সম 
প্রসঙ্গে নহে । 

চতুর্থ যুক্তি ও খণ্ডন 
নিয়তিবাদিগণের চতুর্থ যুক্তি এই যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বান করিলে 

মানুষের ইচ্ছ। স্বাধীনতা স্বীকার করা যায় না। ভগবৎ তত্বে আমর! বলিয়াছি 


আত্মার অমবত্ব ও ইচ্ছা স্বাতন্ত্য ৮১ 


যে ঈশ্বব সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান । সবজ্ঞ হইয়া তিনি যখন সবই জানেন তখন 
স্বীকাৰ কবিতে হইবে যে মান্ধষেব মনেৰ কথাঁও তিনি জানেন। এখানেই 
মুশকিল্‌, কাবণ আমি এখন কি কবিব বা না কবিব--সবই যদি তিনি পূর্ব 
হইতে অবগত থাকেন, তাহ? হইলে কি কবিষা বলা যায় যে আমি নিজেব 
ইচ্ছায় কাজ কবিতেছি? আমি তখন তাহাবই ইচ্ছা অন্গযাষধী কাজ 
কবিতেছি-__বলিতে হইবে । এমতাবস্থায় আমাব ইচ্ছা-স্বাধীনতা! থাকে কেমন 
কবিয়!? তাবপবে আমবা বলিষাছি ষে, তিনি সর্বশক্তিমান-_-সবই তিনি নিয়ন্ত্রণ 
কবিয়া থাকেন। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আমাদেব কাজও তিনি 
নিয়ন্ত্রিত কবিতেছেন। এমতাবস্থায আমাদের স্বাধীনতাব কথা! উঠিতেই 
পাবে ন।। আমবা সকলেই যখন ঈশ্ববেব নিষস্ত্রণাধীনে কাজ কবিতেছি-__- 
তখন আমাদেব আবাব স্বাধীনত' কোথায? তাই নিষতিবাদ্দিগণ বলেন 
যে আমাদেব ইচ্ছা অনিচ্ছাৰ কোন অবকাশ নাই , ঈশ্বরেব শবাই আমাদের 
কর্ম পরিচালিত হইতেছে, নিজেদেব দ্বাবা নহে । 

ভগব* ১ « প্রপন্গেই আমবা এই যুক্তি খণ্ডন কবিয়াছি। আমবা বলিয়াছি 
যে ঈশ্বব সর্বজ্ঞ হইয়াও সম্পূর্ণ নবজ্ঞ নহেন , মাম্থষেব ইচ্ছা স্বাধীনত| বজায 
বাখিবাব জন্য তাহাব জ্ঞানেব পবিধিকে তিনি নিজেই কিঞ্চিৎ নিষন্ত্রিত 
কবিয়াছেন। যেষন, হাতে দশ টাক। পাইলে আম্মি কি বই কিনিব__ 
ইতিহাসেব বই কিনিব কি ভূগোলেব বই কিনিব__তাহা তিনি আগে হইতে 
জানেন না, ফলে আমাব ইচ্ছাস্বাধীনতা ব্যাহত হয় না। তবে আমাব 
মনেব কথ! জানিলেই যে আমাব ইচ্ছা-স্বাধীনতা ব্যাহত হয়, তাহাও আমব! 
স্বীকাব কবি না। আমাব মনেব কথা জাপিলেই যে তি।ন আমাব ইচ্ছ। 
নিয়ন্ত্রিত কবিবেন-_-এমন কোন অথ নাই | আমাব স্তিব ম।খ্যমে জীবনের 
অনেক কথাই তো আমি জানি, কিন্ত তাই বলিষা কি সেঙলি আমি নিয়ন্ত্রণ 
কবি? মোটেই না, সেইৰপ ভগবানও আমাদেব মনেব সব কথ। হয়ত জানেন, 
কিন্তু তাই বলিয়া নিয়ন্বণ কবেন ন'। বস্বতঃ সর্বশক্তিমান বলিয়া তিনি নিজেই 
নিজেব শক্তি নিরন্ত্রণ কবিয়া থাকেন। ইহাতে তাহাব শক্ত কিঞ্চিৎ 
মাত্রও ক্ষুগ্ হয় ণা, কাবণ এক্ষেত্রে তিনি তো কোন বাহ্‌ বস্তবব দ্বাব! নিয়ন্ত্রিত 
হইতেছেন না, তিনি নিজেই নিজেব ইচ্ছ। অন্ুষাষী কাজ কবিতেছেন। 

নৈতিক যুক্তি 

নিযাতিবাদেব স্বপক্ষে সাধ/বণতঃ যে কয়টি প্রধান যুক্তি দেওয়া হয্-_-আমব! 

একে একে সেগুলি খগুন কবিয্া আত্মনিষস্ত্রণবাদ সমর্থন কবিলাম। 
তি 
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আম্মনিযন্ত্রবাদের স্বপক্ষে আর একটি যুক্তি উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের 
উপসংহার করিব। ইহাকে “নৈতিক যুক্তি” (110181 £১50706706 ) বল। 
যাইতে পারে, এবং ক্যাণ্ট ইহার উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি 
বলেন, আমাদের প্রত্যেকেরই মনের মধে; উচিত্য-বোধ আছে। আমার মন 
বলিতেছে “ইহা! করা উচিত” ; তবে কেন কবা উচিত--তাহা হয়ত ঠিক 
বলিতে পারিব না, কিন্ত কর! যে উচিত, সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই । 
এখন আমাদের জিজ্ঞান্ত এই--এই ওচিত্যবোধের সার্থকত। কি? ধরা যাউক যে 
নিম্মতিবাদ যাহ] বলে ঠাহাই ঠিক, অর্থাৎ আমাদের নিজেদের কোন স্বাধীনত। 
নাই; আমর! নিয়তির হাতে পুত্তলিক1 মাত্র ; যাহা কিছু করি সবই অবস্থার 
বিপাকে করি, নিজেদেব ইচ্ছায় নহে। ইহাই যদ্দি ঠিক হয়, তবে উচিত্য- 
বোধের সার্থকতা রহিল কোথায় ? ধর, আমি এই কাজটি উচিত মনে করিতেছি, 
কিন্ত উহ! সম্পাদন করিবার কেন ক্ষমত| আমাব নাই । তাহ] হইলে এই 
ওচিত্যবোধ থাকিলেই ব। আমার কি লাভ, আব না থাকিলেই বা কি 
ক্ষতি? এক্ষেত্রে থাকা না থাক দুই-ই সমান। সেইজন্য স্বাধীনতা বাদিগণ 
বলেন যে, যেহেতু আমর! উচিত মনে করিতেছি, মেইহেতু বুঝিতে হইবে যে 
উহা সম্পাদন করিবার ক্ষমতাও আমাদের আছে। তাই ক্যাণ্ট বলেন 
£[0100 000176550 10201155079 00. ০৪19৮ অর্থাৎ যাহা তুমি উচিত 
মনে কর তাহ] তুমি নিশ্চয়ই সাধন করিতে পার ; নতুবা এইরকম ওঁচিত্যবোধ 
তোমার মনের মধ্যে উদনয়ই হইত ন1। অতএব, যেহেতু আমাদের ষনের মধ্যে 
এইবপ উইচিত্যবোধের উদয় হইতেছে, সেইহেতু বুঝিতে হুইবে যে ইচ্ছা 
করিলে আমর উহ নিশ্চয়ই সম্পাদন করিতে পারি, অর্থাৎ আমরা স্বাধীন । 


উপসংহার 


এখানে একটি বিষয়ে সাবধান করিয়। দেওয়! দরকার । স্বাধীনতা বলিতে 
আমরা সাধারণতঃ নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা বুঝি, তবে কেহ কেহ মনে করেন যে 
স্বাধীনতা মানে বুঝি অবাধ* অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনত!। অবাধ স্বাধীনতাকে 
ইংরাজীতে [101662100017151) বলে; [10600017190 কারা এক্ষেত্রে 
কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ নাই । কিন্ত আমাদের মতান্তসারে এই প্রকার অনিয়ন্ত্রিত 
স্বাধীনতার কোন অর্থই হয় না। কারণ, নিছক স্বাধীনতা বলিয়া কোন জিনিষ 
নাই; স্বাধীনতা বলিলেই বুঝিতে হইবে “আমার” স্বাদীনতা বা “তোমার” 
ত্বাধীনতা. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীনতা । এক কথায়, ইহ1 নিরবলম্ব- 
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হইয়া ক্রিয়া করে না; কোন ব্যক্তি বিশ্ষকে অবলম্বন করিয়। ক্রিয়া করে। 
ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করিয়! ক্রিয়া করে বলিয়! ইহা সেই ব্যক্তিবিশেষের 
চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের ছারা প্রভাবান্বিত না হইয়া পারে না। একটি উদাহরণ দিয় 
বুঝ/ন যাউক। আমরা সকলেই জাশি যে জল শূন্যে ভানিয়া বেড়ায় না; 
কোন না কোন পাত্রের মধ্যে উহা! আধূত থাকে । কিন্তু যে পাত্রেই ইহা! আধূত 
খাকুক না কেন, উহা সেই পাত্রের রূপ পরিগ্রহ না করিয়া পাবে না। অর্থাৎ 
'সেই পাত্রের দ্বারা ইহার বপ নিয়ন্ত্রিত হইয। থাকে | মান্থষের স্বাধীনতা 
সম্বন্বেও ঠিক এই কথ। প্রযোজ্য । যাহাব মধ্যে ইহা ক্রিয়। কবে তাহার স্বভাব 
*৪ চরিত্রের দ্বাবা ইহ। কথাঞ্চৎ নিয়ন্ত্রিত ন। হইয়া পারে না। তাই দেখি আমার 
স্বাধীন ইচ্ছ। ও তোমাব স্বাধীন ইচ্ছা ঠিক একইরপ নহে । আমর। দুইজনেই 
স্বাশীনভাবে কামন। করি বটে, তবুও আমি যাহ! কামন৷ করি তুমি তাহ! 
কামন। কব না, আমাদের কাম্য বস্ত বিভিন্ন। ইহার কারণ আমাদের 
প্রত্যেকেবই নিজ নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে, এই বৈশিষ্ট্য অন্থুসারে 
'মামাদেব ক মনাও কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে । নাই ইহাকে অনিয়ন্ত্রিত 
স্বাদীনতা বল! যায় না। অনিয়ন্ত্রিত হবে কেমন কবিবা? কারণ, পূর্বেই 
তে। বলিয়াছি, যে পাত্রের মধ্যে ইহ। বিবাজ করে, তাহাব দ্বার। ইহ কিঞ্চিৎ 
নিয়ন্ত্রিত না ভইয! পারে ন।। 
উহ| তইতে বুঝা যাইবে যে, চুহ০০৭০হ ০৫ ৬৬1] প্রসঙ্গে মামরা যে 
স্বাধীনতার কথ" বলিয়াছি তাহা অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা (1:)0660110711)150 ) 
নহে, নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনত! | তবে নিয়ন্িত হইলেও ইহাকে কিন্ত নিয়তিবাদ 
(109051000101572) বল। যার না। কারণ এক্ষেত্রে তো আমি বারের কোন 
কামকলাপের দ্বাবা এনয়ন্িত হইতেন্ছ নঃ আমি নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ 
করিতেছি। "অপরেব বর্দেশে কাজ কবিবাব মধ্যে পরাপীনত। আছে; কিন্ত 
যেখানে আমি নিজের ইচ্ছার নিজের রুচিমত কাজ করিতেছি, সেখানে 
আবার পরাধীনত। কোথায়? ফ্খোনে আমি স্বাধীন। তাই ইহাকে আত্ম- 
স্বাধীনতা ( 9217-361651070178150% ? বলে। 
তাহ] হইলে দেখ। গেল যে আমাদের বিতর্কের বিষয় ঠিক রানী বনাম 
ব্বাধীনতাবাদ (106621000171900) ড.5. [1)9660107011051,) নহে; আমাদের 
বিতর্কের ব্ষয় অধীনতাবাদ বনাম আত্ম-অধীনতাবাদ (10666100175197 ড3 
3০1-06661117150 )।  উভয়ক্ষেত্রেই অধীনত। আছে; তবুও আত্ম- 
অধীনতাকে সাধারণতঃ স্বাধীনতা নামে অভিহিত করা'হয়। তবে এই স্বাধীনতাকে 
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যাহাতে অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা বলিয়া ভূল করা নাহয়, সেইজন্য ইহাকে স্পষ্টভাষায়্ 
আত্ম-স্বাধীনতা! বলিয়! উল্লেখ করা বিধেয়। আমাদের মতান্ুসারে অনিয়ন্ত্রিত 
স্বাধীনতার কোন অর্থ নাই, আত্ম-স্বাধীনতাই আসল স্বাধীনতা । এক্ষেত্রে 
আমর] অপরের দ্বারা পরিচালিত হইতেছি না, নিজেদের ছারা পরিচালিত, 
হইতেছি। 
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এখন আমরা আত্মা সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনা! করিব। আমাদের 
দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ঃ দেহের মৃত্যুর পর আত্মার কি হয়? দেহ ভন্মীভূত হইলে 
আত্মাও কি বিনষ্ট হইয়া যায়? অথব৷ দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মার বিনাশ 
হয় না? ইহাকি তবে অমর? আমরা সাধারণতঃ তাহাই বিশ্বান করি। 
যথাযথ প্রমাণ থাকুক আর না থাকুক, আমরা যেষন বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর 
আছেন, সেইরূপ যথাযথ প্রমাণ থাকুক আর না থাকুক আমরা বিশ্বাস করি যে 
আত্মা অমর। এই বিশ্বাসের পক্ষে বা বিপক্ষে কি বলিবার আছে, তাহাই আমরা 
এখানে আলোচনা করিব। অতএব আত্মার অমরত্ব বলিতে আমরা কি বুঝি-__ 
তাহাই প্রথমে বিচার করা যাউক | অনেকে বলেন যেদেহের মৃত্যুর পরে আত্মার 
মৃত্যু হয় না বটে, তবে ইহার কোন স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না; ইহাপরমাত্মায় বিলীন 
হইয়া যায়। গঙ্গার জল যখন সমুদ্রে আসিয়! বিলীন হইয়া যায়, তখন কি ইহা 
বিনষ্ট হয়? মোটেই ন1; সমুদ্রের জলের মধ্যেই ইহা তখন বিদ্যমান থাকে, 
তবে তখন আর ইহার কোন স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, ইহার গঙ্গাত্ব নষ্ট হইয়। 
যায়। সেইরূপ আমাদের আত্ম! যতদিন দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকে, ততদিন 
ইহার এক স্বতন্ত্র সতা থাকে? কিন্তু দেহের মৃত্যুর পরে ইহা যখন পরমাত্মায 
বিলীন হইয়া যায় তখন আর ইহার কোন নিজস্ব সত্তা থাকে না। তখন আমি 
আরআমি থাকি না, তুমিও আর তুমি থাক ন1) পরমাত্মার অনন্ত জীবনে 
আমর সব একাকার হইয়া যাই। এইভাবে আমরা সকলেই নিজ নিজ টবশিষ্ট্য 
হারাইয়া! ফেলি বটে, কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। বিলুপ্ত হওয়া 
তো দূরের কথা, বরং অনেকে বলেন যে এইভাবেই আমর! আমাদের জীবনের 
পূর্ণতা লাভ করি; আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জীবন বর্জন করিয়া অনন্ত জীবন 
প্রাপ্ত হই, কূপমণ্,কত্ব পরিহার করিয়া অমরত্ব লাভ করি। ইহাকে আমরা! 
11010615019] [10100191105 বলিতে পারি । 

বলা বান্ল্য, এই প্রকার অমরতার কথা ভাবিয়া আমাদের মন তৃপ্ত হয় 
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না। আমর! সাধারণ মান্য ; আমরা শুধু অমরতাই চাই না, আমরা চাই 
আমাদের অমরতা। এখানে 'অমরতা" আসল কথা নহে, আসল কথা 
আমাদের অমরতা। আমি চাই, আমার বৈশিষ্ট্য লইয়। আমি বাচিয়া 
থাকিব; তুমি চাও, তোমার বৈশিষ্টা লইয়া তুমি বাচিয়া থাকিবে। কিন্ত 
ঈশ্বরের অনন্ত জীবনের মধ্যে আমর। যদি নিভ নিজ বৈশিষ্ট্য হারাইয়া 
ফেলি, তাহা হইলে অমরত্ব সত্বেও আমাদের লাভ কি হইল? যে অমর 
জীবনের মদ্যে আমার আমিত্ব থাকে না বা তোমার তুমিত্ব থাকে না, সে 
জীবন যতই পূর্ণ হউক না! কেন, উহার জন্য আমাদের ষন যোটেই আকুল 
হয় না । আমর] অমরত্ব চাই বটে, কিন্তু নৈব্যক্তিক অমরত্ব চাই না; আমরা 
যে অমরত্ব চাই, তাহার মধ্যে নিজেদের ব্যক্তিত্টুকুও বজায় রাখিতে চাই। 
ইহাকে আমরা 7675012] [1701)07691105 বলিতে পারি । এউগ্রকার অমরত্বের 
স্বপক্ষে যে কয়েকটি যুক্তি দেওয়া হয়, আমরা এখানে তাহ একে একে ব্যাখ্যা 
করিব; এঙ্গে গঙ্গে যথাযথ নমালে।চন।ও অন্তত্ুক্ত করিব। 
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প্রথমে গ্লেটোর যুক্তি লওয়া যাউক। তিনি বলেন আত্মা মৌলিক পদার্থ; 
যৌলিক পদার্থের কখন ধ্বংস হয় না, শুধু যৌগিক পদার্থেরই ধ্রতর মন্তর- 
যৌগিক পদার্থ, যেমন ধর, টেবিল কি চেয়ার। নানাপ্রকার অংশ লইয়। 
একটি টেবিল নিমিত হইয়াছে; এই অংশগুলি বিচ্ছিন্ন করিলেই টেবিল 
ংস প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ, মামাদের দেহও যৌগ্রিক পদার্থ) তাই যে সব 
উপাদান লইয়া! ইহ! খচিত হইয়াছে, সেগুলি বিচ্ছিন্ন করিলেই আমাদের দেহও 
'বিনষ্ট হইয়। যায় । কিন্তু মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে একথ। মোটেই প্রযোজ্য নহে। 
পৃথক পৃথক অংশ বা উপাদান লইয়া তো ইহা রচিত হয় নাই; অতএব ইহার 
উপাদানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এবং যেহেতু 
ইহাকে উপাদান বা অংশসমূহে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেইহেতু ইহার ধ্বংসও 
সম্ভব নহে। প্লেটোর ষতে আমাদের আম্মও এইরূপ এক মৌলিক পদার্থ; 
ইহার মধ্যে কোন বিচ্ছিন্ন অংশ বা! উপাদান লাই। তাই ইহার ধ্ৰংন নাই, 
স্বত্যু নাই; ইহা! নিত্য, শাশ্বত ও চিরন্তন; ইহা অজর এবং অমর । 
সমালোচন।। প্লেটোর এই যুক্তি মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে। তর্কের 
খাতিরে স্বীকার করা যাউক যে মৌলিক পদার্থের €কান ধ্বংস বা! মৃত্যু নাই; 
কিন্ত আত্মা যে মৌলিক পদার্থ তাহার প্রমাণ ক? 12০ তো সেইবপ 
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কোন প্রমাণ দেন নাই। তিনি শুধু বলিতেছেন যে আত্মার মধ্যে কোন 
অংশ বা উপাদান নাই, অতএব ইহা মৌলিক পদার্থ। কিন্ত এই মৌলিক 
পদার্থের স্বরূপ কি? উপলব্ধি করিতে পারিলে ইহা! আমাদের নিকট কিরূপ 
গ্রতীয়মান হয়--সে-নব কোন কথাই 21900 ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি শুধু 
বলিয়াছেন যে আত্ম! যৌগিক পদার্থ নহে; বিস্ত কেন ইহ1 যৌগিক পদার্থ নহে, 
তাহার কোন কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই। এমতাবস্থায় তাহার যুক্তির 
প্রতি আমরা বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করিতে পারি ন।। 


বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ 


বর্তমান কালে আম্মার অমরত্ব সম্বন্ধে দ্বিতীয় যূ্ত আনিতেছে 51 01151 
1,906 এবং ৬/111180) ]8095 প্রভৃতি স্থপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদের নিকট 
হইতে । লণ্ডনের ১০০৫০ £01 2550171০201 ২০5০৪1০-এর সহিত যে সকল 
মনীষী ব্যক্তি সংযুক্ত আছেন তাহারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আত্মা সন্বন্ধে 
নানারপ গবেষণী। করিয়। এই দিদ্ধান্তে পৌছিয়ছেন যে মৃত্যুর পরে আত্মার 
অন্তিত্ব এখন নাকি আর অস্বীকার করা যায় না; তাহারা উহার বহু প্রমাণ 
পাইয়াছেন। মৃত বাক্তির আত্মার নিকট হইতে তাহার! শুধু লিখিত বাণী 
পান নাই, কথিত বাণীও তীশ্ারা শুনিতে পাইয়াছেন। গান এবং শবের 
মাধমে, এবং নানারূপ* জ্যোতির মাধ্যপ্মও তাহার। আত্মার সংবাদাদি 
পাইয়াছেন। তাই তাহারা বিশ্বাস করেন যে দেহের মৃত্যুর সঙ্গে আত্মার মৃত্যু 
হয় না, আত্ম। অমর। 

সমালো5ন।। আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করিবার জষ্্য অধুনা যে সব 
বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা হইতেছে আমরা তাহার গুরুত্ব অস্বীকার করি না, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে বাধ্য যে উহাদের সিদ্ধান্তকে সকলেই প্রামাণ্য 
বলিয়া এখনও স্বীকার করেন না। আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, 
বৈজ্ঞানিকগণ যে সব প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে আমাদের 
যনে গুৎস্থক্যের স্যহি হয় বটে, কিন্তু বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না; অন্ততঃ 
এখনও তাহারা অনেকের মনে বিশ্বাস উৎপার্ন করিতে সমর্থ হন 
নাই । তবে বিশ্বাস না করিলে ও একেবারে অবিশ্বাসও করা যায় না, তাহ! 
আমর] স্বীকার করি। সেইজন্য তাহাদের সিদ্ধান্ত আমর! গ্রহণ করি না আবার 
অগ্রাহও করি না; আরও উপযুক্ত প্রমাণাদি চাই বলিয়া ভবিষ্যতের জন; 
ব্বাধিয়! দেওয়াই অধুনা সঙ্গত। 


আত্মার অমরত্ব ও ইচ্ছ! স্বাতন্ত্রা ৮৭ 


অধ্যাত্স শক্তির নিত্যতা 

তৃতীয় যুক্তি আসিতেছে নৈয়ায়িকের নিকট হইতে । আত্ম! বা মনের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য বুদ্ধিশক্তি * স্থৃতি, কল্পন , চিন্তা! প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া লইয়াই 
আমাদের বুদ্ধিশক্তি গঠিত। স্থৃতিতে আমর। বর্তমান হইতে মুক্ত হইয়! 
অতীতের কথ। চিন্তা করিতে পারি; কল্পনায় শুধু অতীত কেন শুর 
ভবিষ্যতের কথাও চিন্ত। করিতে পারি; আর উচ্চস্তরের চিন্তা-ক্রিঘলায় 
আমরা সর্বপ্রকার উন্দিয় গ্রাহ্য বিষয় অতিক্রম করিয়া একেবারে অতীন্দিয় 
বস্তর ধ্যানে মগ্নথাকিতে পারি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমর। পারিপাশ্বিক ক্ষুদ্র 
গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া সদরের দিকে প্রধাঁবিত হউয়া থাকি । এইখানেই মনের 
নহিত দেহের পার্থক্য, দেহ স্থান বিশেষে আবদ্ধ, কিন্তু মন স্থান বিশেষে 
আবদ্ধ নহে, দেহকে অতিক্রম করিয়া ইহ দেহাতীত বিষশ্রে দিকে ধাবিত 
হইতে পারে। ইহা কি কম শক্তির পরিচয়? এইখানেই নৈয়ায়িকের 
প্রশ্ন অ।পি$। ০৪1টে | বিজ্ঞান বলে যে পৃাথবীর কোন শক্ত বাকোন বস্তরই 
বিনাশ সম্ভব নহে; শক্তি বপান্তব গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু বিনষ্ট হইতে পারে 
না। নদীর শ্োত বৈদ্বাতিক প্রবাহে বপান্তরিত হইতে পারে, পেলের 
স্প্ত শক্তি মোটরের চলৎ শক্তিতে পবিণত হইত পারে--কিস্ত কোন জিনিষই 
একেবারে বিনঈ হইতে পারে না। তাই নৈয়ায়িক পণ্ডিত বলেন যে, কোন 
শক্তিরই যখন বিনাশ নাই, তখন উপবি উক্ত বুদ্ধিশক্তি ব| অধ্যাত্ম শক্তিরই 
বাবিনাশ হইবে কেন? দেহের মৃত্যুব পর দেহ তো! ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ন|; 
উহা নানাভাবে রূপান্তবিত হইযা বভিন্নরূপে বিরাজ .করে; তাহা হইলে 
আম্মার সম্বন্ধেই বা একথ। প্রযোজ্য হইবে না কেন? বিশেষতঃ আমরা 
ষখন দেখি যে দেহশক্তি অপেক্ষা অধ্যাম্মশক্তি আব গরীয়ান এবং আরও 
মহীয়ান, তখন আমাদের স্বতঃই যনে হয যে দেহশক্তির বিনাশ যদি অসম্ভব, 
তাহা হইলে অধ্যাত্ম শক্তির বিনাশ আরও অসম্ভব । মৃত্যুর পরে দেহ যদি 
নানারপে অবস্থান করিতে পাবে, আম্মাই বা তবে ভিন্নরূপে অবস্থান করিতে 

পারিবে না কেন? অতএব আম্মা! অমর। 
সমালোচনা ৷ আপাতদৃষ্টিতে ইহা খুবই সবল যুক্তি বলিয়া যনে হয়। কিন্ত 
একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে এই যুক্তির বলেও আত্মার অমরন্ব প্রমাণ 
করা যায় না। কারণ, যে শক্তি বিজ্ঞ/নের আলোচ্য বিষয় তাহা অধ্যাত্ম শক্তি 
নহে, তাহ] জড় শক্তি । ইহাদের মধ্যে অনতিক্রমণীয় পার্থক্য বিদ্যমান ; যেষন 
জড়শক্তি অচেতন শক্তি, আর অধ্যাত্ম শক্তি চেতন শক্তি । এই চেতন শক্তিকে 


৮৮ দন প্রসঙ্গ 


যথার্থই শক্তি নামে অভিহিত করা যায় কিনা_তাহাউ সন্দেহের বিষয়; অন্ততঃ 
বিজ্ঞান যেরূপ শক্তি লইয়! গবেষণ! করে ইহা! যে ঠিক তন্দ্রপ শক্তি নহে, তাহা 
বলাই বাহুল্য । সত্যই তো বায়ুর শক্তি বা জলের শক্তি বলিতে আমরা যাহা 
বুঝি মনের শক্তি বলিতে কি ঠিক তাহাই বুঝি? তাহা তো নহে, কারণ 
ইহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের জিনিষ । অতএব বায়ুর শক্তিকে 'শক্তি' বলিলে 
মনের শক্তিকেও ঠিক এ নামে অভিহিত করা খুব সমীচীন নহে । তবুও আমর! 
যখন ইহাকে "শক্তি" বলি তখন বুঝিতে হইবে যে ঠিক বৈজ্ঞানিক অর্থে আমরা! 
এই শব ব্যবহার করি ন1; শুধু বিজ্ঞানের সহিত তাল রাখিয়া অনেকটা উপমার 
ভাষায় ইহাকে আমরা শক্তি নামে অভিহিত করি। এই দ্ধযর্থ বোধক নামের 
জন্যই গগ্ডগোলের হ্ষ্টি হয়। তাই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া নৈয়ায়িক পণ্ডিত 
বলেন যে, দেহিক শক্তির যেমন বিনাশ অসম্ভব, মানলিক শক্তিরও তেমন বিনাশ 
অসম্ভব; উভয়ই নিত্য ও অবিনশ্বর (0070968170) | ইহা কিন্ত ঠিক নহে; 
কারণ পূর্বেই বলিয়াছি বিজ্ঞানের একমাত্র আলোচ্য বিষয় জড়শক্তি-_জড়শক্তি 
যথা ভৌত শক্তি, রাসায়নিক শক্তি ইত্যাদি জড় জগতের শক্তি। এইসব 
জড়জগতের শক্তি লইয়াই বিজ্ঞানের কাজ , উহ লইয়াই যত সব নিরীক্ষণ ও 
পরীক্ষণ কর হইয়াছে, এবং উহার উপর ভিত্তি করিয়াই 097,561:৬815301 
০৫ 12990051: 2170. 5:52155-বিধি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে; তথা কথিত অধ্যাত্ম 
শক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞান একথা! বলে নাই। অতএব যে বিধি জড়শক্তি সম্বন্ধে 
প্রযোজ্য তাহ যে অধ্যাত্স শক্তি সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য হইবে-__এমন কথা 
জোর করিয়া বলা যায় ন।। অর্থাৎ জড় শক্তির বিনাশ নাই-_এই বৈজ্ঞানিক 
তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া আমর। অনুমান করিতে পারি না যে অধ্যান্ম 
শক্তিরও বিনাশ নাই । 


নৈতিক যুক্তি 


চতুর্থ যুক্তিকে নৈতিক যুক্তি ( 150072] 27501026720 ) বলা যাইতে পারে। 
791) ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন আমর। 
সাধারণতঃ বিশ্বাস করি যে, মান্ষ নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী সুখ বা ছুঃখ 
ভোগ করে; যে সখকাজ করে সে স্থখ ভোগ করে, আর যে অসৎ কজ 
করে সে ছুঃখ ভোগ করে । কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি? আমরা 
অনেক সময়েই দেখি যে লোক আজীবন সৎকাজ করিল এবং পরের উপকার 
করিয়া জীবন অতিবাহিত করিল, সে হয়তো শেষ জীবনে খুবই কষ্টে পড়িয়াছে, 


আত্মার অমরত্ব ও ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য ৮৯ 


আর যে লোক চিরকাল অসৎ উপায়ে অর্থ উপাজন করিল এবং অসৎ ভাবে 
জীবন যাপন করিল, সে শেষ পর্যন্ত বেশ স্থখেই জীবন কাটাইয়! গেল; তাহার 
কোন দুঃখ কষ্ট হইল না। এক কথায়, সৎ জীবনের পরিণামে আমরা অনেক 
সময় দুঃখ ভোগ করি, আর অসৎ জীবনের পরিণামে আমর অনেক সময় 
স্থখ ভোগ করি। কিন্তু আমাদের বিবেক ইহাতে কিছুতেই সায় দেয় না; 
বিবেক স্পষ্ট বলিতেছে যে সৎ জীবনের পরিণাম কিছুতেই দুঃখজনক হইতে 
পারে না, ইহার পরিণাম স্থখকর হইবেই। কিন্ত এ জীবনে যখন স্ৃখকর 
ফল হইতেছে না তখন বুঝিতে হইবে যে এই জীবনই আমাদের শেষ জীবন 
নহে; ইহার পরেও জীবন আছে। তাই এ জীবনে যাহাই ঘটক ন। কেন, 
পরবর্তী জীবনে সব ঠিক হইয়া যাইবে । এ জীবনে কেহ হয়তো সৎ কর্ষের 
পরিণামে সত্যই দুঃখ ভোগ করে, কিন্ত তাহাতে ক্ষতি কি, এই জীবনেই 
তো! আমাদের সব শেষ হইয়া যায় না, পরবর্তী জীবনেও ইহার রেশ চলিতে 
খাকে। ৩৭স সং কর্মের ফলে স্থখ এবং অনৎ কর্মের ফলে হুঃখ আসিবেই। 
মোট কথা, 79) বলিতে চাহেন যে, যদি এই জীবনেই আমরা আমাদের 
পাপ ও পুণ্যের যথাযথ ফল ভোগ করিতে পারিতাষ, তাহা হইলে হয়তো 
পরবর্তাঁ জীবনের কথা ভাবিবার দরকার হইত ন'; কিন্তু যেহেতু এই জীবনে 
আমাদের যথাযথ ফল ভোগ হইতেছে না, সেই হেতু আমাদিগকে পরবর্তী 
জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বান করিতে হয়, নতুবা! সংসারে এক ঘোর অবিচার রহিয়। 
যায়। তাই 7৪7৮ বলেন ষে এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য পরবর্তী জীবনের 
অস্তিত্ব অপরিহাষরূপে প্রয়োজন; এই জীবনে পাপের শান্তি না হইলেও 
পরজীবনে হইবেই। 


সমালোচন। 


ক্যাণ্টের এই যুক্তি আমাদের নিকট বিশেষ জোরাল বলিয়। মনে হয় না। 
তিনি মানিয়া লইয়াছেন যে মানুষকে তাহার কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতেই 
হইবে; পাপের শান্তি আছে এবং পুণ্যেরও নিশ্চয়ই পুরস্কার আছে। কিন্ত 
তাহার এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে তিনি কোন প্রযাণ দিতে পারেন কি? বরং 
সংসারের সর্বত্রই যাহা দেখিতেছি তাহাতে এইরূপ বিশ্বাস কর সত্যই খুব কঠিন 
নহে কি? দিনের পর দিন যে অন্তায় অবিচার চলিতেছে, তাহ দেখিয়াও যদি 
আমর! মনে করি যে একদিন না একদিন উহার প্রতিকার হইবেই, তবে 
উটপাখীর সহিত আমাদের প্রভেদ রহিল কোথায়? উটপাথী ধুলার মধ্যে 


৯৩ দর্শন প্রসঙ্গ 


মুখ গু'জিয়া ভাবে ষে সব বিপদ বুঝি কাটিয়া গেল) সেইরূপ চতুর্দিকে অন্যায় 
দেখিয়াও আমরা ভাবিতেছি যে সব অন্যায় বুঝি একদিন ঠিক হইয়া যাইবে। 
কিন্ত ইহাকে তে। প্রমাণ বলা যায় না, ইহার নাষ অন্ধ বিশ্বাস। আর এক 
কথা, আমর। সাধারণতঃ জ্ঞাত বিষয়ের উপর ভিদ্তি করিয়া অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে 
অনুমান করিয়া থাকি ; অর্থাৎ যাহা! জ্ঞাত বস্ত নম্বন্ধে প্রযোল্য তাহা অজ্ঞাত 
বস্ত স্থন্ষেও অনেকাংশে প্রযোজ্য__ইহাই আমাদের অসন্নমানের ভিত্তি। জ্ঞাত 
জগতে দেখিতেছি যে পাপের কোন যথাযথ শাস্তি হইতেছে না; ইহ] হইতে 
আমরা যদি অনুমান করি যে অনাগত জীবনেও এরূপ ঘটিবে, তাহা হইলে 
বিশেষ কোন দোষ হয় কি? বরং এইরূপ অনুমান করাই ম্বাভাবিক হইবে। 
তৎপরিবর্তে আমরা যদি অনুমান করি যে বর্তমান জগতে যাহাই ঘটুক ন1 কেন, 
অনাগত জীবনে ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা ঘটিবে_ সেক্ষেত্রে আমাদের 
অনুমানের ভিত্তি খুব দৃঢ় নহে । তাই আমরা বলিয়াছি যে ক্যাণ্টের এই যুক্তিকে 
খুব সহজে গ্রহণ করা যায় না। 

তবে ইহাকে খুব সহজে অবহেলাও করা যায় না; কারণ নৈতিকতাই মান্গ- 
ষের জীবনের বৈশিষ্ট্য । শুধু মানুষের সম্ন্ষেই নীতিহুর্নীতির প্রশ্ন ওঠে, পশ্তপক্ষীর 
সম্বন্ধে এ প্রশ্ন ওঠে না। মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, আত্মচেতন। আছে 
এবং ইচ্ছাস্বাধীনতা আছে, ; তাই কেবল তাহার পক্ষেই সদসৎ বিচারপূর্বক 
কাজ করা সম্ভব। কেবল মাত্র মাম্ষই নৈতিক জীবন যাপন করিতে পারে, 
অন্ত কেহ পারে না। অতএব এমন কোন তত্বের কথাযদি কল্পনা করা যায় যাহার 
সত্যতা স্বীকার ন। করিলে আমাদের নৈতিক জীবন অযথার্থ হইয়! পড়ে, তাহা 
হইলে অন্য কোন কারণে না হইলেও অন্ততঃ নৈতিকতার খাঁতিরেই সেই তত্বকে 
সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়ালওয়া সঙ্গত । ক্যান্টের মতানসারে আত্মার অমরত্বও 
এই প্রকার এক অবশ্ঠ স্বীকাধ তত্ব; ইহার সত্যতা স্বীকার না! করিলে 
আমাদের ঠনতিক জীবনের কোন অর্থই থাকে না। তাই আমরা বলিতে পারি 
যে শুধুন্যায়শীস্ত্রের দিক দিয় বিচার করিলে ক্যান্টের যুক্তি হয়ত প্রামাণ্য 
বলিয়! বিবেচিত হয় ন1; কিন্ত নীতিশীস্ত্রের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাকে 
একেবারে অগ্রাহা করা যায় না। এখন পরবর্তী যুক্তিব কথা আলোচন৷ করা' 
যাউক; ইহার সহিতও নৈতিক জীবনের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। 

অনস্ত আদর্শ 

আমরা বহুবার বলিয়াছি যে আত্মোপলব্ধিই মানব জীবনের চরম শ্রেয় । 

আত্মোপলন্ধি যানে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা । 7০8০1 বলেনএশ্বরিক শ্বরূপই 


ঈশ্বর ও জীবজগৎ ৯১. 


আমাদের যথার্থ স্বরূপ; আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি 
নিহিত আছে, উহা! এশ্বরিক শক্তিরই রূপান্তর মাত্র । বস্তৃতঃ ঈশ্বরই আমাদের 
মধ্যে ক্রিয়া করিতেছেন , তাহার অনীম জ্ঞানই আমাদের চেতনার মধ্যে সসীম- 
রূপে প্রকাশ পাইতেছে। এক কথায়, তিনিই আমাদের হদয়াসনে অধিষ্ঠিত 
আছেন; অতএব তাহাকে উপলব্ধি করাই আমাদের ধর্মজীবনের প্রধান কর্তব্য । 
বল! বাহুল্য ইহা খুব সহজ ব্যাপার নহে, ইহার জন্য বহু চেষ্টা ও অধাবসায়ের 
প্রয়োজন । কারণ ঈশ্বরকে উপলঞ্ধি করিতে হইলে নিজেকে ঈশ্বরের স্তায় 
বধ, বুদ্ধ ও মুক্ত পুরুষে পরিণত করিতে হইবে । মানুষ তখন আর মান্নষ 
থাকিবে না, দেবত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বরের নহিত একাত্ম উপলব্ধি করিতে 
পারিবে । কিন্ত ইহ! কি সহজ ব্যাপার ? ইহার জন্য ইন্দ্রিয় সংযত করিতে হইবে, 
লালস1! দমন করিতে হইবে, চিত্তবৃন্তি নিরোধ করিতে হইবে, এক কথায় 
বহু প্রকারের সাধনা করিতে হইবে; তবেই তো আমাদের অন্তর্নিহিত 
দেবত্ব ধারে বারে পরিশ্ক,রিত হইতে পারিবে । কবির ভাষায় বল যায় 
“সহম্র বখনরের ইহা সাধনার ধন।” তাই দেখি ধর্মভীবনে যিনি যত উন্নত 
ও সমৃদ্ধই হউন না কেন, তিনিও খুব দ্ু'খ করিয়া বলেন যে তাহার মানব 
জীবন বুথাই নষ্ট হইয়া গেল; তিনি তাহার রম লক্ষ্যে পৌছিতে পারিলেন 
না, তাহার চরম শ্রেয় লাভ করিতে পারিলেন না। এইরূপ বলা খুবই 
স্বাভাবিক । কারণ ঈশ্বরের স্বরূপ উপলদ্ধি করা_ ইহা এত মহৎ ও বৃহৎ আদর্শ 
যে শুধু এক জীবনের চেষ্টায় মান্ষ ইহা লাঁভ করিতে পারে না। সে যতই এই 
আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে ততই সে বুঝিতে পারে ফে এই আদর্শ যেন 
আরও দূরে সরিরা যাইতেছে ; এই আদর্শ উপলক্ধি কর। তাহার পক্ষে এজীবনে 
যেন 'অনম্ভব। শুরু এজীবনে কেন, অনন্ত জীবনেও কেহ ইহা' পূর্ণভাবে উপলব্দি, 
করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ; অন্ততঃ যতদিন সে সসীম থাকিবে ততদিন 
তাহার পক্ষে এই অসীমত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। 

অথচ এই অসীম স্বরূপ উপলব্ধি করাই মানব জীবনের প্রথম এবং প্রধান 
কর্তব্য । কিন্ত উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল যে আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের 
কয়েক বৎসরের চেষ্টায় ইহা লাভ করা যায় না; অনন্ত উপলব্ধি করিবার জন্য 
অনন্ত জীৰন দরকার। তাই অনেকে বলেন যে আত্মা ষদি অমর না হয়, তাহা! 
হইলে মানব জীবনের কোন টৈশিষ্ট্যই থাকে না; তাহার €শিষ্ট্য--ঈশ্বরের 
স্বরূপ উপলদ্ধি কর|) ইহাই তাহার জীবনের আদর্শ। এই আদর্শ যখন তাহাকে 
দেওয়! হইয়াছে, তখন এই আদর্শ উপলব্ধি করিবার স্থযোগও তাহাকে নিশ্চয়ই 


৯২ অধাত-তত্ত 


দেওয়। হইয়াছে;* অমর এবং অনন্ত জীবনই আমাদের এই স্থযোগ। তাই 
অনস্ত জীবন উপলব্ধি করিবার জন্য আমবা অনন্তকাল ধরিয়া অগ্রসর হইতেছি; 
আমরা অম্বতের পুত্র, আমরা অমর। 


আত্মার অমরত্ব ও জল্মান্তরবাদ 


আমরা উপবে যে অমরত্ব তত্ব ব্যাখ্যা করিলাম তাহার সহিত জন্মান্তরবাদের 
বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই । জন্মান্তরবাদ একটি পৃথক তন্ব; ইহার জন্য পৃথক 
প্রমাণ প্রয়োজন। নেইসব প্রমাণ হয়ত অনেকের নিকট মোটেই গ্রহণ যোগ্য 
নহে; তাই দেখা যায় যে তাহার। হয়ত আত্মাব অমরত্ে বিশ্বাস করেন, কিন্তু 
জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন না। সত্যই তে" আত্মা অমর হইলেই তাহাকে 
আবার যে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে--এমন কোন অর্থ নাই। 
বিদেহী আত্মা বিদেহী রূপেও তে! বিরাজ কবিতে পারে। আমর। বলিয়াছি 
যে ভগবৎ জীবন উপলব্ধি করাই মানবাত্সমার ধর্ম; কিন্ত মানব দেহ বা অন্য কোন 
প্রকার দেহ না পাইলে যে ইহা ভগবৎজীবন উপলব্ধি করিতে পারে না--একথা 
আমরা বলি নাই; আমরা শুধু বলিয়াছি যে দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার 
অবসান ঘটে না। দেহের মৃত্যুর পরেও ইহ] অনন্তকাল ধরিয়া বিরাজ করিতে 
পারে এবং অনস্তকাল ধরিয়া আত্মোপলন্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে; ইহাৰ 
জন্য দেহ যে অপরিহার্ধদপে .প্রয়োজন তাহার কোন প্রমাণ নাই । সেইজন্য 
দেখি যে অনেকেই অমরত্বে বিশ্বাস করেন, কিন্তু জন্মান্তরবাদে বিশ্বান করেন 
না; কারণ জন্মাস্তরবাদ সম্পর্কে সাধারণতঃ যেলব প্রমাণ দেওয়! হয় তাহ? 
তাহাদের নিকট বিশেষ যুক্তিসম্মত বলিয়া! প্রতীয়মান হয় না। এইরূপ একটি 
প্রযাণের কথা উল্লেখ করা যাউক, যেষন জাতিম্মর সম্বন্ধীয় কাহিনী । মধ্যে 
মধ্যে এমন সব লোকের কাহিনী শোনা যায় যাহার। পূর্বজন্মের অনেক কথাই 
নাকি স্মরণ করিতে পারে। পূর্বজন্মে কোথায় ছিল, কি করিয়াছিল, কাহাব 
সহিত আলাপ ছিল--সব কথাই তাহার! নাকি অবিকল বলিয়া যাইতে পার্রে। 
তাহাদের এই কাহিনী যদি প্রামাণ্য বলিয়া! স্বীকার করিতে হয়, তবে বলিতে 
হইবে যে তাহাদের আত্মা সত্যই আবার মানব দেহ গ্রহণ করিয়া নূতন জন্ম 
লাভ করিয়াছে । কিন্তু আমাদের মতান্গসারে এইসব জাতিম্মর সম্বন্ধীয় 
কাহিনী এখনও যখেষ্ট প্রামান্য বলিয়৷ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অমরত্ব 


“তোমার পতাকা যারে দাও, 
তারে বহিবারে দাও শকতি |” 


মনের উৎপত্তি ৯৩ 


প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীদের পরীক্ষণ সম্পর্কে আমরা যাহ! বলিয়াছি এখানে তাহার 
পুনরুল্লেখ কর যাইতে পারে। এইসব কাহিনী শুনিয়া আমাদের মনে 
ওৎনুক্যের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না; অন্ততঃ এখনও তাহারা 
সকলের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই । অর্থাৎ এইসব কাহিনীর 
উপর নির্ভর করিয়! আমরা এখনও কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারি না; আরও উপযুক্ত প্রমাণাদি চাই বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া 
দেওয়াই অধুনা সঙ্গত । 


ষ্হম জঞ্মযাজ 
মনের উৎপত্তি 


মনের সম্বন্ধে আমরা এখানে আরও একটি বিষয় আলোচনা! করিব, ইহার 
উৎপত্তি (01151 )। এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ তিন প্রকার মতবাদ আছে” 
যথা 9192519] 0158061010১ 7৮5 0100171021 701000101) এবং 7০150195191 
ঢড010:001। আমরা প্রথমে হষ্টিবাদ (0:58001%) ব্যাখ্যা করিব; 
তারপরে বিবর্তনবাদের পক্ষে ষে যুক্তি আছে তাহ। উল্লেখ করিয়া উপরোক্ত 
বিবর্তনবাদী মতদ্বয়ের আলোচনা করিব। 


1. 01:9866018 


অনেকে মনে করেন যে কোন এক শুভ মুহুর্তে ঈশ্বর হঠাৎ আত্মার স্থষ্টি 
করিয়াছিলেন । এইভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্থয, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, আলো, জল, 
আকাশ, বাতাস প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই সৃষ্ট হইয়াছে । “০০ 00215 16 118 
৪180 0১61:5 ৬29 1181) | তিনি ইচ্ছা করিলেন আলোর স্থষ্টি হউক, অমনি 
পৃথিবীতে আলোর উদ্ভব হইল; তিনি ইচ্ছা করিলেন জলের স্থষ্টি হউক, অমনি 
জলের উৎপত্তি হইল । সেইরূপ তিনি ইচ্ছা করিলেন পৃথিবীতে মানুষের উত্তৰ 
হউক, অমনি মান্থষের আবির্তাব হইল । ম্বান্থষের জন্য যেমন তিনি চক্ষু কর্ণ 
প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কল্পনা করিলেন, সেইরূপ তাহার জন্য মন বা আত্মারও 
কল্পন! করিলেন। তাই মানুষ শুধু তাহার অঙ্গ প্রত্যক্গ লইয়া আবিভত হইল 
না, আত্ম! সমন্বিত হইয়া আবিভূত হইল। ইহাকে ইংরাজীতে 5০9০০191 
5:5810য, বলে। ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্ক নিজেই আত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন? 
যেমন তিনি জল বাতাস সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমন আত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন । 


৯৪ দর্শন প্রসঙ্গ 


জমালোচন1। এই যতবাদকে সাধারণতঃ 7065150 নামে অভিহিত করা 
হয়, ঈশ্বর-তত্ব প্রসঙ্গে আমরা ইহার আলোচনা করিয়াছি । এই মতান্ুসারে 
ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি অনাদ্দিকাল হইতে একাকী বিরাজ করিতে- 
ছিলেন, তখন আর কিছুই ছিল না। একদিন তাহার হঠাৎ ইচ্ছ। হইল তিনি 
এক বিশ্বসংসার স্যষ্টি করেন ; তখন তীহার ইচ্ছা হইতেই (০৮ 0৫190071778) 
এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হইল । এইভাবেই যখাযথ দেহ ও আত্মা সমন্বিত 
হইয়। নরনারীর স্থষ্টি হইল। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি-তিনি তো একাকী 
ভালই ছিলেন, তবে হঠাৎ এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি কবিতে গেলেন কেন? মানব 
এবং মানবাত। স্থট্টি না করিলে কি তাহার চলিত ন।? তাহা হইলে কি 
বলিতে হইবে যে ঘখন তিনি একাকী ছিলেন তখন তিনি পুর্ণ ছিলেন ন1? 
তাহার মধ্যে অপূর্ণতা ছিল বলিয়াই কি তিনি নবনারীর স্থষ্টি করিয়া নিজে 
পূর্ণতা সাধন করিলেন? তাহাই যদি হয়, তবে তিনি আরও আগে কৃষ্টি 
করিলেন না কেন? বলা! বাহুল্য, এইরকম কোন প্রশ্নেবই সমুচিত উত্তর পাওয়া 
যায় না। আর এক কথা, ঈশ্বর ইচ্ছ1 কবিয়। হঠ/ৎ এই দুনিয়। স্থষ্টি করিলেন-_ 
ধাহার! এইরূপণ বলেন তাহাব! হয়ত মনে কবেন ঘে এইভাবে তাহার! ঈশ্ববেব 
অনন্ত মহিম। ব্যাখ্য। করেন। আপাততঃ তাহাই প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু 
বাস্তবিক পক্ষে তাহাব। ঈশ্বরকে সীষায়িত কবিম্বা ফেলেন । কারণ শ্াষ্টির পৰে 
সত্যই তিনি সনীম হইয়া পড়েন , একদিকে থাকেন ঈশ্বর স্বয়ং আল অন্যদিকে 
থাকে তাহার স্থষ্ট বিশ্বজগৎ ছুই-ই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। এক্ষেত্রে ঈশ্বর এক এবং 
অদ্বিতীয় সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাব পাশে আর একটি 
জিনিষ আছে, যাহা ঈশ্বরের দ্বারা কষ্ট হইয়াও বস্কতঃ ঈশ্ববকেই আবাব 
সীমায়িত করিয়। ফেলিয়াছে । তাহা! হইলে দেখা যাইতেছে যে, এই মতবাদে 
ঈশ্বরকে মহান করিতে গিয়! তাহাকে প্রকারান্তরে ক্ষুদ্র করিয়াই দেখান 
হইতেছে । বল! বাহুল্য, ঈশ্বরকে এইভাবে ক্ষুদ্র ও সীমারিত করিয় দেখিতে 
আমাদের মন চায় না। তাই ষে মতবাদে ঈশ্বরকে এইবপ সীমায়িত করিয়া 
দেখিতে হয়, সে মতবাদ গ্রহণ করিতে স্বতঃই আমরা দ্বিধা বোধ করি। 


ঢ৮০1০107- হার প্রমাণ 


হষ্টিবাদের প্রধান ক্রটি এই যে, ইহাতে হ্ষ্ট স্তর বিকাশ ব। ক্রমোঙ্গতির 
কোন অবকাশ নাই। কেটি কোটি বৎসর পূর্বে ঈশ্বর যে কৃর্ধচন্ত্ গ্রহ নক্ষত্র স্থষটি 
ক্বিয্টছেলেন, হত 'অংজও আকাশে ঠিক সেইবপ ভাবেই ব্রিজ 


মনের উৎপত্তি ৯৫ 


করিতেছে। তিনি যাহ! স্ট্টি করেন তাহ? পূর্ণাঙ্গরূপেই স্থষ্টি করেন, কোন 
জিনিষই তিনি অসম্পূর্ণভাবে স্থষ্টি করেন না; তাই উহার ক্রযোন্নতি বা ক্রম 
বিকাশের প্রয়োজন হয় না। আজ আমরা যেসব গাছপাল! বা জীবজন্তু 
দেখিতেছি-_-সেলব ঈশ্বরই স্থা্ট করিয়াছেন? তাই তাহারা আগে যষেষন ছিল 
আজও ঠিক সেইরূপ ভাবেই বিরাজ করিতেছে ; ভগবানের কাজের উপর 
কাহারে। কোন কারসাজি নাই। সেইরূপ লক্ষ লক্ষ বংসর আগে তিনি যেরূপ 
যন ও দেহ সমন্বিত মানুষ ত্ুষ্টি করিয়াছিলেন, আজও তাহার সেইকব্প দেহ 
ও মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে | অর্থ।২ মানব দেহের বা মানব আত্মার 
কোনকূপ পরিবর্তন হয় নাই, হৃষ্টিব সময়ে যেমন ছিল এখনও ঠিক সেইরূপ 
আছে; উহাদের কে।নবপ বিবর্তন হয ন|। 

বিবর্তনবাদিগণ ইহা স্বীকার করেন ন।। তীাহাবা বলেন বর্তমানকালে 
আমব] যাহ] যেমন দেখিতেছি পূর্বতনকালে তাহ। ঠিক তেমন “ছল না। আমর। 
আজ যে পৃথিবীতে বান করিতেছি, কোটি কোটি বসব আাগে ইহ।র আকার 
ও গঠন ঠিক -9ৰপ ছিল না। তখন স্র্মেব তেজ খুব প্রচণ্ড ছিল এবং ফলে 
পর্থবী এত উত্তপ্ত ছিল যে কোন প্রাণীই তধন এখানে বান করিতে পারিত না। 
তারপরে নানাকারণে ধীরে ধারে ইহা শীতল হইতে লাগিল এবং উপযুক্ত বাধু 
ও জলের আবিঙাৰে প্রাণীরও উদ্ভব হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, তখন 
যেসব জীবজন্ধর উদ্ভব হইয়াছিল তাহার। ঠিক বর্তমানকালের জীবজস্তর ন্যায় 
ছিল না। ভূগভে আজকাল তাহাদের যেলৰ নমুন। ও কংকাল পাওয়া 
যাইতেছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্র/গএঁতিহাসিক যুগের সেই সব 
জীবজন্তব সহিত বর্তমান কালের জীবজন্ব বিশেষ কোন সাদৃশ্ঠ নাই ৷ এইসব 
তথ্য সংগ্রহ করিয়া আধুনিক পণ্তিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে চূড়ান্ত স্থষ্টি বলিয়া 
কোন জিনিষ লাই। আদিতে যে স্য চন্দ্র ছিল তাহ! বর্তমানকালের স্্য- 
চন্দ্রের ন্যায় নহে; তবে সেই আদিযুগের সৃর্য-চন্দ্রই নানাভাবে পরিবতিত 
হইয়া! বর্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 


সেইরূপ, আদিকালের জীবজন্ত হইতেই বর্তষানকালের জীবজন্তর উদ্ভব 
হইয়াছে; নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়! রূপান্তরিত হইয়া বর্তমানকালের 
জীবজন্ততে পরিণত হইয়াছে। মাচ্ছষের সম্বন্ষেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য । 
হঠাৎ কোন পূর্ণণঙ্গ মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। বতমাঁন যুগে যেরপ দেহ ও 
মন সমদ্বিত মানুষ দেখ! যাইতেছে, প্রাগ_এঁতিহাসিক যুগেও ঠিক সেইরূপ দেহ 
ও মন নমন্থিত মীন্তষ ছিল ন1 7) আদতে যেরূপ মাচ্ুষ ছিল তাহা ঠিক বর্তমান 
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যুগের মানুষের মতন নহে। তবে সেই আদি যুগের বর্বর মানুষই বিবতিত হইয়া 
বর্তমান যুগের সভ্য মানুষের ক্ধপ গ্রহণ করিয়াছে । আবার সেই বর্বর মানুষও 
এই পৃথিবীতে হঠাৎ আবিভূর্তি হয় নাই; সেও পূর্বতন জীব হইতে বিবতিত 
হইয়া বর্বর মান্ুষরূপে আবিভূতি হইয়াঁছিল। তাই বিবত'নবাদিগণ বলেন থে 
“হঠী সৃষ্টি” বলিয়া কোন জিনিস নাই । মানুষও হঠাৎ মানষরূপে আবিভূতি 
হয় নাই । [02:17 মনে করেন যে লক্ষ লক্ষ বংসর আগে আমাদের পৃুব- 
পুকৃষের আকার ঠিক মানুষের মত ছিল নাঃ বানরের মতন ছিল। সেই বানর- 
আকার মানুষই বিবতিত হইয়া আজ বতর্মান আকার গ্রহণ করিয়াছে । বলা 
বাহুল্য, শারীরিক আকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানসিক শক্তিও পরিবঠিত হইয়া 
চলিয়াছে। কারণ, বিভিন্ন পারিপাখ্িক অবস্থায তাহাকে বিভিন্নরূপে প্রতিক্রিয়। 
করিতে হইয়াছে; ফলে তাহার দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন পরিবতিত হইয। 
গিয়াছে, তাহার মানসিক প্রবৃত্তিও তেমন পরিবঙিত র্ধপ গ্রহণ করিয়াছে 

তাঁহ৷ হইলে দ্েেখ' যাইতেছে যে বিবর্তনবাদিগণের মতে আমাদের মন 
বা আত্মার হঠাৎ সৃষ্টি হয নাই। আমাদের পূর্বপুরুষ আদিম মানবের মনই 
বিবতিত হইয়া বর্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে ; আবীর সেই আদিম মানবেব 
মনও তাহার পূর্বতনজীবনের মন হইতে বিবতিত হইয়াছে । এক কথায় পূর্বতন 
জীবজন্তর মনই বিবতিত হইয! মানুষের মন রূপে পরিণত হইয়াছে। 
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এখানে আমাদের এক প্রশ্ন আছে। অনার্দিকাল হইতে এই যে বিবত ন 
চলিয়াছে-_ইহার পশ্চাতে কি কোন মননশাল কর্তার পরিচালন! নাই? ইহ! 
কি আপনা আপনিই বিবরিত হইয়া চলিয়াছে, না কোন মননশীল কতণর 
নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইতেছে? ইহার উত্তরে কেছ বলেন যে বিবর্তন-ক্রিষ। 
যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতেছে, ইহ।র মধ্যে কোন ভগবৎ উদ্দেশ্ত নিহিত নাই। 
আর কেহ বলেন যে ইহাব মধ্যে ভগবৎ উদ্দেশ্ত নিহিত আছে, এবং সেই উদ্দেশ 
সাধনের জন্তই ভগবান ইহা পরিচালিত করিতেছেন । প্রথম মতবা(দর নাম 
0০০211051 চ:5015001, আর দ্বিতীয় মতবাদের নাম "€15০81০9 
ঢ৮018610], । 70650178171081 চ5010001, কি-তাহাই প্রথমে ব্যাখা 
করা যাউক। ইহাকে আমরা বাংলায় যান্ত্রিক বিবর্তন বলিতে পারি ? এক্ষেত্রে 
মনের কোন পরিচালনা নাই । কোনরূপ মানসিক পরিচালন! ব্যতীত ঘড়ির 
কাটা যেমন নিবন্তব আবন্তিত হইয়। চলিয়াঁছে, ঠিক এই জগৎ সংসারও তেষন। 


অধ্যাতব-তব ৪৭ 


কোনরূপ পরিচালনা ব্যতিরেকে যন্ত্রবৎ বিবন্তিত হইয়া চলিয়াছে। এইরূপ 
বিবর্তনের ফলে প্রথমে হয়ত কীট পতঙ্গের মন উৎপন্ হইল; তারপরে কীট- 
পতঙ্গের ঘন বিবন্তিত হইয়া পশ্বপক্ষীর মনে পরিণত হইল ; পরিশেষে এই জীব- 
জন্তর যনই বিবত্তিত হইয়া যানব মনে রূপান্তরিত হইল । এইভাবে পরিবর্তন- 
চক্র ঘুরিয় চলিয়াছে ; ইহার জন্য যানসিক নিয়ন্ত্রণ বা ভগবৎনিয়ন্ত্রণের মোটেই 
প্রয়োজন হইতেছে না । এক কথায়, সবই যন্ত্রবৎ সম্পাদিত হইতেছে, উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত ভাবে নহে । সত্যই তো এক্ষেত্রে উদ্দেস্তা থাকিবে কেমন করিয়া? 
কারণ ভগবানের দ্বারা তো ইহ! পরিচালিত হইতেছে না) অতএব ভগবৎ 
কোন উদ্দেশ্ট-সিদ্ধি ইহার লক্ষ্য নহে; ইহা৷ একলক্ষ্যহীন যাস্ত্রিক বিবর্তন মাজ। 
তাই এই প্রকার বিবর্তনকে নিরুদ্দেশ যাত্রার সহিত তুলনা! করা যাইতে পারে; 
কোথায় যে এই যাত্রার শেষ হইবে, ইহার লক্ষ্য কি-তাহার কোন নির্দেশ 
নাই। তাই পশ্ুমন কেন যে বিবপ্তিত হইয়া হঠাৎ মানব মনে পরিণত হুইল, 
তাহার কোন নির্দেশ পাওয়! যায় না, এমন কি, মানব ষনে পরিণত না হইয় 
ইহা যদি অন্য কিছুতে পরিণত হইত, তাহা হইলেও আমাদের আশ্চর্য হইবার 
কোন কারণ থাকিত না। 


সমালোচন। 


আধষর। বিবর্তনবাদ অস্বীকার করি না, একটু পরেই তাহা বলিব। 
কিন্ত বিবর্তন্বাদিগণ খন বলেন যে পূর্বতন জীবজস্তর মনই বিবতিত 
হইয়া মানুষের ঘনে রূপান্তরিত হইয়াছে, তখন আমরা আপত্তি না করিয়া 
পারি না। কারণ, স্মরণ রাখিতে হইবে যে জীবজজ্তর ঘন এবং মানুষের 
মন ঠিক একইরকমের জিনিস নহে; ইহাদের মধ্যে অনতিক্রমণীয় পার্থক্য 
বিদ্যমান । মানুষের ন্যায় জীবজজ্তরও চেতনা আছে বটে, কিন্ত মানুষের 
চেতনার মধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা পশুদের চেতনার মধ্যে 
নাই। আমর৷ পূর্বেই বলিয়াছি, মান্থষের বুদ্ধি-বিবেচনা, আত্ম-চেতন! ও ইচ্ছ। 
স্বাধীনতা আছে, কিন্তু পশুদের এসব জিনিস নাই, অথচ এই সব জিনিসই 
মানব মনের বৈশিষ্ট্য । (1) বুদ্ধি-বিবেচন| (0.০9900)) আমর। ভাল মন্দ 
বিচার করিতে পারি, ভবিষ্যতের কথা কল্পন। করিতে পারি এবং অতীতের 
কথা চিন্তা করিতে পারি। কিন্তু পশুর! তাহা পারে না; তাহার। বর্তমানের 
মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে, অতীত ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা তাহাদের পক্ষে 
সম্ভব নহে। (%) ছিতীষত্তঃ, তাহাদের আত্ম-চেতনা (5০16-00150100501259) 
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নাই; নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্ত কি, তাহ! তাহারা জানে নাঃ ফলে 
কি ভাবে আত্মোন্নতি সাধন করা যায় তাহা তাহারা কল্পনা করিতে পারে 
না। মোট কথা, পশুদের পক্ষে আত্মচিন্তা সম্ভব নহে। কিন্তু মানুষের 
পক্ষে আত্মচিন্ত! খুবই শ্বাভাবিক ব্যাপার , তাহার জীবনের উদ্দেশ্ত কি, তাহা 
সে কল্পনা করিতে পারে এবং আত্মোপলঞ্ধির জন্য চেষ্টাও সে করিতে 
পারে । (31) তৃতীয়তঃ মানুষের মনে যে ইচ্ছাঁস্বাধীনতাঁ ( ঢা5০৫০০০ ০ 
ডু] ) আছে, পশুদের মনে তাহা নাই। পশুপক্ষী প্রক্কৃতির হাতে পুত্তলিকার 
ন্যায় কাজ করে; ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা তাহাদেব 
নাই। কিন্তু ধান্থষের সে ক্ষমতা আছে, মান্য নিজের ইচ্ছায় কাজ কবে 
অর্থাৎ সে পরাধীন নহে । 

তাই আমবা বলিয়াছি যে পশ্রদের মন আর মানুষের মন ঠিক একই 
রকমের জিনিস নহে , ইহাদেব মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান । বিবর্তন- 
বাদিগণও ইহ স্বীকার করেন। এইখানেই বিবর্তনবাদের বিপদ। কারণ, 
উপরোক্ত বিবর্তনবাদের মূলব্থত্র হইতেছে পুনরাবৃত্তি ( চ.০০৪৮01০%,), যাহ। 
পূর্বে অব্যক্ত থাকে, তাহাই পবে অভিব্যক্তি লাভ করে ; কোন নৃতন জিনিসের 
উদ্ভব হইতে পাবে ন।। সেইজন্য এই বিবর্তনবাদকে ইংরাজীতে [২212260৮০ 
ঢাড০10801৮ নামেও অভিহিত কর হয় । বীজের ষধ্যে যাহা অব্যক্ত থাকে 
তাহাই পৰে বুক্ষর্ূপে ব্যক্ত হয়» এবং ডিমের মধ্যে যাহা প্রচ্ছন্ন থাকে তাহাই 
পরে ছানারূপে প্রকট হয়। তাই হাসেব ডিম হইতে হাসই আসিতে 
পারে, মুবগী উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহাই বিবর্তনবাদের মর্মকথা) যাহা 
পূর্বে সপ্ত ব! গুপ্ত থাকে তাহাই পবে স্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়, নৃতন কিছুর 
আবির্ভাব হইতে পারে না। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে ষে পশ্তমন 
হইতে শুধু পশুঘনেরই উত্তব হইতে পারে, পশুমন হইতে অভিনব মানব মনের 
উত্তব হইতে পারে না। 


111, হু 51601061981 2 01হ81107). 


আমরা এতক্ষণ দেখিলাম যে যান্ত্রিক বিবর্তনের দ্বারা ঘনের উন্মেষ! ব্যাখ্যা 
কর। সম্ভব নহে ; কারণ এইরূপ বিবর্তনের পরিণামে একেবারে নৃতন জিনিস 
উৎপন্ধ হইতে পাবে না। কিস্তুবিবর্তনের মাধ্যমে যে কখনই কোন নৃতন জিনিসের 
উদ্ভব হইতে পারে না_তাহা তো নহে ; অনেক ক্ষেত্রেই নৃতন জিনিস উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । একটি উদাহরণ দেওয়া ষাউক। অনাদিকাল হইতে আমাদের 


, মনের উৎপত্তি ৯৯ 


এই পৃথিবীতে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন? নাইট্রোজেন প্রভৃতি অনেক রকমের 
গ্যাস ভাসিয়! বেড়াইতেছিল। বহু বৎসরের বিবর্তনের পরে হাইড্রোজেন 
« অক্সিজেন গ্যাস দুইটি অন্যান্য গ্যাস হইতে পৃথক হইয়া পরস্পর সংযুক্ত হইয়া 
পড়িল এবং পরস্পর সংযুক্ত হইয়া জল স্যার করিল। এক্ষেত্রে গ্যাসদ্বয়ের 
সংমিশ্রণে যাহা উৎপন্ন হইল তাহা! সত্যই এক অভিনব পদার্থ। ইহার সহিত 
গ্যাসের কোনরূপ সাদৃশ্ঠ নাই । গ্যাস ভাসিয়া বেড়াইতে পারে, জল ভাসিয়া 
'বেড়াইতে পারে না , জলের ত্রবত্ব আছে, গ্যাসের ত্রবস্থ নাই ; জল তৃষগ নিবারণ 
করিতে পারে, গ্যাস তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না। মোট কথ! গ্যাসের ধর্ম 
ও জলের ধর্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন । তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, বিবর্তনের 
লে এক্ষেত্রে সত্যই এক নৃতন জিনিসের উদ্ভব হইয়াছে। অতএব জিজ্ঞাসা 
কবা যায় যে গ্যাস যদি বিবতিত হইয়া নূতন জিনিসে পরিণত হইতে পারে, 
তবে পশ্ মনও বিব্তিত হইয়! এক অভিনব মানব মনে পরিণত হইতে পারিবে 
না কেন? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিবর্তনের মাধ্যমেও নৃতন 
জিনিষ উপপ্চ হইতে পারে, কিন্তু ব্যাখ্যাকে যুক্তিযুক্ত করিতে হইলে ঈশ্বরের 
সাহায্য না লইয়া উপায় নাই | উপরোক্ত উদাহরণটি লওয়া যাউক। হাইড্রোজেন 
বং অক্সিজেন মিলিত হইলেই জল হয ন।, ইহাদের পরিমাণ ঠিক হওষা চাই। 
অক্সিজেনের পবিষাঁণ বেশী হইলে চলিবে না, হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেশী হওয়া 
ভাই , আবার হাইড্রোজেনের পরিমাণ শুধু বেশী হইলেই চলিবে না, এক 
নির্দিষ্ট পরিমাণে বেশী তওযা! চাই, অর্থাৎ অক্সিজেন অপেক্ষা ইহার পরিমাণ ঠিক 
দ্বিগুণ হওয়া চাই, নতুবা জল হইবে ন1। শুধু তাহাই নহে, আরো অনেক 
রকমের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই * যেমন নির্দিষ্ট চাপ চাই, নির্দিষ্ট তাপ চাই, 
ইত্যাদি অনেক কিছুই চাই । এখন আমাদের প্রশ্ন এই £ এইসব ' নিদিষ্ট 
পরিমিত এবং উপযুক্ত ব্যবস্থার আয়োজন হয় কি প্রকারে? একজন মননশীল 
কর্তা না থাকিলে শুধু কি আকন্মিক ঘটনা প্রবাহেই এইসব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার 
সমাবেশ হইতে পারে ? মনে রাখিতে হইবে, এক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের সহিত 
অক্সিজেন গ্যাস “যেমন তেমন” ভাবে মিশ্রিত হইতেছে না। “যেষন তেমন 
মিশ্রণ যে আকন্মিকভাবে সংঘটিত হইতে পারে, তাহা আমরা স্বীকার করি। 
কিন্তু জল নির্মাণের জন্য ইহার! যেভাবে এবং যে পরিষাণে মিশ্রিত হইতেছে-_ 
তাহাতে এক পূর্বনি্দিষ্ট পরিকল্পনার (16918, 00:0992 ) কথা চিন্তা না 
করিয়া আমরা পারি না। যিনি এই পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং ধাহার 
ব্যবস্থাপনায় ইহা পরিচালিত হইয়াছে-_তাহাকে আমরা ঈশ্বর বলি। তাই 


১০০ দর্শন প্রসঙ্গ 


আমাদের মতান্ুসারে ঈশ্বরের কতৃত্ব স্বীকার না করিলে শুধু বিবর্তনের দ্বারা 
নৃতন জিনিষের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। 

উদাহরণ ছাড়িয়া! এধন আমাদের বক্তব্য বিষয়ে আসা যাউক | আমাদের 
বক্তব্য বিষয়-_-মানব মনের উৎপত্তি। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে পণ্ড মন 
হইতে পণ্ড মনই উৎপন্ন হইতে পারে, পণ্ড ঘন হইতে সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের মানব 
মন উৎপন্ন হইতে পারে না। মানব মনের মধ্যে অনেক নূতন জিনিস আছে 
যাহা পশ্ুমনের মধ্যে নাই, যেমন বুদ্ধি-বিবেচনা, আত্মচেতনা এবং ইচ্ছা- 
স্বাধীনতা । মানুষের ষন-_ইহা! যেমন তেমন জিনিস নহে, ইহা এক অতি 
বিস্ময়কর নিপুণ কৃষ্টি জলের রচনা-নৈপুণ্য অপেক্ষাও ইহার রচনা-নৈপুণ্য যে 
অধিকতর অদ্ভূত ও অধিকতর আশ্চর্ষজনক-_তাহা বলাই বাহুল্য। অতএক 
জল যখন “যেমন তেমন” ভাবে স্যষ্ই হইতে পারে না, আমাদের মনও তখন 
“যেমন তেষন” ভাবে সই হইতে পারে না । জল স্থজনের জন্য যদি এক মননশীল 
কর্তার প্রয়োজন হয়, তবে মন স্থজনের জন্যও যে এক মননশীল কর্তার প্রয়োজন 
হইবে-_তাহা বলাই বাহুল্য । কোন এক মননশীল কর্তার পরিচালনা ন! 
থাকিলে শুধু বিবর্তনের মাধ্যমে এই রকম এক বিস্ময়কর জিনিসের আবির্ভাব 
হইতে পারে না; ইহার জন্য পূর্বচিন্তিত পরিকল্পনা চাই, এক কথায় ভগবানেৰ 
নিয়ন্ত্রণ চাই। এইভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণে যে বিবর্তন-চক্র পরিচালিত হয় 
তাহাকে ইংরাজীতে 19159198108] চ%০196101 বলে, অর্থাৎ উদ্দেশ্ঠমূলক 
বিবর্তন। যাষ্্রিক বিবর্তন সম্বন্ধে আমর বলিয়াছি যে ইহার মৃলস্থত্র-_ 
পুনরাবৃত্তি ; যাহা পূর্বে অব্যক্ত থাকে তাহাই পরে অভিব্যক্তি লাভ করে, কোন 
নৃতন জিনিষের আবির্ভাব হয় না। কিন্তু 1:5150910981098]1 7৮০10001011 সন্বদ্ধে 
একথ মোটেই প্রযোজা নহে; এক্ষেত্রে পুরাতন হইতে সম্পূর্ণ নৃতনের 
আবির্ভাব হইতে পারে। ভগবানের পরিচালন! আছে বলিয়াই এইরূপ হহয়া 
থাকে। ত্াহারই পরিচালনায় পশ্ুমন বিবন্তিত হইতে হইতে এমন পর্যায়ে 
আসিয়া উপনীত হয়, যখন উহা হইতে আর পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হয় না, 
উহা তখন ভগবানেরই উদ্দেস্ত অন্যায়ী এক নূতনের আগমনী স্থচন্মটা করে, 
তাই আর পশুমন উৎপন্ন না হইয়া! তখন এক অভিনব মানব মনের তস্ভব হয়। 
তবে বলা বাহুল্য, নৃতন-_শুধুআমাদের কাছেই নৃতন,ভগবানের কাছে মাঁনব মন 
মোটেই কিছু নৃতন জিনিষ নহে । কারণ, চিরকালই উহা! ভগবানের মনে 
উদ্দেন্ট রূপে বিরাজ করিতেছিল ; বস্তরতঃ এ উদ্দেশ্তের দিকে লক্ষ্য রাখিস্সাই 
তিনি এই বিবর্তন-চক্ পরিচালিত করিতেছিলেন । তাই পশুমনবিবত্তিত হইতে 


মনের উৎপত্তি ১০১ 


হইতে যখন তাহার উদ্দেশ্ঠ সাধনের অন্থকূল অবস্থায় উপনীত হইল, তখনই এই 
পশ্তমন ভেদ করিয়া এক অভিনব মানব মনের উত্তব হইল । এইভাবে বিবর্তনের 
মধ্য দিয়াই ভগবান তাহার উদ্দেস্ট সাধন করিয়া চলিয়াছেন। এই মতানুসারে 
প্রত্যেক বিবর্তনের মধ্যেই এক ভগবৎ উদ্দেশ নিতিত আছে, এবং সেই উদ্গেশ্ট 
সাধন করাই বিবর্তনের লক্ষ্য | 


দেহ ও আত্মা 


ভারতীষ দর্শনে অনেক স্থলে আত্মাকে দেহী বলিয়! উল্লেখ করা হইয়াছে । 
দেহকে আশ্রয় কবিয়া বিদ্যমান থাকে, সেইজন্য ইহাকে দ্রেহী বলা হয়। 
দেহের সহিতই ইহাব উৎপত্তি হয় এবং দেহের বৃদ্ধির সহিতই ইহার 
বিকাশ ও উন্নতি হইয়া থাকে | বস্ততঃ দেহের সহিত মনের সম্বন্ধ এত গভীর 
যে, দেহ বাদ দিয়া মনের সম্পর্ক আলোচনা করা সঙ্গত নহে । এইরূপ 
একটু অঙ্গ; শাজই আমর। এতক্ষণ করিঘাছি ; কারণ মনের উৎপত্তি ব্যাখা! 
করিবার চেষ্ট। করিয়াছি, অথচ ইহার ৈহিক সম্বন্বের প্রতি কোনরূপ নির্দেশ 
প্রদান করি নাই । কিন্তু মন তো দেহ ছাঁডা থাকিতে পারে না; অতএব মনের 
উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে উহার দৈচিক সম্বন্ধে প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহা 
কর। উচিত । দেহ, বিশেষতঃ মন্তিকের সহিত মনের সম্বন্ধএত নিবিড যে সাধারণ 
ভাষার বলা যায় যে মস্তিষ্কের মধ্যেই মন অধিষ্ঠিত আছে, অস্তিক্কই মনের 
সীঠস্থল। তাই দেখি মন যখন ক্রিয়া কবে তখন মন্তিফকে অবলম্বন করিয়াই 
ক্রিয়। করে ; মন্তিষ্ের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ একেবাবে নিরবলম্ব হইয়। 
ইহা ক্রিয়া করিতে পারে ন|। মনের উৎপত্তি সম্বন্ষেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য । 
ষনের যখন উৎপত্তি হয় তখন এক যথাযথ মস্তি অবলগ্ন কন্য়াই ইহার উৎপত্তি 
হয়, অর্থাৎ মস্তিস্ক বাদে “শুধু মনের” আবির্ভাব হইতে পারে না। মনের যখন 
আবির্তাব হয়, তখন বুঝিতে হইবে ইহার নহিত যথোপযুক্ত কোন মন্তিষ্কের ও 
উৎপত্তি হইয়াছে ; আবার মস্তিষ্কের যখন উদ্ভব হয় তখন বুঝিতে হইবে ইহার 
সহিত ষথোপযুক্ত কোন মনেরও উৎপত্তি হইয়াছে। 

এখন এই দৃষ্টি বিন্দু হইতে, অর্থাৎ মন্তিষ্বের দিক হইতে আমরা এখানে 
মনের উত্পত্তি ব্যাখ্যা করিব । প্রথমত: ৪26618) 07586107 বা হৃষ্টিবাদ । 
স্ষ্টিবাদিগণ বলেন যে, মন স্যপ্টির জন্য ঈশ্বরকে উপযুক্ত যস্তিফও সৃষ্টি করিতে 
হইয়াছে। পশুপক্ষীর মনের জন্য পশুপক্ষীর মস্তি, এবং মানব মনের জন্য মানব 
অস্তিক স্ষ্ট হইয়াছে; এবং যখন স্ষ্ট হইয়াছে তখন একেবারে পূর্ণাঙ্গরূপেই, ইহ! 


১০২ দর্শন প্রসজ 


হৃষ্ট হইয়াছে ; ক্রম বিকাশ বা ক্রমোন্নতির কোন অবকাশ নাই । বলা বাহুল্য 
আমরা এই মতবাদ গ্রহণ করিতে পারি না। ইতিহাস হইতে যথেষ্ট প্রাণ 
পাওয়া যাইতেছে যে, বিশ্বের কোন জিনিষই পূর্ণাঙ্গভাবে রচিত হয় নাই; সর্ষে 
চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পশুপক্ষী, নরনারী বই দেখি ত্রমোন্নতি 
লাভ করিয় ধীরে ধীরে তাহাদের বর্তমান অবস্থায় আমিয়া উপনীত হ্ইয়াছে। 
অর্থাৎ চূড়ান্ত স্থষ্টি বা হঠাৎ স্ষ্টি বলিয়া কোন জিনিষ নাই , কোন এক বিশেষ 
মুহূর্তে ঈশ্বরেব কাজ আরম্ভ হয় নাই, আব কোন এক বিশেষ মুহূর্তে উহা 
শেষও হয় নাই। অনাদদিকাল হইতে তাহার স্ঙ্টি চলিয়াছে এবং অনস্তকাল 
ধরিয়া চলিবে । 

দ্বিতীয়তঃ 11501880108] [5010807 বা! যাল্তিক বিবর্তনবাদ । 
বিবর্তনবারদিগণ বলেন যে পণ্ড মস্তি ব| মানব মন্তিষ্--কোন জিনিষই পূর্ণাঙ্গ 
ভাবে আবির্তি হয় নাই; প্রত্যেক জিনিষই প্রথমে সরলরূপে দেখা দেয়, পরে 
বহু বিবর্তনে মধ্য দিয়! আসিয়া জটিলরূপ গ্রহণ করে । এইভাবে কীট পতঙ্গের 
ষস্তিফই ধীরে ধাবে পশুপক্ষীর মস্তিফে পরিণত হইয়াছে, এবং পরে পশুপক্ষীর 
মস্তি হইতে ধীরে ধীরে মানব মন্তিষধের আবির্ভাব হইয়াছে। এক্ষেত্রে ঈশ্ববের 
কোন পরিচালনা নাই ; শুধু যাত্ত্রিবিবর্তনের ফলেই নিয়ন্তবেব জিনিষ হইতে 
অভিনব উচ্চন্তরের জিনিষের উদ্ভব হইতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি আমরা এইরূপ 
যাস্ত্রিক বিবর্তনবাদ গ্রহণ করিতে পারি ন1। নিয়স্তরের জিনিষ হইতে একেবারে 
সম্পূর্ণ রিভিন্ন জিনিষের উদ্ভব হইতে পারে না। পশুষন এবং মানবমন 
যেমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের জিনিষ, পশু-মন্তিফ এবং মানব মন্তিকও 
তেমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের বস্ত। তাই আমরা বলি যে পণ্ড মস্তিষ্ক হইতে 
পণ্ড-মস্তি্ষই উৎপন্ন হইতে পারে, একেবারে অভিনব ধরণের ঘানব-মস্তি. 
উৎপন্ন হইতে পারে না। আমের বীজ হইতে আম গাছেরই উদ্তব হইতে 
পারে, জাম গাছের উত্তব হইতে পারে না। 

এইভাবে শুধু স্ষ্টিবাদ বা শুধু বিবর্তনবাদ পরিহার করিয়া আমরা যে 
মতবাদ গ্রহণ করিয়াছি-তাহার নাম 515০9101681 [301৮ (1080 7 এই 
মতবাদে আমর বিবর্তনে বিশ্বান করি, আবার (একটু ভিন্ন অর্থে) স্্টিবাদও 
গ্রহণ করি | * বিবর্তনে বিশ্বাস করি, কারণ আযাদের মতানুনার মানব 

* 85018) 01982800 বা হৃষ্টিবাদ প্রসঙ্গে উপরে যে ব্যাখ্যা দেওঘ। হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ, 


অর্থে নহে। উপরোদ্ত' মতে, হুষ্টি এক সাময়িক এবং আকন্মিক ঘটনামাত্র ; হঠাৎ একদিন 
কোন এক শুভ মুহুর্তে ঈশ্বর জগৎ হাটি করেন; তারপরে হৃষ্টি শেষ হই! গেলে ডাহার কাজও 
গশেব হুইয়। যায়। এক্ষেত্রে ক্রমবিবর্নের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু আমাদের মতানুসারে 


মনের উৎপত্তি ১৪৩ 


মস্তিষ্ক হঠাৎ একদিন পূর্ণাঙ্গরূপে আবিভূর্তি হয় নাই ; বনু নিয়ত্যরের মস্তি হইতে 
বিবর্তিত হইয়। অবশেষে মানব-মস্তিষ্কের আবির্ভাব হইয়াছে ।: কিন্তু এইভাবে 
একেবারে নৃতন জিনিষের উত্তব হওয়া সম্ভব নহে। সেইজন্য বিবর্তনবাদের 
সহিত আমাদিগকে স্যট্টিবাদও গ্রহণ করিতে হয়; তাই আমরা বলি ষে 
বিবপ্তিত হইতে হইতে পশ্-মস্তিফ একদা এমন পর্যায়ে আসিয়া উপস্থিত 
হয়, যখন শুধু যান্ত্রিক ক্রিয়ায় আর কোন কাজ হয় না। তখন বিশ্বাবিবর্তনের 
মধ্যে যে ভগবৎ উদ্দেশ্ট প্রথম হইতেই নিহিত আছে, এবং যে উদ্দেশ্য 
সাধন করিবার জন্য ঈশ্বর এই বিশ্ববিবর্তন পরিচালনা করিতেছেন তাহা 
প্রকটিত হইয়া পড়ে, এবং ফলে যানব-মন্তিষ্ষের ন্যায় এক অভিনব জিনিষের 
উদ্ভব হয়। বিবর্তনের মাধ্যমে ভগবানেব এই অভিনব স্ৃজন- ইহাই 
আমাদের স্থিবাদ এবং ইহাই আমাদের বিবর্তনবাদ । এই বিবর্তনের 
যধ্যে ঈশ্বরের যে কি উদ্দেন্ নিহিত আছে, তাহার স্বরূপ 
এখনও পম্পূর্ণজ্পে উদঘাটিত হয় নাই, নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়া 
ধীরে ধীরে উদঘাটিত "হইতেছে মাত্র। অতএব ভবিষ্যতে ইহার যে 
কি শেষ পরিণতি হইবে, তাহা আজ নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তাই 
আমাদের মতে, বিবর্তনের ফলে আরো যে কতরকম মস্তিষ্কের উত্তব হইতে 
পারে--তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ মানব-মস্তিক্ষের উত্তব হইয়াছে, পরে হয়ত 
এই মন্তিফ হইতেই একদিন অভিনব দেব-মস্তিফ্ের উদ্ভব হইবে, তখন সঙ্গে 
সঙ্গে মানব-মনও পরিবত্তিত হইয়া দেব-মনে পরিণত হইয়া যাইবে । তবে 
আমাদের মতান্সারে যাক্ত্রিক বিবর্তনের দ্বার! ইভা সংঘটিত »*ইতে পারে না। 
ইহার জন্য ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ (51501951591 ঢ৬০1001) প্রযোজন--যাহাতে 
উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া তিনি তাহার উদ্দো অনুযায়ী অভিনব 
বস্তর উদ্ভাবন করিতে পারেন। এইভাবে নৃতনের উদ্ভব হয় বলিয়া এই 
বিবর্তনবাদকে 71061:660 7:৮০190017, নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে । 


ডাহার জন ও বিবর্তন তই ই সঙ্গে সঙ্গে চক্তিতিছে; কারণ কোন জিনিষই একেবারে পূর্ণাঙ্গ 
ভাষে রচিত হয়না; প্রথমে অপূর্ণ থাকে, পরে ধীরে ধীরে বিবতিত হুইয়! পূর্ণতার দিকে অগ্রসর 
হইতে থাকে 1 উহার এই যে বিবর্তন-_-তাহাও আবার তিনিই পরিচালন! করিয়া থাকেন; এমন 
াবে পরিচালন! করেন যাহাতে এই বিবর্তনের মধ্য দিয়া তিনি আরও অনেক নূতন জিনিষের 
স্ছজন করিতে পারেন। এইভানে অনাদিকাল হইতে স্জন ও বিবতর্ন চলিয়াছে। ইহাই 
আমাদের বিবতর্নবাদ এবং ইহাই আমাদের হ্ৃষ্টিবাদ ; ইহাতে শ্থজন ও বিবতর্ন ছুই-ই আছে; 
আর উপরোক্ত হৃহিবাদে হুজন আছে বটে, কিন্তু বিবর্তন নাই। 


ততীয় খণ্ড 

প্রাণ-তত্ত 
মন্ম্ম অগ্র্যান্স 
প্রাণের উৎপত্তি 


মনের পরে প্রাণের কথ। আলোচনা কর! হইবে । যেখানে প্রাণ আছে, 
সেখানেই মন আছে । মানুষের প্রাণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘনও আছে; 
পশ্তপক্ষীর প্রাণ আছে, আবার তাহাদের মনও আছে; গাছপালার প্রাণ আছে, 
তাই আমর। ম্বভাবতঃই অনুমান করি যে তাহাদেরও মন আছে। অবশ্য 
আমরা বলিতে চাই না যে, গাছপালার মন এবং মানুষের মন ঠিক একই রকমের 
জিনিষ; আমরা যেভাবে চিন্তা করি তাহারাও ঠিক সেই ভাবেই চিন্ত| করে, 
এইরকম বলিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই। তবে তাহাদের মধ্যেও যে চেতনা 
ব। অনুভূতি আছে-_তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সেইরূপ পশুপক্ষীর মধ্যেও 
ঘননশীলত। আছে, তাই বলিয়া তাহাদের মননশীলতা যে ঠিক মানুষের 
ঘননশীলতার সমতুল-_তাহ! আষর। শ্বীকার করি ন।, তাই পূর্ব প্রবন্ধে আমরা 
পশু-মন ও মানব-মনের পার্থক্য ব্যাখ্য। করিয়।ছি। ঘোট কথা, আমাদের বক্তব্য 
এই যে, যেখানে প্রাণের ক্রিয়া আছে সেখানে কোন না কোন প্রকারের মনন- 
শীলতাও বিদ্যমান আছে। 

মনের কথা ছাড়িয়া আমরা এখন প্রাণের কথা! আলোচনা করিব। অনেকে 
বলেন যে প্রাণ বলিয়। কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই । তাহাদের মতান্তসারে প্রাণের ক্রিয়া 
যে রকষের, একটি যন্ত্রের ক্রিয়াও ঠিক সেই রকষেরই ; ইহাদের মধ্যে, বিশেষ 
কোন পার্থক্য নাই। একটি ঘড়ির কাট। নিরন্তর ঘুরিয়া চলিয়াছে এবং যথাযখ- 
ভাবে সময় নির্দেশ করিতেছে; কিন্তু তাই বলিয়া! কেহকি বলিবে্ষে ইহার 
মধ্যে প্রাণ নামে কোন ্বতন্ত্র সত্তা আছে? একটি ইঞ্জিন প্রচণ্ড গতিতে; সশবে 
ছুটিয়! চলিয়াছে। প্র ন্যায় ইহার চলৎশক্তি আছে, মানুষের ন্যায় ইহা চীৎকার 
করিতেছে, অর্থাৎ প্রাণীর ন্যায় ইহা আচরণ করিতেছে ; তবুও ইহাকে কেহ 
প্রাণবন্ত বলিয়া! মনে করে, না। ইঞ্জিনের ক্রিয়া সম্পূর্ণ যাক্ত্রিক ক্রিয়া» ইহার মধ্যে 
কোন প্রাণ নাই। সেইরূপ অনেকে মনে করেন যে পশুপক্ষীর মধ্যে (এমন কি 
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মান্ুষের মধ্যেও নাকি ) কোন প্রাণ নাই ? তাহাদের ক্রিয়াও যাস্তিক কিয়া যাত। 
ইঞ্জিনের যধ্যে জল ও আগুন দিলে ইঞ্জিন যেমন ক্রিয়া করে, আমাদের 
পাকস্থলীর মধ্যে খান্তত্রব্য আসিলে আমরাও সেইরকম ক্রিয়া করি; ইঞ্জিনের 
নলের মধ্য দিয়া বাম্প যাতায়াত করে, সেইরূপ আমাদের নার্ভের ম্ধ্য দিয়াও 
রক্ত চলাচল করে। তাহা হইলে প্রাণের কার্য ও যস্ত্রের কার্ষের মধ্যে পার্থক্য 
রৃহিল কোথায়? বরং যন্ত্রের কার্ষে অনেক সময়ে আমর! এমন সব কলা কৌশল 
দেখি যাহা। প্রাণের কার্ষের মধ্যে দেখিতে পাই না; যেষন, যন্ত্রের সাহায্যে আমরা 
বড় বড় যোগ বিয়োগের অঙ্ক করিতে পারি. কিন্তু শুধু প্রাণের সাহায্যে সেরপ 
কর। যায় না। এমতাবস্থায় প্রাণকে এক বিশিষ্ট গুণ সম্পন্ন স্বতন্ত্র সত! বলিয়া 
বিবেচনা করিবার কারণ কি? তাই অনেকে বলেন যে প্রাণের ক্রিয়ামাত্রই 
যান্ত্রিক ক্রিয়া। মানুষের মধ্যে, জীবজন্তর মধ্যে, গাছপালার মধ্যে” এক কথায় 
প্রাণবন্ত জীবের মধ্যে যে সব জৈব ক্রিয়া ঈলিতেছে__সে সমস্তই নাকি যান্ত্রিক 
ক্রিয়া। ফন্সেন সহিত তুলনা করিয়াই ইহাদের ব্যাখ্যা কর। যাইতে পারে ; 
ইহার জন্ স্বতন্ত্র প্রাণ সত্তার অস্তিত্ব হ্বীকার করার প্রয়োজন নাই। 

উপরোক্ত ষতবাদকে ইংরাজীতো?২]০০12171501০1006015 বলে । আমরা 
এই মতবাদ গ্রহণ করি না। আমাদের মতাম্থসারে প্রাণ ও যন্ত্রের মধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য আছে, অর্থাৎ প্রাণের ক্রিয়াকে যান্ত্রিক ক্রিয়া বলিয়! ব্যাখ্যা করা যায় 
না; প্রাণেরও এক স্বতন্ত্র সত্তা আছে । ইহাকে ৬1251150০ 1,5০015 বলে। 
আমাদের এই মতবাদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রথমেই প্রাণ ও যন্ত্রের পার্থক্য 
বিবেচনা কর। দরকার । 


প্রাণ ও যন্ত্র (1115 700 118017106 ) 


(১) ঘড়ি একটি যস্ত্রবিশেষ ; ইহার সহিত নান! অংশ সংযুক্ত আছে, অর্থাৎ 
নানা অংশ লইয়া ঘড়িটি গঠিত হইয়াছে । সেইব্প একটি বুক্ষও নানা শাখা 
প্রশাখা! লইয়! গঠিত হইয়াছে । এক কথায়, ঘড়ি ও প্রাণী-_ছুই-ই অংশ সমূহের 
সমষ্টি । তবুও ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ধেঁষন, বিভিন্ন অংশ'লইয়া 
ঘড়িটি রচিত হইয়াছে বটে, কিস্তইহার প্রত্যেকটি অংশই বাহির হইতে সংযুক্ত 
করা হইয়াছে; ইহার নিজন্ব এমন কোন অস্তনিহিত শক্তি নাই যাহার তেজে 
ইহা! নিজেই অংশ সমূহ উদগত করিয়! নিজের বৃদ্ধি সাধন করিতে পারে । ইহা! 
সম্পূর্ণ অপরের উপর নির্ভর করে। কারিগর যেষন ভাবে যে অংশ যোগ করিয়া 
দেন, তাহা “লুইয়াই ঘড়ি, অর্থাৎ ঘড়ির নিজস্ব কোন অবদান নাই । কিন্ত 


১৩৩৬ প্রাণ-তত্তব 


একটি চার] গাছ যখন ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে তখন বাহির হইতে চাপ 
দিয়া বা ডাল-পালা লাগাইয়া কেহ ইহার বুদ্ধি সাধন করে না। ইহার ভিতরে 
যে অদ্ভূত শক্তি আছে, সেই শক্তি বলেই ইহার শাখা প্রশাখা নির্গত হইতে 
থাকে । এক্ষেত্রে ইহার শাখা প্রশাখ। বাহির হইতে সংযুক্ত হইতেছে না, ইহারা! 
ভিতর হইতেই উদগত হইতেছে । তাহা! হইলে দেখা গেল যে প্রাণীর ক্ষেত্রে 
অংশ আসে ভিতর হইতে, আব যন্ত্রের ক্ষেত্রে অংশ আসে বাহির হইতে । 

(২) অংশ সমূহের সমষ্টি লইয়া ঘডি, আবার অংশ সমূহের সঙ্গি লইয়াই 
প্রাণী। তবে ঘভি নির্ধাণে আগে আসে অংশ, তারপরে আসে সমষ্টি । আগে 
আমর! ম্প্রিং, কাচ প্রভৃতি অংশ একত্রিত করি , পবে এই একত্রীকবণের ফলে 
আসে ঘড়ি। কিস্ত প্রাণীব ক্ষেত্রে দেখি ঠিক ইহাব বিপবীত অবস্থা , এক্ষেত্রে 
আগে আসে সমষ্টি (50165), পৰে আসে অংশ সমূহের বিস্তৃতি। যেমন বীজ 
হইতে আগে আসে গাছ, তারপবে আসে ইহাব ডালপালা, ফলফুল প্রভৃতি 
অংশ। সেইরূপ ভিষম হইতে আগে ছানা আসে, তাবপবে ইহাব চোখ ভানা এবং 
অন্যান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পবিস্ফুট হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আগে মাসে সমষ্টি বা 
সমগ্রতা, পৰে আসে অংশ সমূহে বিস্তৃতি ব। ব্যাপকতা৷। প্রাণী-জীবনে এই 
সমষ্টির শক্তি এত বেশী যে, কোন অংশ যদি এই সমষ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পডে 
তবে তাহা সম্পূর্ন নষ্ট হুইযা যার। যেষন ধব, গাছ হইতে যদি একটি শাখা 
কাটিয়া লওয়া হয, তাহা! হইলে শাখাটিব সমূহ ক্ষতি হয়ঃ উহ৷ শুকাইয়া যাষ। 
কিন্ত যন্ত্রে ক্ষেত্রে দেখি ঠিক ইহাব বিপবীত অবস্থা, তাই ঘডি হইতে যদি 
ঘড়ির কাটাটি পৃথক কব] হয, তাহা হইলে কাটাটির কোন ক্ষতি হয না, যেমন 
ছিল তেমনই বহিয়া যার । এক্ষেত্রে সমষ্টির কোন অতিরিক্ত শক্তি নাই , কিন্তু 
প্রাণী-জীবনে সম্টিব এক অতিবিক্ত শক্তি আছে, সেইজন্য সমষ্টির শক্তি হইতে 
বঞ্চিত হইলেই ইহার অংশসমূহ নষ্ট হইয়া যায় । 

(৩) আর এক কথা। প্রাণীদের আত্মরক্ষা করিবাব এমন এক অদ্ভূত শক্তি 
আছে যাহা যন্ত্রের মোটেই নাই । ঘডির একটি অংশ নষ্ট হইয়া গেল ঘডি 
নিজে সেই ক্ষতি একটুও পূরণ করিতে পারিবে না, কারিগর যদি £মরামত 
করিয়। দেয় তবেই উহাঁর সংস্কার হইবে, নতুবা! যেষন ছিল তেষনহ্‌ রহিয়া 
যাইবে । কিন্ত গাছের কোন শাখা যদি ভাঙিয়! যায়, তাহা হইলে আমরা কি 
দেখি? দেখি, গাছ নিজেই নিজের ভগ্ন অংশ পূর্ণ করিয়া লয়, অপরের উপর 
নির্ভর করে না। এক্ষেত্রে মালী আসিয়া ডাল জোড়া দেয় না, বস্তুতঃ জোড় 
দেওয়ার দরকারই হয় নাঃ কারণ, গাছের নিজের যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে 
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তাহার প্রভাবে আপনা আপনিই আর একটি ডাল বাহির হইয়া আসে এবং 
ইহার ক্ষতি পূর্ণ হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে) একটি গাছ হইতে আর 
একটি গাছ উৎপন্ন হয়, একটি প্রাণী হইতে আর একটি প্রাণীর জন্ম হয়; 
এইভাবে প্রত্যেক প্রাণীই নিজ নিজ বংশ রক্ষা করিতে পারে । কিন্তু কোন 
যস্ত্রেই এই প্রজনন শক্তি নাই ; একটি ঘড়ি হইতে অন্য কোন ঘড়ির জন্ম 
হইতে পারে না। 

(৪) প্রত্যেক যন্ত্রের যধ্যে এক উদ্দের্্ নিহিত আছে । যেমন, ঘডি সময় 
নির্দেশে করে, অতএব সময় নির্দেশ করাই ঘড়ির উদ্দেস্ঠ ; এবং এই উদ্দেশ্থাটি 
যাহাতে ঘড়ি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে, সেজন্য ইহার মধ্যে যথাযথ ব্যবস্থা 
করিয়া রাখা হইয়াছে । সেইবপ প্রত্যেক প্রাণীর জীবনেও কোন এক উদ্গেস্ট 
নিহিত আছে; যেষন মৌমাছি মৌচাক রচনা করে, মধু সংগ্রহ করাই ইহার 
জীবনের উদ্দেশ । তবুও যন্ত্র ও জীবের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। যঙ্ত্রের 
যে উদ্দেখ্ট--৩।২1 উহার স্বকীয় উদ্দেশ্ট নহে, তাহা! পরকীয় উদ্দেশ্ট--বাহির 
হইতে উহ্হার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করা হইয়াছে । ঘড়ি নিজের উদ্দেশ্তটে সময় 
নির্দেশ করে না, নির্যাতার উদ্দেশ্য অনুযায়ী সময় নির্দেশ করে । কিন্তু মৌমাছি 
নিজের উদ্দেশ্তে মধু সংগ্রহ করে, পরের উদ্দেশ্য নহে ; ইহা ম্বতঃপ্রণোদিত ভাবে 
কাজ করে, পরের আদেশে নহে । এক কথার প্রাণীর উদ্দেশ্য আভ্যন্তরীণ, 
ভিতর হইতে আসে, আব যন্ত্রের উদ্দেশ্য বহিরক্গীন, বাহির হইতে 
আসে। 


যল্ত্রবাদ ও প্রাণবাদ (1160188101503 & ড্16511878 ) 


উপরোক্ত আলোচনার ফলে দেখিলাম যে প্রাণী ও যন্ত্রের যধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য আছে। এক কথায় বলা যায় “4৯ 109013176 5 0206, 60৮ 2 
01581019]) £0০$% | যন্ত্র আমরা তৈয়ারী করি, কিন্তু প্রাণী আমরা তৈয়ারী 
করিতে পারি না। প্রাণী জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু যন্ত্রের কোন জম নাই । যন্ত্রের 
বুদ্ধি আছে কিন্তু বিকাশ নাই , বৃদ্ধি আছে, কারণ অংশের পর অংশ যোগ দিয়া 
আমর! ইহার বৃদ্ধি সাধন করিতে পারি ; কিন্তু ইহার নিজন্ব কোন অন্তর্নিহিত 
শক্তি নাই, যাহার প্রভাবে ইহা নিজেই নিজের ভিতর হইতে বিকশিত হইয়া 
সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে । এইভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিবার শক্তি আছে শুধু 
প্রাণীর, যন্ত্রেরে নহে। তাই দেখি গাছ নিজেই নিজের তেজে ভিতর হইতে 
ফুটিয়া উঠিতেছে এবং ভালপালা1 ফলফ্ুলে বিকশিত হইয়া বিস্তার লাভ 


১০৮ প্রাণে উৎপত্তি 


করিতেছে। প্রাণী ও যন্ত্রের মধ্যে এই যে পার্থক্য ইহাকে আমরা! প্রকৃতিগত 
পার্থক্য (00811096565 ৫16651219০6 ) না বলিয়া! পারি না; ইহারা সম্পূর্ণ 
পৃথক (16651610610 110) । এই মতবাদের ইংরাজী নাম ড10811%0 ; 
এই ষতান্ুসারে প্রাণ বলিয়া এক স্বতন্ত্র সত্তা আছে। 


যল্্রবাদের স্বপক্ষে 


বিরুদ্ধবাদিগণ ইহা স্বীকার করেন না; তাহাদের মতের নাষ 1120179171579 1 
ই মতান্ুসাবে প্রাণ বলিয়। কোন ব্বতন্ত্র সভা নাই; প্রাণের ক্রিয়া 
াত্রই যাস্ত্রিক ক্রিয়ার সমতুল। অতএব প্রাণ এবং যন্ত্রের মধ্যে কোন 
প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই, ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা পরিমাণগত 
পার্থকা ( (08891706906 01666161906 ) | যেমন, তাহার। বলেন যে প্রাণের 
ক্রিয়া অত্যন্ত জটিল, কিন্তু সেই অনুপাতে যন্ত্রে ক্রিয়া তত জটিল নহে; 
অর্থাৎ এই জটিলতার কম বেশী লইয়াই ইহাদেব মধ্যে পার্থক্য (৫1665161১06 
1) ৫০556 )১ নতভৃবা অন্ত কোন রকম পার্থক্য ইহাদেব মধ্যে নাই। 
সেইজন্য যে পদ্ধতি অনুসারে তীাহার। যন্ত্রের ক্রিয়া প্রক্রিয়া অনুশীলন করিয়া 
থাকেন, ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসারেই তীহাব। প্রাণের ক্রিয়া প্র্রিয়! অনুশীলন 
করিবার চেষ্ট। করেন ৷ তাহার! বলেন, সুর্য ওঠে, বৃষ্টি হয়, জোয়ার, ভাটা, 
খতু পরিবর্তন প্রভৃতি কত কি ঘটন। ঘটে; কিন্তু কৈ? এসব ব্যাখ্য। 
করিবার জন্ত তো! কোন প্রাশসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার দরকার হয় না; 
আকর্ষণ, বিকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি নৈনগিক নিয়মাবলীর দ্বারাই' আমরা! 
এইসব ঘটনা স্চারুরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকি । সেইরূপ, গ্যাস মিভিত 
হইয়া জল হইতেছে, জল কখন বাম্প হইতেছে, আর কখনও ব। জিয়া গিয়া 
বরফে পরিণত হইতেছে; এইরূপ কত রকমের ক্রিয়া! প্রক্রিয়া! সংঘটিত হইতেছে। 
এই সকল ক্রিয়া প্রক্রিয়া যদি আমরা রনায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের নিরমাবলীর 
দ্বার! হ্চারুরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারি, তবে নিশ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, শরীর 
সঞ্চালন প্রভৃতি জৈব ক্রিয়াসমৃহই ব| সেইরপভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারিব না 
কেন? বস্ততঃ জীবন বা প্রাণ তো এক অদ্ভুত রহ্হ্যময় পদার্থ নহে । ু.5 
7)68159 71280 1৮ ৫0999৮ অর্থাৎ জৈব আচরণকেই জীবন বলে , নিশ্বাল 
প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, শরীর সঞ্চালন প্রভৃতি ক্রিয়া-প্রক্রিয়া লইয়াই আমাদের 
&জব আচরণ। ইহাদের অনেক ক্রিয়া প্রক্রিয়াই আজকাল ভৌত ও রাসায়নিক 
€ 1১551০21820 00136191০91 ) ক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; সেইজন্য 


দশন-প্রসঙ্গ ১৬৯ 


আমর! আশা করিতে পারি যে ভবিষ্যতে সমস্ত জৈব ক্রিয়াই পদার্থ বিজ্ঞান ২ 
রসায়ন শাস্ত্রের ঘবারা সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে । অতএব, প্রাণতত্বের ন্যার 
কোন অতিরিক্ত তত্ব কল্পনা করার প্রয়োজন নাই; কারণ তথাকথিত প্রাণের 
ক্রিয়া বা জৈব ক্রিয়ার সহিত অন্যান্য ভৌত-রাসায়নিক ক্রিয়ার কোনই 
পার্থক্য নাই। সেইজন্য যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমর! এই সব ক্রিয়াকে 
যান্ত্রিক ক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকি, ঠিক সেইপ্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
প্রাণের ক্রিয়াকেও যান্ত্রিক ক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত। 


প্রাণবাদের স্বপক্ষে 


উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই ষে, প্রাণের ক্রিয়া ও যন্ত্রের ক্রিয়ার ঘধ্যে এত 
গুরুতর পার্থক্য বর্তমান যে ইহাদিগকে সমজাতীয় বলিয়া বর্ণনা! করা অসম্ভব,। 
পাথক্য যে কত গুরুতর-“তাহা আমর! পুর্বেই আলোচন! করিয়াছি; সেখানে 
দেখিরাছি যে প্রাণের ক্রিয়াকে কিছুতেই যান্ত্রিক ক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করা যায় 
না। ধাহার। প্রাণের ক্রিয়াকে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের দ্বার! ব্যাখ্যা করেন, 
তাহারা শুধু “ক্রিয়াই” ব্যাখ্যা করেন “প্রাণ” ব্যাখ্যা করেন না। প্রাণের যে 
বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন ইহার এঁক্য-সাধন শক্তি, আত্মরক্ষণ শক্তি এবং প্রজনন 
শক্তি- অর্থাৎ ইহার অন্তনিহিত জৈব শক্তি--উহার কোন ব্যাখ্যাই তাহার! 
দেন না। তাহারা শুধু কতকগুলি ক্রিয়া প্রক্রিয়া ব্যাখ্য। করেন, কিন্তু এই সকল 
রিয়া প্রক্রিয়ার পশ্চাতে যে জৈব উদ্দেশ্য নিহিত আছে-_সেই অদৃশ্ঠ উদ্দেস্ের 
কোন ব্যাখ্যাই তাহারা দিতে পারেন না। অথচ এই উদ্দেশ্ট-সাধনের 
প্রচেষ্টাকেই প্রাণ বলা হয়, শুধু কতকগুলি ক্রিয়াকে প্রাণ বলা হয় না! প্রত্যেক 
জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ষধ্যে যে সুনির্দি্ ব্যবস্থাপনা (012£2151586:07) ) 
আছে, এবং এ ব্যবস্থার মধ্য দিয়া আজীবন যে কর্ম প্রচেষ্টা চলিতেছে-_ 
উহাই তো! আসল জিনিষ, উহাকেই আমরা প্রাণ বলি; ক্রিয়া উহার বহিঃ 
প্রকাশ মাত্র। তাই আমাদের, মতানুসারে, যে উৎস হইতে জল উদগত 
হইতেছে, সেই উৎসের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু নদীকেই যথানব্ষ মনে করা 
যেমন অনঙ্গত, প্রাণ-তত্ব বাদ দিয়! শুধু কতকগুলি ক্রিয়াকে “প্রাণ” বলিয়! বর্ণনা 
করাও তেমন অসঙ্গত | 

আর একটি কথা। যন্ত্রবাদিগণ উদ্দেশ্য আরোপ করিয়া কোন জিনিষ 
ব্যাখ্যা করিতে চান না, জগতের সমস্ত বিষয়ই তাহারা ভোৌত-রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করিতে চান। শুধু তাহাই নহে, 


১১৬ প্রাণের উতৎপাত্ত 


সাহার। যনে করেন যে এই যাস্রিক ব্যাখ্যাই একমাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা, উদ্দেশ 
আরোপ করিয়া যে ব্যাখ্যা করা হয় তাহা তাহাবা নিতান্তই রহস্তজনক ব্যাখ্যা 
বলিয়। তাচ্ছিল্য কবেন। তাহারা মনে করেন যে আধুনিক জগতে রহস্যের 
'কোন স্থান নাই। সব রহশ্তই আজ বিজ্ঞানেব কাছে ধবা পড়িয়াছে। অতএব 
জগতের সমস্ত 'বিষয়ই আজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 
তাই প্রাণের ক্রিয়াকলাপও তীহারা এই পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করিতে চান, 
আজ না হইলেও ভবিষ্যতে যে সবই যে এইভাবে ব্যাখ্যাত হইবে_ ইহাই 
তীহাদেব সুনিশ্চিত ধাবণা । আমাদেব বক্তব্য এই যে, বৈজ্ঞানিকেব এইপ্রকাৰ 
ধাবণ! বিজ্ঞান'জগতেব একটি কুসংস্কাব মাত্র। আমবা পূর্বেই বলিয়াছি 
বিজ্ঞানেব আলোচ্য বিষয় জডজগৎ। এই জডজগৎ যাস্ত্রিক পদ্ধতিতে 
ব্যাখ্যা কবা যায়--তাহা আমরা স্বীকাব কবি । কিন্তু যে পদ্ধতিতে জডজগৎ 
ব্যাখ্যা করা যায়, ঠিক নেই পদ্ধতিতে প্রাণজগৎ (ও ষনোজগৎ-ও ) ব্যাখ্যা 
করা যায় কিনা-_সেবিষয়ে সন্দেহে যথেষ্ট অবকাশ আছে। পূর্বেই বলিয়াছি 
যে, জডজগৎ ও প্রাণজগতেব মধ্যে অনতিক্রম্ণীয় পার্থক্য বিদ্যমান । জড 
বস্তকে যন্ত্রে সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। যায়, কিন্তু ষনকে কেহ যন্ত্রে সাহায্যে 
ব্যাখ্যা কবিতে পাবে না, প্রাণকেও কেহ যন্ত্রের মধ্যে ধরিতে পাবে না। 
তাই দেখি অনেক বৈজ্ঞানিকই আজকাল ম্বীকাৰ কবিতেছেন যে, নিশ্বাস 
প্রশ্বাস ও বক্ত চলাচল প্রভৃতি জৈবিক ক্রিয়ার কোন প্রকাব যান্ত্রিক ব্যাখ্যা 
সম্ভব নহে । যাল্ত্রিক পদ্ধতিকে আমবা মোটেই অবহেলা কবি না, আমবা 
সুধু বলিতে চাই যে, যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই একমাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা নহে, সমস্ত 
দুর্বোধ্য ব্যাপাবকেই যে ইহা সহজ বোধ্য কবিতে পাবে-__তাহাও ঠিক নহে। 
জডজগৎ সম্বন্ধে ইহা এক যুক্তিযুক্ত এবং সহজবোধ্য ব্যাখ্যা দিতে পাবে বটে, 
কিন্তু সেই ব্যাখ্যাই প্রাণীজগতে প্রয়োগ করিলে উচ্চ যে খুব সহজবোধ্য হয় 
-_তাহা তো! আমাদের মনে হয় না, ববং ঘনে হয়যে এক অখণ্ড জিনিষকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া, অর্থাৎ উহাব প্রাণনাশ করিয়া শুধু দেহ লইয়া ফেস খেলা 
হইডেছে। বলা বাছল্য ইহা মোটেই সরল ব্যাখ্যা নহে, ইহা! নিতাস্তই 
কৃত্রিম ব্যাখ্যা। আমাদেব মতাগ্সাবে পৃথিবীব সকল স্তরের জিনিষর্কে একই 
পর্যায়ে আনিয়া একই ভাবে ব্যাখ্যা কর! সঙ্গীচীন নহে । জডেব ন্যায় নি স্তবেব 
বস্তব ব্যাখ্যায় উদ্দেশ্য অ।বোপ না! কবিলেও হয়ত চলে ১, কিন্ত গ্রাণ ও নেব 
ন্যায় উচ্চত্তব বিষয়ের ব্যাখ্যায় উদ্দেশ আবোপ না কবিলে চলে না। তারপবে 
উদ্দেশ্ট কথাটি শুনিতে যন্ত্রবাদিগণের এত আপত্তি কেন? ঘডি একটি সামান্য 


দশ্নি-প্রসঙগ ১১১ 


যন্ত্রমাত্র-_এই সামান্য ঘড়িটিও উচ্গশ্তু ব্যতীত কি স্থ্টি হইতে পারে? ঘড়ির 
ন্যায় এক সামান্য বস্তর ব্যাখ্যাতেই যদি উদ্দেস্ট আরোপের প্রয়োজন হয়, 
তবে প্রাণের ন্যায় জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যাতেই বা তাহা হইবে না কেন? 
আমাদের ষতান্থসারে উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দে) বিষ্যষঘান আছে; পার্থক্য এই যে, 
ঘড়ির মধ্যে ইহা বাহির হইতে সঞ্চারিত কর! হইয়াছে, ইহা! কারিগরের 
অবদান; আর প্রাণের মধ্যে ইহা বাহির হইতে সঞ্চারিত হয় নাই, ইহা 
প্রাণীর মধ্যেই অস্তঃস্যত হইয়া বিচ্বমান আছে। 


প্রাণের উদ্পত্তি ( 0171815 ০11116 ) 


প্রাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হইল, এখন আমরা ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে 
আলোচন। করিব । এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ ছুই প্রকার মতবাদ আলোচনা 
কর। হইয়া থাকে, যথ! 19565159989 "7০015 এবং 31062065515 7196015 । 
নিয়ে ইহাদের কথা একে একে আলোচন। করা যাইতেছে। 

প্রথ দঃ $&0106079315 18601 | এই মতান্থনারে আদিতে যাহ। 
কিছু বিগ্কমান ছিল-_সবই জড়পদার্থ। প্রাণহীন চেতনাহীন অসংখ্য অন্থু- 
পরষাণু সর্বত্র ভাসিয়া বেডাইতেছিল ; কোথাও কোন প্রাণের লক্ষণ ছিল না। 
এই সকল পরমাণু পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতেছিল; কখন উহারা একভ্র 
মিলিত হইতেছিল, কখনও ভাঙিয়৷ যাইতেছিল, আর কখনও বা অসীষ জগতে 
ফুটিয়া চলিয়াছিল। এই প্রকার মিলন ও ভাঙন, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ প্রভৃতি 
পারম্পরিক ক্রিয়ার ফলে পরমাণু সমূহের আভ্যন্তরীণ গঠনেব মধ্যে নানারূপ 
পরিবর্তন দেখা দিতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে, বিবিধ নৈস/্িক কারণেও 
ইহাদের মধ্যে নানারপ আলোড়ন স্থষ্টি হইতে লাগিল; শীতে ইহারা 
আকুঞ্চিত হইয়া পড়িত, এবং তাপে প্রসারিত হইয়া পড়িত। এই রকম 
আকুধ্চন, প্রসারণ, আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রভৃতি ক্রিরার ফলে পরমাণু সমূহের মধ্যে 
'যে সক্রিয়ৃতা দেখা গেল, তাহাই পরে ধীরে ধারে প্রাণরূপে প্রকাশ লাভ করিল। 
যাহা প্রথমে ছিল যান্ত্রিক উত্তেজন মাত্র তাঁছীই পরিশেষে প্রাণের স্পন্দন 
রূপে পরিণতি লাভ করিল। এইভাবে পরমাণুর মধ্যে জীবনের আবির্ভাব 
হইল। নতুবা আদিতে প্রাণ বা জীবন বলিয়৷ কোথাও কিছু ছিল না; ছিল 
শুধু অপুপরমাধু। যুগফুগান্তের ক্রিগ্নার ফলে ইহার। প্রাণসঞ্ধীবিত হইয়! উঠিল, 
জড়ের মধ্যে জীবন প্রতিষ্ঠিত হইল | 

ইহাকে £1519£6159519 বলে অর্থাৎ অপ্রাণ হইতে প্রাণের উৎপত্তি । 


১১২ প্রাণের উৎপত্তি 


ধাহারা এই মতবাদে বিশ্বাস করেন তাহারা বলেন যে কেবল অতীত যুগে কেন, 
বর্তমান কালেও অপ্রাণ হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে এবং হইয়া থাকে । 
প্রমাণ স্বরূপ তাহার! বলেন যে পুকুর হইতে এক গ্লাস জল আনিয়া! টেবিলের 
উপর রাখিয়া দাও; কয়েকদিন পরে দেখিতে পাইবে গ্লাসের মধ্যে অনেক 
পোকা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এই পোকা কোথা হইতে আসিল? জলের 
মধ্যে তো কোন পোকা ছিল না । জল জড় পদার্থ; তৎসত্বেও যখন পোকা 
আসিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে অগ্রাণ পদার্থ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি 
হইয়াছে। আর একটি উদাহরণ ঃ আজ দেখ মাঠে শুধু গোবর পড়িয়া আছে, 
আর কিছুই নাই; কিন্তু ছুইদিন পরে দেখিবে ইহার মধ্যে পোকা ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, গোবর হইতেই পোকার 
উৎপত্তি হইয়াছে । অথচ গোবর জড় পদাথ? উহার কোন প্রাণ নাই; তথাপি 
উহা! হইতেই যখন প্রাণের উদ্তব হইতেছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে 
অপ্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 
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ইহার বিপরীত মতবাদের নাম 01956175519 | ধাহারা এই মতবাদে বিশ্বাস 
করেন তাহার! বলেন ষে প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে, অপ্রাণ 
হইতে প্রাণের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে । স্ুপ্রসিদ্ধ মনীষী পাস্তর (89৮015) 
এ বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়াছেন ; তিনি পরীক্ষণ সহকারে প্রমাণ করিয়াছেন যে 
পূর্বে কোন জীবাণু না থাকিলে গ্লাসের জলে কোনপ্রকাঁর পোকার উদ্ভব হইতে 
পারে না। জল সিদ্ধ করিয়া গ্লাসের মধ্যে ঢাকিয়া রাখ, দেখিবে জলে কোন 
প্রকার পোকার আবির্ভাব হইবে না। কারণ, সিদ্ধ করাতে জলের মধ্যে যেসব 
জীবাণু ছিল তাহারা মরিয়া যায়, এবং ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখাতে বাতাস 
হইতেও কোনপ্রকার জীবাণু আনিতে পারে না; সেইজন্য বহুদিন পরেও 
জলের মধ্যে কোন পোকা দেখা যায় না। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত 
হইতেছে যে জীবাণুগুলি জীবিত থাকিলেই পোকার উদ্ভব হয়, )জীবাণুগ্ুলি 
জীবিত না থাকিলে পৌকার জন্ম হয নী। “সেইরূপ, গোবরকে মাঁঠে পচিতে 
না দিনা বায়ুশূন্য কাচের গ্লাসে ঢাকিয়া রাখ ; দ্েখিবে কোনই পোকার 
উত্তব হইবে না। কিন্ত মাঠে পড়ি! থাকিলেই পোকার উত্তব হয়; কারণ, 
ইহার আশে পাশে এবং বাতাসে যে সব জীবাণু ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা 
আমিরা, গোবরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং পরে পোকায় পরিণত হয়। 
তাহা হইলে দেখা গেল যে প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হয়; সেইজন্য ষে 


প্রাণের উৎপত্তি ১১৩ 


ক্ষেত্রে পূর্বেই প্রাণের অস্তিত্ব বিনিষ্ট কর! হইয়াছে সে ক্ষেত্রে কোন প্রাণের 
উদ্ভব হইতেছে না। 

এইসকল সাক্ষ্য প্রমাণ দেখিয়া! আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিকই 819816- 
৪15 মতবাদ গ্রহণ করেন। আমর! কিন্তু সম্পূর্ণ ছ্বিধাশূন্য চিত্তে এই মতবাদ 
গ্রহণ করিতে পারি না। কেন করিতে পারি না, তাহাই এখন ব্যাখ্যা 
করা যাউক। প্রাণ হইতে যে প্রাণের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা! কেহই 
অস্বীকার করে না; বস্ততঃ সর্বত্রই ইহা ঘটিতেছে এবং সর্বদাই আমর! 
ইহ দেখিতেছি। কিন্তু উহা তো আসল কথা নহে; আসল কথা, প্রথম 
প্রাণের উত্ভব হইল কেমন করিয়া? একবার এক প্রাণের উৎপত্তি হইয়া 
গেলে আর কোনই ভাবন। নাই, তখন সেই প্রাণ হইতে আর এক 
প্রাণ__এইভাবে প্রাণের পর প্রাণ উৎপন্ন হইতে পারে; ইহাতে কোনই 
মুশকিল নাই। মুশকিল হইতেছে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি লঙয়া। কারণ, 
প্রথম প্রাণের আগে তো কোন প্রাণ ছিল ন।, তৎসত্বেও যখন ইহার উত্তব 
হইয়াছে, তখন আমরা কি করিয়া! বলিতে পারি যে, প্রাণ হইতেই প্রাণের 
উদ্ভব হইয়া থাকে? এক্ষেত্রে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে অপ্রাণ হইতেই প্রাণের 
উৎপত্তি হইয়াছে, প্রাণ হইতে নহে , এমতাবস্থায় 819501515 ত্যাগ করিয়া 
4£810195215515 গ্রহণ কর ছাড়া আর উপায় নাই. 
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কিন্তু 10521765915 গ্রহণ করিলেই যে আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান 
হইয়া যায়__তাহাও নহে। কারণ, উপরে আমর! ইহার যে বাখ্য। দিয়াছি, 
তাহ পড়িলেই বুঝা যাইবে যে ইহা 71501217109] 7:৮০106192, ব। যান্ত্রিক 
বিবর্তনবাদেরই প্রকারাস্তর মাত্র । 115০1791109] ছ:5০10001 কি-_তাহা 
পূর্ব অধ্যায়ে যথাস্থানে ব্যাখ্য। করা হইয়াছে । এই ষতান্সারে আদিকালে 
প্রাণ বা জীবন বলিয়া কোথাও কিছু ছিল না, ছিল শুধু অণুপরমাথু ; 
ষুগযুগান্তের ক্রিয়াঁফলে ইহারা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, জড়ের মধ্যে 
প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এক কথায় লক্ষ লক্ষ বৎসরের বিবর্তনের ফলে 
জড়শক্তি প্রাণশক্তিতে বিবন্তিত হইয়াছে । এই বিবর্তনের হধো কোথাও 
কোন ভগবৎ উদ্দেশ্ট নিহিত নাই; সবই যত্ত্রবৎ সংঘটিত হইয়াছে । কিন্তু 
সত্যই যদি ইহাতে ঈশ্বরের পরিচালন! ন! থাকিত, তাহা হইলে এই জড়শক্তি 
তো! যে কোন শক্তিবপেই বিবত্তিত হইতে পারিত; কিন্তু তাহা ন' হইয়া 
৮ 
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উহা উচ্চতর প্রাণ-শক্তিতে পরিণত হইতে গেল কেন? ইহার কারণ কি? 
যাস্ত্িক ঘতবাদে ইহার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না; বরং 
আমর! দেখিয়াছি যে, যাস্ত্রিক মতান্গসারে জড়শক্তি হইতে শুধু জড়শক্তিই 
উৎপন্ন হইতে পারে; জডশক্তি ব্যতীত অন্ত কোন প্রকার শক্তির উৎপত্তি 
হওয়া সম্ভব নহে। তাই যালস্ত্রিক মতবাদকে ইংরাজীতে চ২০7০00৮০ 
০1990. বলে। এই মতাহুনাবে যাহা পূর্বে বিগ্যঘান ছিল তাহাই একটু 
অন্যরূপে পুনরায় আবিভূ্তি হয়, কিন্তু উহা হইতে এক সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের 
জিনিষ উৎপন্ন হইতে পারে ন।। এমতাবস্থায় জড় হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত 


ধর্মী প্রাণের উদ্ভব হইবে কেমন করিয়। ? 
তাহা হইলেই দেখা গেল যে 919£6159515 বা £1019£616315--যে কোন 


মতবাদই গ্রহণ করি না_উহার দ্বারা আদিম প্রাণ বা প্রথম প্রাণের উৎপত্তি 
ব্যাখ্যা কর! যায় ন।। আমাদের মতানুসারে এই সমশ্যা সমাধানের জন্য 
ঈশ্বরের সাহায্য গ্রহণ কর! ছাড়া আর কোন উপায় নাই। তবে আমবা 
ছুইভাবে ঈশ্বরের সাহায্য কল্পনা! করিতে পারি। (৫) ইশ্বর যেমন জড়বস্ত ত্য 
করিয়াছেন, তেমন স্বতন্ত্রভাবে প্রাণসত্তাও স্যষ্টি করিয়াছেন । ইহাকে ইংরাজীতে 
5০০19] 0620101), বলে | (11) তিনি প্রথমেই স্বতন্ত্রভাবে প্রাণ-সত। সৃষ্টি 
করেন নাই; কিন্তু জড়বস্তকে এমনভাবে বিবপ্তিত কবিয়াছেন যাহাতে উহা 
প্রাণশক্তিতে পরিণত না হইয়া পারে নাই। ইহাকে "51501957081 
ঢ:$০10007. বলে । এখন এই দুইটি মতবাদ একটু সবিশদ ব্যাখ্যা কর! যাউক। 


€8) 91১9018] 0168610] 


অনেকে মনে করেন যে ঈশ্বব যেমন কোন এক শুভ মৃহ্র্তে জড়বস্ত স্ট 
করিয়াছিলেন, ঠিক তেমন এক শুভ মৃহূর্তে প্রাণ-সত্তাও সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
[26 00615 0০ 11810 2170. 05615 ৮749 1151) ) তিনি ইচ্ছা! করিলেন 
আলোর সৃষ্টি হউক, অমনি পৃথিবীতে আলোর উদ্ভব হইল; তিনি ইচ্ছ! 
করিলেন জলের স্থষ্ি হউক, অমনি জলের উৎপত্তি হইল । সেইরূপ তিনি 
ইচ্ছা করিলেন পৃথিবীতে প্রাণের উদ্তব হউক, অমনি প্রাণের উদ্ভব হইল। 
ইহাকে 996০8581 016526101, বলে) যেমন তিনি জল বাতাস ৃষ্টি 
করিয়াছেন, তেমন তিনি প্রাণও সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষেত্রে প্র।ণ হইতে 
প্রাণের সৃষ্টি হয় নাই (81956735915) বা অগ্রাণ হইতেও প্রাণের সৃষ্টি হয় 
নাই (2১1১19£6156915); এক্ষেত্রে ঈশ্বর হইতেই প্রাণের স্থষ্টি হইয়াছে । 


প্রাণের উতপত্তি ১১৫ 


সমালোচনা । এই ব্যাখ্যা খুবই সহজ এবং সরল ব্যাখ্যা বটে, কিন্ত 
খুব সহজে গ্রহণ করা যায় না। ভগবংতত্ব প্রসঙ্গে আমরা ইহার কথা 
মালোচন। করিয়াছি । এই মতান্তসারে ঈশ্বর এক এবং অগ্বিতীয়। তিনি 
অনাদিকাল হইতে একাকী বিরাজ করিতেছিলেন ; তখন আর কিছুই ছিল 
ন।। একদিন তাহার হঠাৎ ইচ্ছ| হইল তিনি এই বিশ্বসংসার স্যটি করেন; 
তখন তাহার ইচ্ছা হইতেই এই বিশ্বত্রদ্মাণ্ডের উদ্ভব হইল। এইভাবে যেষন 
জড়পদার্থ স্থষ্ট হইল তেমন প্রাণ-সত্তারও সৃষ্টি হইল। এখন আমর! জিজ্ঞাসা 
কবি-তিনি তো একাকী ভালই ছিলেন, তবে হঠাৎ এই বিশ্বজগৎ হৃষ্টি 
কবিতে গেলেন কেন? প্রাণ ও মন সৃষ্টি ন করিলে কি তাহার চলিত 
না? তাহ। হইলে কি বলিতে হইবে যে যখন তিনি একাকী ছিলেন 
তখন তিনি পূর্ণ ছিলেন ন।? তীহাব মধ্যে অপূর্ণতা ছিল বলিয়াই কি 
তিনি এই সব স্ষ্টি কবিষ। নিজের পূর্ণত1 সাধন করিলেন? তাহাই যদি 
তয় তবে হননি আবও আগে হষ্টি করিলেন না কেন? বলা বাহুল্য, এ 
বকম কোন প্রশ্নেরই সমুচিত উত্তব পাওয়া যায় না। আর এক বথা; 
ঈশ্বব ইচ্ছ| করিয়া তঠাৎ এই ছুনিয়া সৃষ্টি কবিলেন--ধাহারা এইরূপ বলেন 
তাহাব। হয়তো! যনে কবেন যে এইভাবে তাহারা ঈশ্বরের অনস্ত মহিম। 
ব্যাখ্য। কবেন । আপাততঃ তাহাই প্রতীয়মান হয বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে 
তাহাব! ঈশ্ববনে শ্বৈরাচাবী পুরুষে পবিণত করিয়। ফেলেন। কারণ 
.স্বরাচাবী বলিয়াই তিনি যখন ইচ্ছা এবং যাহ? ইচ্ছা ত্ষ্টি করিতে পারেন; 
কোনই বাধা বিদ্ব নাই। তাহ হইলে বলিতে হইবে যে ইচ্ছা করিলে তিনি 
পাপকেও পুণ্য করিতে পাবেন, আবাব পুণ্যকেও পাপ করিতে পারেন; 
একই মুহুর্তে তিনি দরজাটিকে খুলিয়াও বন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। কিন্ত 
উহা কি সম্ভব? ঈশ্ববও নিয়মের অধীন , তিনিও যথানিয়মে কাজ করিয়। 
'খাকেন। অবশ্য বাহির হইতে এইসব নিয়ম তাহার উপর চাপান হয় নাই; 
কিন্ত তাই বলিয়া স্বকীয় শ্বভাব-নিয়ন্ত্রণও কিছু নাই, তিনি যথেচ্ছাচার করিতে 
পারেন-__ঈশ্ববের সম্বন্ধে এইরূপ কল্পন1! করা সঙ্গত নহে । 


(0) 75160108168] 25০01881107) 


এই মতানুসারে ঈশ্বর হঠাৎ প্রাণ সৃষ্টি করেন নাই । আদিতে যে সব 
অণুপরমাণু বিচ্যমাঁন ছিল, উহ1 হইতেই ধাঁরে ধীরে রে প্রাণের উত্ভব হইয়াছে 17 
ঈবন্ব-কি কারি তইয়ী্ৈও্কাটি উদাহরণ দি তাহা বুঝানি যাউক | জলন্ত 
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উনানের উপর জল রাখিলে কিছুক্ষণ পরে এমন অবস্থা হয় যখন জল আর 
জল থাকে না, বাণ্পে পরিণত হইয়া যায়। এখন আমাদের প্রশ্ন এই : 
হঠাৎ বা্প কোথ। হইতে আসিল? আমর! যদি বলি যে জন্নোর মধ্যেই 
বাম্প ছিল তবে ঠিক বলা হয় নাঃ কারণ জল ও বাম্প একই জিনিষ 
নহে। আবার যদ বলি যে জলের মধ্যে বাষ্প ছিল না, তবে তাহাও 
ঠিক বল! হয় না; কাবণ জল হইতেই তো বাম্প আসে, পাথর হইতে আসে 
না। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে. জলেব মধ্যে বাষ্প ছিল, অথচ 
ছিলও না। ইহ! দ্ধযর্থবোধক বাক্য বটে কিন্ত কঠোর সত্য। সত্যই জলের 
মধ্যে বাম্প ছিল, কিন্তু যতক্ষণ জল ছিল ততক্ষণ বাষ্প ছিল না) জলেৰ 
মধ্যে যখন আলোড়ন স্থষ্টি হইল তখনই বাম্পের উদ্ভব হইল। প্রাণেক 
উৎপত্তি সম্বন্ধে ঠিক এই কথ প্রযোজ্য । জড়ের মধ্যে প্রাণ ছিল না, 
কিন্তু যুগুগান্তের বিবর্তনের ফলে জড়ের ষধ্যে এমন আলোড়নেব সৃষ্টি হইল 
যখন ইহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন না হইয়! পাবিল না। তবে জলের ক্ষেত্রে 
উদ্দীপনা! আসিতেছে বাহির হইতে , কিন্ত এক্ষেত্রে উদ্দীপনা বাহির হইতে 
আসিতেছে না-উদ্দীপনা আসিতেছে ভিতর হইতে । এরই উদ্দীপনাকেই 
আমরা পুর্ব অধ্যায়ে ভগবগ উদ্দেশ্য বলিয়। ব্যাখ্য। করিয়াছি । সমস্ত 
বিবর্তনের মধ্যেই এই ভগবৎ উদ্দেশ্ট নিহিত আছে । জড হইতে জীব হইতেছে, 
জীব হইতে যন হইতেছে-_এইভাবে যুগুগান্তর ধবিয়। বিশ্বজগৎং বিবতিত, 
হইয়া চলিয়া কিস্ত কোথাও ইহা যথেচ্ছভাবে ব৷ অনিয়ন্ত্রিতভাবে €িবতিত, 
হইতেছে না, সর্বদাই ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই পরিচালিত হইতেছে । 
এই বিশ্বসংসারের মাধ্যমে তিনি যে উদ্দেক্ট সাধন করিতে চান--সেই 
উদ্দেস্তের দ্রিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি এই বিশ্ববিবর্তন পরিচালিত করিতেছেন। 
তাই ইহাকে আমর! ঈশ্বরের অভিযান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি , ইহ! 
মোটেই নিরুদ্দেশ যাত্রা নহে, ইহা উদ্দেশ্টমূলক ক্রিয়া (7:5150198109] 
চড০018007)। উদ্দেশ্ত সাধনেব জন্য যখনই যেব্রপ প্রয়োজন হইয়াছে তখনই 
তদন্ুযায়ী ব্যবস্থ। করা হইয়াছে । যখন প্রাণ-উৎপভিব প্রয়োজন হইযাছে, 
তখনই জড়ের মধ্যে এক অভিনব আলোড়নেব সৃষ্টি হইয়াছে , ফলে জড 
হইতে এক অভিনব জিনিষের উদ্ভব ( চ2)61520,09 ) হইয়াছে, তাহাকেই 
আমরা প্রাণ বলি। 
উপসংহার 
প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিয়াছি, 


প্রাণের উৎপত্তি ১১৭ 
এখানে তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এই প্রসঙ্গ উপসংহাঁব করা যাঁউক। 


| | 


(01:280101) [ঢ৬০100018 


০০ 
| | 
11009171091] [০1291061021 

1. স্ষ্টিবাদ €(075810108 ) | এই মতান্ুসারে ঈশ্বর স্বতন্ত্রভাবে প্রাণ 
সত্বার হ্ষ্টি করিয়াছেন। তিনি যেমন হঠাৎ জড়বন্ত স্ষ্টি করিয়াছেন তেমন 
হঠাৎ প্রাণও কৃষ্টি করিয়াছেন । অতএব ইহা উদ্দেশ্তমূলক স্থ্__তাহাতে 
কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উদ্দেশ বাহিৰ হইতে আলিয়াছে, ভিতর 
হইতে আসে নাই; ঈশ্বব বাহিব হইতে ইহা আরোপ কবিয়াছেন, বিশ্ব- 
সংসারের অভ্যন্তর হইতে এই উদ্দেশ্ঠ উদগত হয় নাই। তাই ইহাকে 
[321078] 0০150109863 বলে, [170108] 0615019£% নহে। দ্বিতীয়তঃ, এক্ষেত্রে 
বিবর্তনের কোন সম্ভাবনা! নাই । কাবণ যাহা কিছু ঈশ্বব স্থা্র করিয়াছেন সবই 
পূর্ণাঙ্গ করিয়| স্ষ্টি করিয়াছেন ; ইহাদেব ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতির কোন 
অবকাশ নাই। তাই ইহাকে 0580107,. বলা হয়, ইহাকে ঢু0196101 
বল। যায় না। 

[1]. যান্ধ্রিক বিবর্তন € 7016018810708] ঠি5010610 ) 

এই মতান্সারে জড় অগুপবাণু হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। 
যুগষুগান্তর ধরিয়া যে বিবর্তন চলিয়াছে, উহারই ফলে ই ফলে জড় পরমাণুর মধে মধ্যে 
প্রাণের উদ্ভব হইয়াছে । এক্ষেত্রে হচাৎ থা বা পূর্ণাঙ্গ হৃষ্টি বলিয়া কিছু 
নাই আদিকালে যে জড়পরমাণু বিদ্যমান ছিল তাহাই ক্রম বিকশিত হইয়। 
প্রাণে পরিণত হইয়াছে । তাই ইহাকে বিবর্তন বলে? কিন্তু ইহা! যান্ত্রিক 
বিবর্তন। এক্ষেত্রে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই, সবই যন্ত্রবৎ বিবত্তিত হইয়া 
চলিয়াছে; ভগবৎ পরিচালনাব মোটেই প্রয়োজন হইতেছে না। 

উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তন (76160198108) িছ০178610 ) 

এই মতেও হঠাৎ স্যরি বা পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি বলিয়। কিছু নাই। আদিকালে 
যে জড় পরমাণু বিদ্যমান ছিল তাহাই ক্রমবিকশিত হইয়। প্রাণে পরিণত 
হইয়াছে। তাই এই মতবাদকেও বিবর্তন বলা হয়, তবে ইহা যান্ত্রিক 
বিবর্তন নহে, ইহা উদ্দেশ্তমূলক বিবর্তন। এই বিবর্তনের মধ্যে ঈশ্বরের 
উদ্দেশ্ত নিহিত আছে। তবে এই উদ্দেশ্ত বাহির হইতে আরোপ কর! 





১১৮৭, দর্শন প্রসঙ্গ 


হয় নাই, বিশ্বসংসারের অভ্যন্তর হইতেই ইহা ক্রিয়া করিতেছে ; তাই ইহাকে 
[1006012115150109£5 বলে, চুফ্তোণ09] 10616501065 নহে। এই আভ্যন্ত- 
বীণ উদ্দেশ্তের নিয়ন্ত্রণে যে বিবর্তন পরিচালিত হষ, তাহার ফলে জডপরমাণু 
হইতেই ধীরে ধীরে প্রাণেব আবির্ভাব হইতে পাবে । জড পরমাণুব মধ্যে 
এমন এক অবস্থার স্যত্টি হয়, ষখন উহা হইতে প্রাণের অভ্যুদয় না হইয়া 
পারে না। 

ইহাই আমদের মত। কিন্তু ইহাকে তো 81980176515 বল। যায় না, 
কারণ 1957,6515 মতে প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইতে পাবে, অপ্রাণ 
হইতে নহে। কিন্তু আমবা বলিতেভি যে অবস্থা বিশেষে অগ্রাণ হইতেও 
প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে, এবং £১1910959179515 মতবাদও টিক সেই 
কথাই বলে। তাই বলিয়া আমাদেব মতব|দকে কিন্তু £10195675515 নামেও 
অভিহিত কর] যাইতে পাবে ন।। কাবণ, আমাদের মতান্সাবে শুধু যাস্থ্িক 
ক্রিয়! প্রক্রিয়াব ফলেই গ্রাণেব উৎপত্তি হইতে পাবে না, ঈশ্বরেব 
অবদানও থাক চাই। ভগবৎ উদ্দেন্ট ক্রিয়া কবিতেছে বলিষাই প্রাণেব 
উত্তব হইতেছে, নতুবা! অগ্রাণ হইতে প্রাণ আসিতে পারে ব|। 


কপ প্রা 
প্রাণীর উৎপত্তি € পুর্বাভাৰ ) 
প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা কব। হইল, এখন প্রাণীব উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচন 
কর] হইবে। মন সম্পর্কে আমব। যাহ! বলিষাছি প্রাণ সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা 
প্রযোজ্য । ঘন নিরবলম্ব হইয়া বিবাজ করে না, কোন দেহ (তথা মস্তিষ্ক) আশ্রয় 
করিয়া বিরাজ বরে ; অতএব মনের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে গেলে উহার 
তদহিক আশ্রয়ের কথাও উল্লেখ করিতে হর । সেইরূপ প্রাণও নিরবলম্ব হইয়। 
বিরাজ করে না পশু-পক্ষী বা মানষকে অবলম্বন করিয়। ক্রিয়া করে। অতএব 
প্রাণের উৎপত্তি আলোচনা করিতে হইলে প্রকারান্তরে প্রাণীর উৎপত্তিই 
আলোচনা করিতে হয়। প্রাণের যখন উৎপত্তি হয় তখন এক যথায়থ প্রাণী 
বা জীবকে অবলম্বন করিয়াই উহার উৎপত্তি হয়; অর্থাৎ প্রাণী বাদে শুধু 
প্রাণের উদ্ভব হইতে পারে না। সেইজন্য আমবা এখানে বিভিন্ন প্রাণীর 
উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিব; বিভিন্ন প্রাণী, যথা সিংহ, ব্যান, কাক, কাকাতুয়া» 
বানর, মান্ছষ প্রভৃতি । ইহাদিগকে পারিভাষিক সংজ্ঞায় প্রজাতি (০০০5৪) 
বলা হয়। 


প্রাণের উৎপাস্ত ১১৯ 
প্রজাতি উৎপত্তি প্রসঙ্গে সাধারণতঃ তিন প্রকার মতবাদ আছে, যথ! 


0:220012) 11০0189101091 চ৬0106101 € বৃহ 71061509109 £1081 ০10001। 
আমবা একে একে ইহাদেব কথা আলোচন।! কবিব। 


(6816102 (31910951021) 


অনেকে মনে কবেন যে কোন এক শুভ মুহর্তে ঈশ্বব নানাবিধ জীবেব সৃ্টি 
কবিয়াছেন। এইভাবে ঈশ্ববেব ইচ্ছায় দিসংহ বাঘ, হবিণ শৃগাল, কাক 
কাকাতুয়া, বানব মান্ুষ প্রভৃতি সমস্ত জীবউ ষ্ঠ হইয়াছে । পূ. 07616 06 
116176 210 01616 ৬৪৪ 11217 , তিনি ইচ্ছ। কবিলেন আলোব স্ট্টি ইউক, 
অমনি পৃথিবীতে আলোব উদ্ভব হইল, তিনি ইচ্ছা কবিলেন জলেব স্থৃটটি 
হউক, অমনি জলেব উৎপত্তি হইল , সেইবপ 1তনি ইচ্ছা কবিলেন পৃথিবীতে 
সিংহ, ব্যাঘ্র, কাক, কাকাতুধা, বানব, ম্াক্নুষ প্রভৃতি জীবেব উদ্দুব হউক, অমনি 
এই সকল জনন আবিভণব হইল | ইহাকে ইংবাঁজীতে ০1১০০19] 01980101) 
বলে। ঈশ্বব ইচ্ছা পূর্বক এইসব জাতিব কৃষ্টি কবিয়াছেন , যেমন তিনি জল 
বাতাস স্থষ্টি কবিয়াছেন, তেষন তিনি বিভিন্ন জাতি ৭ কৃষ্টি কবিষাছেন | এক্ষেত্রে 
লক্ষ্য কবিতে হইবে যে প্রত্যেক জাতিই অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সিংত 
হইতে মালষ ভিন্ন, মানুষ হইতে বানব ছিন্ন, ইতাদি প্রত্যেক জাতিই ভিন্ন। 
ইহাঁবা এত বিভিন্ন যে, একটি জাতি হইতে অন্য জাতিব উৎপত্তি হইতে পাবে 
না, বানব হইতে বাঁনবই উৎপন্ন হইতে পাবে, বানব হইতে মান্ষেব উত্তব 
হওয়া সম্ভব নহে । প্রত্যেক জ্াতিই অপবিবর্তনীয (11072101115 ০01 
91১20125 )। 

সমালোচন।। ভগবৎ-তত্ব প্রনঙ্গে আমর। এই মতবাদেক কথ! আলোচন। 
কবিষাছি। এই মতান্ুনানে অনাদিকাল হইতে ঈশ্বব একাকীই বিবাজ 
কবিতেছিলেন , কিস্ত হঠাৎ তাহার একদিন ইচ্ছ| হইল তিনি বিশ্বসংসাব কৃষ্টি 
কবেন , তখন তাহাব ইচ্ছ1 হইতেই বিভিন্ন জীবজন্তব উদ্ভব হঈল। তাহ! 
হইলে আমব| জিজ্ঞানা কবি__ঈশ্বব তে? একাকী ভালই ছিলেন, তবে হঠাৎ 
এই বিশ্বসংসাব সৃষ্টি কবিতে গেলেন কেন? তবে কি বলিতে হইবে যে যখন 
তিনি একাকী ছিলেন তখন পূর্ণ ছিলেন না? তাই এইসব স্থষ্টি কবিয়! তিনি 
নিজের পূর্ণতা সাধন কবিলেন? তাহাই"যদি হয়, তবে তিনি আবও আণে 
সৃষ্টি করিলেন না কেন? বল। বাহুল্য, এবকম কোন প্রশ্নেবই সম্তোষজনক 
উত্তর পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বব ইচ্ছা কবিয়া হঠাৎ এই সংসার স্চা্ট 


১২৩ দন গ্রসঙ্গ 


করিলেন, ধাহারা এইরূপ মনে করেন তাহার! ঈশ্বরকে অত্যন্তই সীমায়িত 
করিয়া দেখেন । কারণ, সৃষ্টির পরে সত্যই তিনি সসীম হইয়া! পড়েন; একদিকে 

থাকেন ঈশ্বব ত্বয়ং, আর অন্যদিকে থাকে তাহাব সষ্ট বিশ্বজগৎ্ দুই-ই স্বতস্ 

ও স্বাধীন । এক্ষেত্রে ঈশ্বর এক এবং অদ্ধিতীয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ; 

কিন্ত তাহাব পাশে আর একটি জিনিষ থাকে, যাহ ঈশ্ববের দ্বার! স্থষ্ট হইয়া ও 

বস্ততঃ ঈশ্ববকেই আবার সীমায়িত কবিয়া ফেলে। তৃতীয়তঃ, তিনি শুধু 
সীমায়িত হন না, এই মতবাদে তিনি এক সম্বর[চারী পুরুষে পরিণত হন। 

ন্বৈবাচারী, -কাবণ এই মতানগুসাবে তিনি যখন ইচ্ছা এবং যাহা ইচ্ছ! সৃষ্টি 

করিতে পাবেন, কোন বাধা নিষেধ নাই । াকন্ত উহা কি সম্ভব? ঈশ্ববও 

নিয়মে অধীন, তিনিও যথা নিয়মে কাজ কবিয়া থাকেন । অবশ্ঠ বাহির হইতে 

এইসব নিয়ষ তাহাব উপবে চাপান হয় নাই, অর্থাৎ তাহাব জীবনে কোন 

পরকীয় শাসন নাই । কিন্তু তাই বলিয়' স্বকীয় ব্বভাব-নিয়ন্ত্রণও তাহার জীবনে 

কিছু নাই--তিনি যাহা ইচ্ছা! তাহাই কবিতে পাবেন, পাপকে পুণ্য এবং পুণ্যকে 

পাপ কবিতে পারেন- ঈশ্ববেব সম্বন্ধে এইৰপ কল্পনা কৰিলে ঈশ্ববকে মহৎ কব। 

হয় না, তাহাকে ক্ষুদ্রই কবা হয়। 


৪01,010 £ ছুই প্রকারের 


ত্ষ্টিবাদেব প্রধান ক্রটি এই যে, উহাতে স্থষ্ট বস্তব বিক।শ বা ভ্রমোন্নতির 
কোন অবকাশ নাই। কোটি কোটি বংসব পৃরে ঈশ্বব যে ক্র্য-চন্্র গ্রহ- 
নক্ষত্র স্থষ্টি কবিয়াছিলেন, তাহাবা আজও আকাশে ঠিক সেইরূপ ভাবেই 
বিরাজ কবিতেছে। তিনি যাহা! স্থষ্টি কবেন তাহ৷ পূর্ণাঙ্গরূপেই সৃষ্টি করেন। 
কোন জিনিষই তিনি অসম্পূর্ণভাবে স্থষ্টি কবেন না, তাই উহার ক্রমোন্নতি 
বা ক্রমবিকাশেব প্রয়োজন হয় না। লক্ষ লক্ষ বংনর আগে তিনি যেবপ 
জীবজন্ত স্থষ্টি করিয়াছিলেন, আজও তাহাব। সেইবপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়। জন্ম 
গ্রহণ করিতেছে, তাহাব কাজেব উপব আব কাহারও কারসাজি চলে না । 
বিবর্তনবাদিগণ ইহ! স্বীকার করেন ন।। তাহাবা বলেন বর্তমানকালে আমরা 
যাহা যেমন দেখিতেছি পূর্বতনকালে তাহা ঠিক তেমন ছিল নাঁ। আমরা 
আজ যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, কোটি কোটি বৎসর আগে ইহার 
আকার ও গঠন ঠিক এইরূপ ছিল না। তখন সর্ষের তেজ খুব প্রচণ্ড ছিল 
এবং ফলে পৃথিবীতে এত উত্তপ্ত ছিল যে, কোন প্রাণীই তখন এখানে বাস 
করিতে পারিত না। তারপর নানা কারণে ধীরে ধীরে ইহা শঈতল হইতে 


প্রাণের উৎপত্তি ১২১ 


লাগিল, এবং উপযুক্ত বায়ু ও জলের আবির্ভাবে প্রাণীরও উদ্ভব হইতে 
লাগিল। বলা বাহুল্য, তখন যে সব জীবজন্তর উদ্ভব হইয়াছিল তাহারা 
ঠিক বর্তমান কালের জীব জন্তর ন্যায় ছিল ন।। ভূগর্ভে আজকাল তাহাদের 
যেসব নমুনা ও কঙ্কাল পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে 
প্রাগএঁ্তিহাসিক যুগের সেই সব জীবজস্তর সহিত বর্তমানকালের জীবজস্তর 
বিশেষ কোন সাদৃশ্ঠ নাই। এইসব তথ্য সংগ্রহ করিয়! আধুনিক পণ্ডিতগণ 
প্রমাণ করিয়াছেন যে চূড়ান্ত সৃষ্টি বলিয়া কোন জিনিস নাই। আদিতে যে 
সথ্ষচন্দ্র ছিল তাহা বর্তমান কালের হৃর্যচন্ত্রের ন্যায় নহে; তবে সেই 
আদিযুগের হ্থ্চন্দ্রই নানাভাবে পরিবতিত হইতে হইতে বর্তমানরূপ গ্রহণ 
করিয়াছে। সেইরূপ আদিকালের জীবজন্ত হইতেই বর্তমানকালের জীবজন্তর 
উদ্ভব হইয়াছে; নান। পরিবর্তনের মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইয়! তাহার! বর্তমান 
কালের জীবজস্ততে পরিণত হইয়াছে । মানুষের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা 
প্রযোজ্য । বর্তষান যুগে যেরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত মানুষ দেখ! যাইতেছে, 
প্রাগএ্তিহাসিক যুগেও ঠিক সেইরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত মানুষ ছিল না। 
10811) মনে করেন যে লক্ষ লক্ষ ব্সর আগে আমাদের পূরপুরুষের 
আকার ঠিক মানুষের মত ছিল না, বানরের মতন ছিল। সেই বানর- 
আকার মানগষই বিবতিত হইয়! আজ বর্তমান আকার গ্রহণ করিয়াছে। 
এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে হইবে যে কোন জাতিই অপরিবর্তনীয় নহে; প্রত্যেক 
জাতিই বিবর্তনের ফলে অন্য জাতিতে পরিণত হইতে পারে (00690111 
0 9990153)। এক জাতি হইতে অন্য জাতির উদ্ভব সম্ভব ! 

এখন আমাদের এক প্রশ্ন আছে। অনাদিকাল হইতে এই যে বিবর্তন 
চলিয়াছে_ইহার পশ্চাতে কি কোন ষননশীল কর্তার পরিচালনা নাই? ইহা 
কি আপন আপনিই বিবন্তিত হইয়! চলিয়াছে,না কোন মননশীলকর্তার নিয়ন্ত্রণে 
পরিচালিত হইতেছে? ইহার উত্তরে কেহ বলেন যে বিবর্তন ক্রিয়া যন্ত্রবৎ 
পরিচালিত হইতেছে, ইহার মধ্যে কোন ভগবৎ উদ্দেশ্য নিহিত নাই । আর কেহ 
বলেন যে ইহার মধ্যে ভগবৎ উদ্দেশ্ঠ নিহিত আছে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্যই ঈশ্বর ইহা পরিচালিত করিতেছেন । প্রথম মতবাদের নাষ 10501:201- 
০৪] ঢ৬০11000, আর দ্বিতীয় ষতবাদের নাম 51501951081 ঢ:ড০010009 | 
'আমরা দ্বিতীয় মতবাদ গ্রহণ করি, একটু পরে ইউহার কথা উত্থাপন করা 
হইবে । কিন্তু তাহার পূর্বে 24০০1277108] চ.০1৪০], কি, এবং উহার স্বপক্ষে 
কি বলিবার আছে-_তাহাই এখন আলোচনা করা যাউক । 17$0০01১91)1091 


১২২ ্‌ দর্শন প্রসম 


ঢ%019000-কে আমরা বাংলায় যান্ত্রিক বিবর্তন বলিতে পারি । এক্ষেত্রে মনের 
কোন পরিচালনা নাই; কোনরূপ মানসিক পরিচালনা ব্যতীত ঘড়ির কাটা 
যেষন নিরন্তর আবন্তিত হইয়া চলিয়াছে, ঠিক এই জগৎসংসারও তেমন কোন- 
রূপ পরিচালন! ব্যতিরেকে যন্ত্রবং বিবতিত হইয়া! চলিয়াছে । এইরকম 
বিবর্তনের ফলে প্রথমে হয়ত কীটপতঙ্গ উৎপন্ন হইল, তারপরে সেই কীটপতঙ্গ 
হইতে পশ্-পক্ষীর উদ্ভব হইল, অবশেষে পশু হইতে মানুষের আবির্ভাব হইল। 
এইভাবে বিবর্তন-চক্র ঘুরিয়া চলিয়াছে, ইহার জন্য মানসিক নিয়ন্ত্রণ বা ভগবৎ 
নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হইতেছে না। 


হা. 1190179101098] 0৮ ০1হ16101) ( 13101095869] ) 


এই যান্ত্রিক মতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক [02117 এবং 149009101 ; এখানে 
তাহাদের মতামত পৃথকভাবে আলোচনা না করিয়া একই সঙ্গে ব্যাখ্য! করা 
হইবে। তাহাদের বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আদিতে সিংহ ব্যান, হরিণ শৃগাল, 
বানর মানুষ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজাতি (5920155) ছিল না; আদিতে বাহ। ছিল 
তাহাকে এক ক্ষুদ্র কর্দম পিণ্ডের সহিত তুলন? করিয়া! প্রাণপিগড বলা যাইতে 
পারে। ইহার মধ্যে শুধু প্রাণই ছিল, চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ প্রভৃতি কোন প্রকার 
অঙ্গ প্রত্যক্গ ছিল না । সহত্র সহত্্র বৎসরের বিবর্তনের ফলে ইহার মধ্যে অঙ্জ- 
গ্রত্যঙ্গের উদ্ভব হইল, অর্থাৎ পণ্ড সদৃশ জীবের আবির্ভাব হইল। কিন্তু 
বিবর্তনের তো শেষ নাই; সময় বহিয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পশুদেহও 
বিবদ্তিত' হইয়া চলিয়াছে। এইভাবে ধীরে ধীরে বিবিধ প্রকারের অঙ্গ প্রতাাঙ্গ 
উৎপন্ন হইল; ফলে হরিণ শৃগাল প্রভৃতি নানাবিধ প্রজাতির ব্মাবির্ভাব হইল । 
ইংরাজীতে ইহাকে 91010951091 [৬০1961090, বলে । এই বিবর্তনের মূল 
স্থত্র তিনটি__নিয়ে এগুলি একে একে বিবৃত করা হইতেছে; 


৫০) ভ্বীবন্ন সহগ্রাস্ম ( 9085819 107 619161196 ) 


জীবের সংখ্য। যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহাদের মধ্যে প্রতিদবন্দিত্তাও ততই 
প্রবল হইতে থাকে । সকলেই বাচিতে চায়, কেহই মরিতে চায় না। কিন্ত 
সকলের পক্ষেই বীচিয়া থাক? সম্ভব নহে; কারণ-পৃথিবীতে ষে খাস দ্রব্য 
আছে তাহা নকলের পক্ষে যথেষ্ট নহে । বিশেষতঃ যে হারে পশুপক্ষীর বৃদ্ধি 
হইতে পারে, সে হারে খাগ্ দ্রব্যের বৃদ্ধি হইতে পারে না। একটি যাত্র 
ব্যাঙই তাহার জীবনকালে বহু সহম্্র ডিম প্রসব করিতে পারে; যদ্দি সবগুলি 


প্রাণীর উৎপত্তি ১২৩ 


ছানাই বাচিপ্না থাকে তবে পৃথিবী তো ব্যাঙেই ভক্তি হইয়া যাইবে; তখন 
ইহাদের খাগ্ যোগাড় হইবে কেমন করিয়া? সেইবপ, এক মৌরাণী ষে 
কত লক্ষ মৌমাছির জন্ম দিতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই; ইহাদের সবগুলিই 
যদি বাচিয়া খাকে তবে তাহাদের খাগ্ সংকূলান হইতে পারে না। শুধু তো 
খাছ্যের অভাব নহে? স্থানের অভাব, আশ্রয়ের অভাব, জীবন ধারণের জন্য 
প্রয়োজনীয় সর্ববিধ বস্বরই অভাব । যেখানে সর্বত্রই অভাব সেখানে প্প্রাণ 
রাখিতে প্রাণান্তকর” অবস্থার হৃষ্টি না হইয়। পারে নী। ফলে জীবজস্তর মধো 
প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্বিত। আরম্ভ হইষ! যায়; কে কাহাকে পরাভূত করিম নিজের 
জন্য খাছ ও আশ্রয় যোগাড করিতে পারিবে তাহা লইয়া! পরম্পরেব নহিত 
প্রবল সংগ্রামের স্ত্রপাত হয়। বল] বাহুলা, এই জীবন মরণ সংগ্রামে যাহারা 
পরাজিত হয় তাহাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়। যায়, আব যাহার! লয়লাভ করে 
তাহারাই শুধু বাচিয়া থাকিতে পারে। অতএব স্বভাবতঃই আমাদের প্রশ্ন 
করিতে হয়" সাহাব। জমলাভ করিল, তাহারা জয়লাভ করিল কেন? 
অন্য সকলে তে। পরাজিত হইল, তবে উহাদেব জয়পাভের কারণ কি? 
ইহার উত্তবে বিবর্তনবাদিগণ যে স্থ্ত্রেব উল্লেখ করেন তাহাব নাম--টদতিক 
পরিবর্তন । 
(২) €কভিক্ স্পক্তরিবভঞ্ন (80991)5 01001110900105 ) 

তাহার। বলেন যে, যেহেতু দেহ লইখাই জীবজন্তকে সংগ্রাম করিতে হয়, 
সেইহেতু সংগ্রামের ফলে তাহাদের দেহে নানারূপ পরিবর্তন সংঘটিত ন। হইয়া 
পারে না। এই পরিবর্তন বা প্রকাবণগুলি সব সময়েই 5 সংগ্রামের 
পক্ষে অনুকূল হয়, তাহা নহে, কখন কখন প্রতিকলও হয়া থাকে। 
যাহাদের দেহে এইরূপ প্রতিকূল পরিবর্তন উৎপন্ন হয়, আহাদের পক্ষে 
জয়ল/ভ করা সম্ভব নহে; জীবনসংগ্রামে তাহারা পরাভূত হইয়া যাষ। 
আর যাহাদের ট্দহিক পরিবর্তন সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল হইয়া! থাকে, 
তাহাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত হয়! পড়ে। সংগ্রামের ফলে যে নানারপ 
দৈহিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে - তাহা নকল বিবর্তনবাদীই স্বীকার 
করেন। কিন্তু কিভাবে এই পরিবর্তন সংঘটিত হর--সে বিষয়ে তাহাদের মধ্যে 
মতৈক্য নাই । এই প্রসঙ্গে প্রথমে লামার্কের (1.018101) মতবাদ বাখ্য 
কর। যাউক, তারপরে ডারউইনের (08710) মতব।দ ব্যাখ্যা করা হইবে। 

(4) লামার্কের মতে বাহ পরিবেশের প্রভাবে পঞশুপক্ষীর দেহে 
নানাবিধ পরিবর্তনের উদ্ভব হয়। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক | লামার্ক 


১২৪ দর্শন প্রসজ 


বলেন যে জিরাফের পূর্বপুরুষ বর্তমান জিরাফের ন্যায় দীর্ঘগ্রীব ছিল না, 
হরিণের নায় হম্বগ্রীব্ছিল। সেইজন্য তাহাদিগকে পুরাকালে খুবই অত্থবিধা 
ভোগ করিতে হইত। কারণ, তাহারা গাছের পাতা খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্ত 

করিত; কিন্তু অন্যান্য জীবও যদি পাতা খাইয়া যায় তবে তাহাদের ভাগ্যে 

তো কিছুই জোটে ন৷। সেইজন্য তাহাদিগকে আরও উচু ডালের দিকে লক্ষ্য 

করিতে হইত। এইভাবে ক্রষাগত উপরের পাতা থাইবার চেষ্টা করাতে 

তাহাদের গ্রীবা ধীরে ধীরে দীর্ঘ হইতে লাগিল । ইহাতে স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে 

যে পরিবেশের প্রভাবেই জিরাফের আঙ্গিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । 

জাগতিক পরিবেশের ( চ12৮:010961)6 ) সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য চেষ্টা 

করিতে হইয়াছে বলিয়াই তাহার গ্রীবাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। সেইরূপ, ষে সকল 

জীবজন্তকে শীতপ্রধান দেশে বাস করিতে হয়, তাহাদের দেহের উপরিভাগ 

গরম লোমে আবৃত না হইয়া পারে না । কারণ, বাহা পরিবেশের সহিত সংগ্রামে 

অয়ী হইতে হইলে তাহাদের শরীরে এইরূপ প্রকারণ (17509016108001) ) 

অপরিহার্ধরূপে প্রয়োজন ; নতুবা শীতের প্রকোপে তাহারা জীবন ধারণ করিতে 

পারিত না। 

(8) কিন্ত ডারউইনের অমতে এই সকল শারীরিক পরিবর্তনের মূল 
কারণ বাহিরে নাই, ভিতরে আছে । পরিবেশের প্রভাবে আমাদের আঙ্গিক 
পরিবর্তন ঘটে না, আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটে স্বতঃস্ফু্তভাবে, দেহের অভ্যৃন্তর 
হইতে । সেইজন্য [99171 ইহাকে 90017215003 ড2119001 বলেন । 
তিনি বলেন যে, জীবজস্ত যখন সংগ্রামে লিপ্ত থাকে তখন তাহাদের দেহা- 
ভ্যস্তরে শ্বতঃই নানারূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইতে থাকে । একটি উদাহরণ 
লওয়! যাউক। লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে প্রাণীদেহে শুধু ত্বকই ছিল; 
চক্ষু কর্ণ নাসিক! প্রভৃতি অন্য কোন ইন্দ্রিয় ছিল না । 'সেইজন্য তখন ত্বক 
সংবেদন ব্যতীত অন্য কোনরূপ সংবেদন কেহ পাইত না। কিন্তু বিবত্তনের 
ফলে কাহারে! দেহাভ্যন্তরে হয়ত এমন সব পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল যাহার 
পরিণামে তাহার দেহকাণ্ডে ধীরে ধীরে চোখের উদ্ভব হইল । ইহাতে 
তাহার যে বিশেষসথবিধা হইল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। লে অনায়াসে 
তাহার অন্ধ প্রতিছন্্ীকে পরাভূত করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে 
পারিল। এক্ষেত্রে চোখের আবিরাবে তাহার খুবই স্থবিধা হইল বটে, কিন্তু 
[08:/, বলেন এই চোখ আবির্ভাবের মূলে পরিবেশের কোন প্রভাব নাই; 
পশ্তদেহের অভ্যন্তরে যে আলোড়ন স্্টি হয়__সেই আলোড়নের ফলেই 


প্রাণীর উৎপত্তি ১২৫ 


চোখের উদ্ভব হয়। এইভাবে শুধু চোখ কেন, অন্যান্য ইন্দছ্িয়েরও উৎপত্তি 
ব্যাখ্যা কর! যাইতে পারে। যেষন, বিবর্তনবারদিগণ বলেন যে সময়ের জোতে 
এবং বিবর্তনের ফলে দেহের মধ্যে এমন সব পরিবর্তন ঘটিতে পারে যাহার 
জন্য দেহের কোন এক অংশবিশেষ প্রবলভাবে আলোড়িত হইয়া ওঠে; 
তখন উহারই তেজস্কর ক্রিয়ায় সেখানে নাকের ব| কানের উদ্ভব হয়। তাই 
09111 বলেন যে, জীবজস্তর শবীরে যত কিছু প্রকারণ বা পরিবর্তনের 
উদ্ভব হইয়াছে-উহার মূলে আছে আভ্যন্তরীণ উত্তেজনা, জাগতিক উদ্দীপন! 
নহে। এক কথায়, ইহা অন্তরের অবদান, পরিবেশের পরিণাম নহে । এক্ষেত্রে 
লক্ষ্য করিতে হইবে যে আগে ইন্দ্রিয়েব উদ্ভব হয়, তারপরে আমর! উহা 
ব্যবহার করি। আগে নাক আসে, তারপরে উহ! বাবহার করিয়া আমরা 
গন্ধ পাই ; আগে কান আসে, তারপবে উহা! ব্যবহার করিয়া আমর শব্ধ শুনি, 
ইত্যাদি। মোট কথা, আগে আসে ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব, পরে আসে উহার যথাষথ 
প্রয়োগ । 

[ এই প্রসঙ্গে লামারক কি বলেন তাহাও একটু শোনা যাউক , তাহা 
হইলে লামার্ক এবং ডারউইনের মধ্যে কি লইয়! মতানৈক্য হই'য়াছে__তাহা 
খুব পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে । ডাবউইনের ন্যায় লামার্ক আত্যন্তরীণ 
আলোড়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন না, তাহার মতান্থসারে জাগতিক 
পরিবেশের প্রভাবেই জীবজস্তর দেহে আবশ্তকীয় পরিবর্তন সংঘটিত হইতে 
পারে। তাই তিনি বলেন ষে, চক্ষু কর্ণ গ্রভৃতি অঙ্গের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে 
হইলে জাগতিক উদ্দীপনাব সাহায্য লইতেই হইবে । লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে 
প্রাণীদেহে যখন ত্বক ব্যতীত আর কোন অঙ্গই ছিল না, তখন বহিজগতেব 
যেখান হইতে যে কোন উদ্দীপন। আলিত না কেন সমস্তই আসিয়া শুধু এই 
ত্বকের উপর আঘাত করিত। বাতাসের তরঙ্গ, ইথারের কম্পন, ফুলের অথু- 
পরমাণু--কাহারও জন্য কোন স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় ছিল না; সকলেই আসিয়া ত্বকের 
উপর ক্রিয়া করিত। সেইজন্য তখন ত্বক-সংবেদন ব্যতীত অন্য কোন সংবেদন 
ছিল না। কিন্তু সময়ের সশ্োতে আমাদের এই ত্বকের ক্রমবিবর্তন হইতে 
লাগিল। ত্বকের যে অংশ বাধুতরঙ্গের দ্বারা অধিক পরিমাণে আক্রান্ত 
হইয়াছিল, বায়ুতরঙ্গ তখন হইতে সর্বদা সেখানেই আঘাত করিতে লাগিল, 
ইহাতে ধীরে ধীরে সেই অংশটি বাধুতরঙ্গেব পক্ষে অনুকূল অঙ্গে পরিণত হইতে 
লাগিল। ইহার পর হইতে বাধুতবঙ্গ আনিয়া শরীরের অন্য কোথাও আক্রমণ 
করে না; যে অংশটি ইহার আক্রমণের পক্ষে সহজ এবং অন্তকল হইয়ণ 


৯২৬ দর্শন প্রসঙ্গ 


পড়িয়াছে, শুধু সেই অংশেই ইহা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে থাকে | এইভাবে 
ইহ বাফুতরঙ্গ দ্বার! ক্রমশঃ সম্পূর্ণভাবে অধিকৃত হইয়া পড়িল, এবং পরিণামে 
ইন্তারই নিজস্ব ইন্ড্রিয়ে পরিণত হইয়া গেল। এইভাবে অন্তান্ত ইন্দ্রিয়ের 
উৎপত্তি ব্যাখ্যা কর। যাইতে পারে । এই মতবাদে বাহিরের উদ্দীপনার উপর 
'গুরুত্ব আরোপ করা হয়, অন্তরের উত্তেজনার উপর নহে । এক্ষেত্রে লক্ষ্য 
করিতে হইৰে যে আগে আসে প্রয়োগ এবং প্রচেষ্ট। তারপরে আসে উহার 
জন্য যথোপযুক্ত ইন্দ্রিয় ও প্রত্যয় । আগে আমর] দেখিতে চেষ্টা করি, তারপরে 
আমাদের চোখের উদ্ভব হয়; আগে আমরা শুনিবার চেষ্টা করি, তাহার ফলে 
আমাদের কর্ণেক্ছিয়ের উদ্ভব হয। এক কথায় আগে আসে বিভিন্ন প্রয়োগ, 
তাহার পরে আসে যথাযথ ইন্রিয়। ] 

এতক্ষণ আমবা বিবর্তনের দুউটি সুত্র আলোচন1 করিলাম, যথা_জীবন 
নংগ্রাষ এবং দৈহিক পরিবর্তন । এখন আমর! ইহার তৃতীয় স্ত্রের কথা 
আলোচনা করিব, যথা --বংশান্থগতি । 


(৩) শ্থস্পানুগন্ভি (7676105 ) 


আমর] দেখিলাম যে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে জীব-জন্তর দেহে 
নানারূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তবে যাহার শবীরে এইরূপ পরিবর্তন সংঘটিত 
হয়, তাহাব সঙ্গে সঙ্গেই কিন্ত সব কিছু নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায না; উহা 
তাহার উত্তর পুরুষের, মধ্যেও সংক্রমিত হইয়া থাকে । তাই পিতামাত। বা 
ংশের কোন পূর্বপুরুষ বহু পরিশ্রমে যাহা! অন করে, তাহা তাহাদের সম্ত।ন 
বিনা পবিশ্রমে লাভ করিয়। থাকে; কারণ, উত্তরাধিকাব-স্থত্রে উহা তাহাদের 
মধ্যে সংক্রমিত ন1 হইয়! পারে না। এইভাবে বংশ-পবম্পর1 বা বংশানুক্রমে 
যাহার গতি--তাহাকে বংশান্থগতি বলে। তাই দেখি পূর্বপুরুষের শরীর 
বলিষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ হইলে তাহাদের সম্তান-সম্ভতির শরীরও বলিষ্ঠ ও পুণাঙ্গ 
হইয়া থাকে; আবার পূর্বপুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোন ক্রটিবিচ্যুতি থাকিলে 
তাহাদের দেহেও উহ অন্ুক্রমিত হয়। উপরোক্ত টহিক পরিবর্ভন সন্বান্ধেও 
ঠিক এট কথ প্রযোজ্য । পূর্বপুরুষের দৈহিক পরিবর্তন প্রথমে তাহার সন্তানের 
মধ্যে অনুক্রমিত হয়; পরে সন্তানের নিকট হইতে উহা আরও অধঃভ্তন 
পুরুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়। এইভাবে বংশান্ুক্রঘে চলিতে চলিতে পরিবর্তন 
এতই গুরুতর কূপ পরিগ্রহ করে যে তখন আর সেই পরিবতিত জীবকে পূর্ব 
পুরুষেষ সমজাতীয় জীব বলিয়া মনে হয় না; তাই ইহাকে তখন এক ভিন্ন 


প্রাণীর উৎপত্তি ১২৭ 


প্রজাতি (9০165 ) বলিয়! অভিহিত করা হয়। এইভাবে প্রজাতির উৎপত্তি 
হইয়া থাকে । 

এখন এই প্রসঙ্গে উপসংহার কব যাউক | বিবর্তনবাদিগণ বলেন যে, 
প্রজাতি উৎপত্তির মূলে আছে জীবন সংগ্রাম । সর্বদাই সংগ্রামে লিগ্ব 
থাকিতে হয় বলিয়া জীবজন্তর দেহে নানাবিধ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই 
সকল পবিবর্তন শুধু তাহাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, তাহাদের সন্তান 
সম্ভতির মধ্যেও সংক্রমিত হইয়া! পডে। তবে এই পরিবর্তনগুলি সব সময়েই 
যে সংগ্রামের পক্ষে অন্রকুল হয়, তাহ নহে । যখন অনুকূল হয় না তখন 
তাহাদের পরাভব অবশ্ন্তাবী, ফলে তাহাদের অস্তিত্বই লুপ্ত হইয়া যাইতে 
পারে। কিন্ত পবিবর্তনগুলি যদি উহাদের পক্ষে অন্রকল হয়, তাহা! হইলে 
উহ্ারা অনায়।সে প্রতিদ্বন্বীকে পরাভূত কবিযা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে 
পারে। এইভাবে যাহাব। জয়, হয় তাহাবাই জীবন ধারণেব পক্ষে যোগ্য- 
তম বলিয়া .বিবেচিত হয়, ইংবাজীতে ইহাকে বলে 98518] ০0৫ 006 
07090 অর্থাৎ ঘাহাবা বাচিবাঁৰ যোগ্য তাহারাই শুধু বাচিবে, অন্ত সকলে 
ধবাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। উহাই প্ররৃতিব বিধান (18121 
5619০007) )। সংগ্রাষেব মাধ্যমে পরীক্ষ। করিয়া দেখা হইতেছে, কে 
বাচিবাব যোগ্য আব কে নহেশ। সংগ্রামে যে জয়লাভ কবে তাহাকেই যোগ্য 
বলিধ। নিবাচন কবা হয এবং তাহাকেই বাচিবাব অধিকার দেওয়া হয়; আব 
যে পরাজিত হয় তাহাকে যোগ্য বলিয়। গণ্য করা হয় না, অতএব তাহার 
বাচিবাব অধিকাবও থাকে না। এক কথায়, যাহাৰ জয় তাহার লীবন, যাহার 
পবাজয় তাহাব মরণ। 


সলঙাল্লোম্যা 

প্রজাতির উৎপত্তি সন্বন্ধে উপরে যে বিবর্তনের ব্যাখ্য৷ দেওয়া হইল তাহাকে 
ইংরাজীতে 7%0০01)917108] 5৮০1007) বলে। এক্ষেত্রে কোথাও কোন 
এশ্বরিক উদ্দেশ্ঠ নিহিত নাই, সবই যন্ত্রবৎ সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে। অতএব 
প্রজাতির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিবার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করিবার 
প্রয়োজন হয় না । আমরা উপরে যে সব স্থহ্থ্রে কথা উল্লেখ করিয়াছি__ 
উহাদের সাহায্যেই ইহা. সম্যকৃরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ইহা যান্ত্রিক 
ক্রিয়া, উদ্দেশ্ত প্রণোদিত নহে । তবে অন্তান্ত ক্ষেত্রে আমরা যখন এই যাক্ত্রিক 
মতবাদ গ্রহণ করিতে পারি নাই, তখন এক্ষেত্রেও যে ইহা গ্রহণ করিতে 


১২৮ দর্শন প্রসজ 


পারিব না__তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। কেন গ্রহণ করিতে পারি না 
তাহাই নিমে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । 


এলাহমান্ত ( ,8101816 ) 


(১) লামার্ক ও ডারউইন উভয়েই বলেন যে, প্রাণীদেহে যে সব পরিবতন 
সংঘটিত হয় উহাই পরে সন্তান-সন্ভতির মধ্যে পুপ্তীভূত হইয়া প্রজাতির 
কৃষি করে। 'তবে লামাক বলেন যে, পরিবর্তনের উদ্ভব হয় পরিবেশের 
প্রভাবে, আর ডারউইন বলেন যে পরিবর্তনের উদ্ভব হর দেহের আভ্যন্তরীণ 
ক্রিয়াফলে। প্রথমে লামার্কের কথা লওয় যাউক। বহিঃস্থ পরিবেশের 
প্রভাবে প্রাণীদেহে ষে বহুবিধ পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে, তাহা! সকলেই 
স্বীকার করেন। কিন্তু এইভাবে যে প্রকারণের উদ্ভব হয় তাহা সন্তান-সম্ততির 
মধ্যে সংক্রমিত হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে ৬/6152197 প্রমুখ 
বৈজ্ঞানিকগণ বন পবীক্ষা করিষ' যাহ] নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । তাহারা বলেন, পরিবেশের প্রভাবে যদ্দি কাহারো দেহে 
কোন প্রকার পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তবে উহা৷ শুধু তাহারই মধ্যে আবদ্ধ 
থাকে, তাহার সন্তান-সন্ততির মধ্যে সংক্রমিত হইতে পারে না। আমরা 
জিরাফের যে উদাহরণ দিয়াছি, সেই উদাহরণটি লণ্ওয়া যাউক | লামার্ক বলেন 
যে উচু ভালের দিকে ঘন ঘন গ্রীবা বাড়াইতে হইয়াছে বলিয়া জিবাফের 
গরীব! আজ দীর্ঘ হইয়। গিয়াছে । বারে বারে চেষ্টা করিলে এবং বিশেষভাবে 
অভ্যাস করিলে জীবজন্তর গ্রীবা যে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইতে পারে তাহা আমরা 
স্বীকার করি; কিন্ত উহার ফলে তাহার সন্তানের গ্রীবাও যে দীর্ঘ হইয়! 
যাইবে সেরকম কোন সম্ভাবনা নাই। যাহারা সার্কাস দেখায় তাহাদিগকে 
অনেক সময়ে নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নানারূপ প্রকারণ স্ষ্টি করিতে হয়, 
কিন্তু তাই বলিয়! তাহাদেব সন্তান-সম্ততিও কি সেইরূপ টদহিক প্রকারণ লইয়া 
জন্মগ্রহণ করে? মোটেই ন।, বরং দেখি, অন্থান্য সন্তানের ন্যায় তাহাদের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অবিকল সাধারণ রকমের হইয়া থাকে; উহার মধ্যে পূর্ব- 
পুরুষের দৈহিক প্রকারণের কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। তাহা হইলে দেখা 
যাইতেছেযে এক্ষেত্রে পিতামাতা৷ নিজের চেষ্টায় যাহা অর্জন করে, অন্তান- 
সম্ততি উত্তরাধিকার সুত্রে তাহ! লাভ করিতে পারে না; পিত1 মাতার ট্দহিক 
প্রকারণ লাভ করিতে হইলে তাহাকেও পিতামাতার ন্যায় চেষ্টা করিতে হয়। 
ইহাতে স্পষ্ট বুঝা! যাইতেছে যে “নজের চেষ্টা বাপরিবেশের প্রভাবে আমাদের 
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দেহে যে প্রকারণ উৎপন্ন হয়, উহা বংশানুক্রমষে সংক্রমিত হয় না; এবং 

ংশান্ক্রমে সংক্রমিত হয় ন| বলিয়া উহা কাহারো মধ্যে পুঞ্ভীভূত হইয়া 
প্রজাতিও স্থষ্টি করিতে পারে না। অতএব লামার যেভাবে প্রজাতির উৎপত্তি 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ কর। ঘাষ ন।। 


ডারউইন (1010) 


(২) লামার্কের পরে এখন ডারউইনের মতবাদ বিবেচনা করা যাউক। 
তিনি বলেন প্রাণীদেহে মধ্যে মধো স্বতঃক্ফ,তভাবে নানাবিধ প্রকারণের উত্তব 
হইয়া থাকে । ইহাকে তিনি 9790101100৭ ৬119001 বলেন। পরিবেশের 
প্রভাবে ৰা কাহারো চেষ্টার ফলে ইহ। উৎপন্ন হয় না, দেহাভ্যন্তরে সযয়ে সময়ে 
যে আলোড়নের কষ্টি হয় উহ্ারই ফলে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতাঙ্গ উদগত হইয়। 
থাঁকে। এইভাবে দেহে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয, তাহা বংশাশ্তত্রমে সংক্রমিত 
হয় এবং পবে শখ্ধীভত হইষা এক নৃতন প্রজাতির হৃষ্টি করে। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণও ইহা স্বীকার করেন। তীহাবাঁও বলেন, পরিবেশের প্রভাবে 
ব। চেষ্টার ফলে যে টিক প্রকাবণ উৎপন্ন হয় উহা অজিত প্রকারণ, উহা 
সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত হইতে পাবে ন।। কল্প আভান্তবীণ আলোড়নের 
ফলে দেহে ষে প্রকারণ উৎপন্ন হয় উহ! স্বতঃস্ফন্ভ প্রকারণ; ব্যক্তিবিশেষের 
চেষ্টায় উহা অজিত হয় না, উহা প্রাকৃতিক নিয়মে উদগত হয়; সেইজন্য 
প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা! সন্থানের মধ্যে সংক্রমিত হইতে থাকে । বহু 
পরীক্ষ! করিয় বৈজ্ঞানিকগণ ডারউইনের এই মৃত সতা বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন । 

আমরাও ইহ! স্বীকার করি। কিন্ত এখানে আমাদের এক প্রশ্ব আছে__ 
দেহের অভ্যন্তরে ষে প্রকারণের উদ্ভব হয, তাহা কেন হয়? ডারউইন বলেন 
ইহা! কেহ্‌ চেষ্টা করিয়া স্থতটি করে না, ইহা স্বতঃই আমাদের দেহের মধ্যে 
উৎপন্ন হয়। সবই স্বীকার করি; কিন্ত যাহা স্বতঃই আমাদের দেহাভ্যন্তরে 
উৎপন্ন হয়, তাহার কি কোন কারণ নাই? ম্বতঃসঞ্তাত হইলেই কি উহা! 
অকারণ হইবে? বুির পরে মাঠের মধ্যে যে তৃণ উৎপন্ন হয় উহার জন্য 
কেহই চেষ্টা করে না, উহাও স্বতঃই উৎপন্ন হয়! কিন্তু তাই বলিয়া উহা কি 
বিনা কারণে উৎপন্ন হয়? আমাদের ম্তানুসারে পৃথিবীর কোন ঘটনাই 
অকারণ ঘটিতে পারে না, প্রত্যেক ঘটনারই যথাষথ কারণ আছে। অতএব 
য়ে পরিস্থিতিতে দেহাভ্যন্তরে পরিবর্তনের উদ্ভব হইতেছে, তাহাও অকারণ 


টা) 
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সংঘটিত হইতে পারে না উহার মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন গুঢ় কারণ নিহিত 
আছে। কিন্তু ডারউইন উহার কোন কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই; 
তাই তিনি ইহাকে 08905 ড৪1:190017 বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
09:০০ ড211800 অর্থাৎ আকম্মিক পরিবর্তন; তিনি বলেন এইসৰ 
পরিবত্নের কোন নির্দিষ্ট কারণ নাই, হঠাৎ আকম্মিকভাবে শরীরের মধ্যে 
ইহা সংঘটিত হয়। কিন্তু আমাদের মতে এইবপ ব্যাখ্যাকে মোটেই ব্যাখ্যা 
বল। যায় না, ইহা! ব্যাখ্যার ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র, কারণ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় 
আকন্মিকতার স্থান নাই। যাহ! আকম্মিক বলিষ! প্রতীয়মান হয় তাহা 
বাস্তবিক আকম্মিক নহে, উহার৪ যথাযথ কারণ আছে। কিন্ত এ কারণটি 
নির্ধারণ করিতে ন। পারিলেই আমরা উহাকে আকম্মিক ব্যাপার বলিয়া 
এড়াইয়া চলি । ডারউইনও ঠিক তাহাই কবিতেছেন। দেহাভ্যস্তরে কেন 
পরিবত্ন ঘটে, উহার কোন কাবণ উদঘাটন কধিতে পাঁবিতেছেন না বলিয়াই 
তিনি উহাকে আকস্মিক বলিয়। অভিহিত কবিতেছেন । কিন্ত বল বাহুল্য, 
ছুনিয়ার কোন ঘটনাই যেষন আকম্মিক নহে, ইহাও তেষন আকম্মিক নহে; 
ইহারও নির্দিষ্ট কারণ আছে। 
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ডারউইন উহা নির্দেশ দিতে পাবিতেছেন না, কাবণ তিনি যে মতবাদে 
বিশ্বাস করেন, সেই মতান্বনাবে উহা নির্দেশ করা সহজ নহে, বোধ হয় 
সম্ভবই নহে । তাহার মতবাঁদকে 705017911০8] চ.০10010 বলে। এই 
মতানুসারে পৃথিবীতে কোন এক সম্পূর্ণ নূতন জিনিষেব উদ্ভব হইতে পারে 
না, যাহা অতীতে বিদ্যমান ছিল তাহাই কিঞ্চিৎ বিভিন্নৰপে আবিভূর্ত হয়, 
একেবারে সম্পূর্ণ নৃতন জিনিষের উদ্ভব হয় না। সমুদ্রেব জল রৌন্রে শুকাইলে 
লবণ হয়; এক্ষেত্রে জলই পরিবতিত হইয়! লবণ হইতেছে বটে, কিন্তু 
লবণের আবিাৰব একেবারে অভিনব আবির্ভাব নে | প্রথম হইতেই উহা- 
জলের মধ্যে বিচ্যমান ছিল, এখন জমাট হইয়। একটু বিভিন্নরূপে আবিভূ্তি 
হইয়াছে ম্বাত্র। আই ইহাকে 2666056০ চ018007 নামেও অভিহিত 
করা হয়। এক্ষেত্রে যাহা পূর্বে ছিল তাহারই পুনরাবৃত্তি হয়, নৃতনের 
আবির্ভাব হয় না। কিন্তু এমন অনেক পরিবর্তন আছে যাহা মোটেই সাধান্ত 
পরিবর্তন নহে, গুরুতর পরিবর্তন_যাহাব ফলে সত্যই এক অভূতপূর্ব 
জিনিষের উদ্ভব হইতে পারে । ডারউইন ঘে দৈহিকপরিবর্তনৈর কথা বলিয়াছেন 
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উহাও সেইরূপ এক গুরুতর পরিবর্তন; উহার মধ্যে শুধু পুরাতনের পুনরাবৃত্তি 
নাই, উহার মধ্যে এক নূতনের সুচনা আছে-_কারণ উহা! হইতে এক নৃতন 
প্রজাতির উন্মেষ হইতেছে । উহাকে আমর! “যেমন তেষন” ব্যাপার বলিতে 
পারি ন।, তাই যান্ত্রিক বিবতনের দ্বার। উহ1 ব্যাখ্যা করা যায় না। মনে 
রাখিতে হইবে, ফেক্ষেত্রে পুবাতন হইতে পুরাতনের উদ্ভব হয়, সেক্ষেত্রেই 
শুধু যান্ত্রিক ব্যাখ্যা নম্তব। সেক্ষেত্রে আমবা অতীতের মধ্যে উহার কারণ 
অন্ুুসন্ধানপূর্বক যান্ত্রিক নিয়মানুসারে উহ্‌! ব্যাখ্য। করিতে পারি। কিন্তু যে- 
ক্ষেত্রে পুরাতন হইতে নৃতনেব স্থত্রপাত হয়, সেক্ষেত্রে যাস্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব 
নহে, কাবণ সেক্ষেত্রে অতীতের মব্যে উহাব কোন স্চনাই পাওয়। 
যায় না। তখন 70515010951081]  7৬০91000]0 ম্বীকাব করা ছাড়। 
আব কোন উপাযষ নাই । 15190109518] ঢ০91000) মানে উদ্দেশ্ঠমূলক 
বিবর্তন । এই মতানুসারে প্রত্যেক বিবর্তনের মধ্যেই এক প্রশ্বরিক উদ্দেশ্ট নিহিত 
'অছে, এব* ঈ উদ্দেশ্য সাধন করাই বিবর্তনের লক্ষ্য । এইরূপ বিবর্তনের ফলে 
পশুদেহ কখন কখন এমন পর্যায়ে আসিযা পৌছে যখন উহ হইতে কোন 
পূর্ব জিনিষের পুনরাবৃত্তি না 5ইযা এক অভিনব প্রকারণের উৎপত্তি হইয়৷ থাকে । 
কিন্তু কেন এমন হয়? কেন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে পরিস্থিতিতে এইরূপ 
দৈহিক গ্রকারণের আবির্ভাব ন1 হইয়া পারে না? ইহার কারণ কি? আমাদের 
মতাজসারে ঈশ্বরের অন্তলিহিত উদ্দেশ্যই ইহার কারণ। এই উদ্গেশ্ত সিদ্ধি 
করিবার জন্তই তিনি বিবর্তনের মাধ্যমে পশুদেহকে এমন পর্যায়ে আনিতেছেন 
যখন এক অভিনব প্রকারণের উদ্ভব না হইযা পাবে না) পবে উহাই সম্তান 
সম্ততিতে পুঞ্জীভূত হইয়া নৃতন প্রজাতির স্থষ্টি করে। এইভাবে “ বিবর্তনের 
মাধ্যমে নৃতনের উন্মেষ হইয়া থাকে তাহাকে উদ্মেষধর্মী বিবর্তন ( চ7767507/ 
ঢ:ড91061018 ) নামেও অভিহিত করা হয়। 
একা দিস্প জপ্রগাজ 
প্রাণীর উৎপত্তি (পরিশিষ্ট) 

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিলাম যে 70০01721108] বিবর্তনবাদের দ্বার! প্রাণীর 
উৎপত্তি ব্যাখ্য। করা যায় না। কিন্তু প্রাণীর উৎপত্তিই তে! একমাত্র বিষয় 
নহে; প্রাণী প্রসঙ্গে আরও অনেক বিষয় আছে, যেমন উহার দৈহিক গঠন, 
অপর প্রাণীর সহিত উহার সঙ্গতি স্থাপন, ইত্যাদি। আমরা এখন এই সকল 
বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইব যে ইহাদের কোনটিই 1+1০0%72771০91 
. বিবর্তনের ছার! ব্যাখ্যা করা যাঁয় ন।; প্রত্যেক ব্যাপারের জন্তই "516০1951091 


১৩২ প্রাণ-তত্ব 


বিবর্তনের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রথমে দৈহিক গঠনের কথা 
লওয়। যাউক। যেকোন মানুষের দিকে লক্ষ্য কর, দেখিবে তাহার কত, 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে; হাত আছে, পা আছে, চোখ, কান, নাক প্রভৃতি, 
ইন্ছিয় আছে; আর ভিতরে আছে নার্ভ, পেশী, মস্তিষ্ক, পাকস্থলী প্রভৃতি, 
যে কত কি--তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু নার্ভের সংখ্যাই যে কত লক্ষ তাহা 
সঠিক বলা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য! এত ষে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং এত 
যে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া__তবুও ইহাদের মধ্যে তো কোনপ্রকার অগঙ্গতি, 
দেখা যাঁষ না, বরং দেখি ইহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত সামগ্রস্ত বিদ্যমান । 
140172175০9] বিবর্তনবাদ্দিগণ বলেন যে ইহাতে কিছুই আশ্চর্য হইবার নাই; 
প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন আকন্মিকভাবে উদ্ভূত হইয়াছে, উহাদের পারস্পরিক 
সঙ্গতিও তেমন আকম্মিকভাবেই সংঘটিত হইয়াছে । কিন্তু ইহা! কি বিশ্বান করা 
যায়? আমর! মানিয়। লইলাম যে অক্গ-প্রত্যঙগুলি আকম্মিকভাবেই উদ্ভূত 
হইয়াছে কোন পরিকল্পনা! অন্ষাধী রচিত হয় নাই । কিন্তু পূর্ব হইতে কোন 
পরিকল্পনা না থাকিলে এতগুলি বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র অংশ কি পরস্পরের সহিত 
এইরূপ অদ্ভূত সামঞ্রস্ত রক্ষা করিয়! কাঁজ করিতে পারে? ইহা! কি সম্ভব? তাই 
21010981০91 মতবাদে বল! হয যে, কোন অক্গ-প্রত্যঙ্গঈই আকস্মিকভাবে রচিত 
তয় নাই; ইহাদের সৃষ্টির পশ্চাতে এক মননশীল কর্তার নিয়ন্ত্রণ আছে, এবং 
তাহারই উদ্দেশ্ত সাধনে নিয়োজিত আছে বলিষা ইহাদের কাধকলাপের মধ্যে 


কোনরূপ অসঙ্গতির উদ্ভব হইতে পারে না। সবই একই উদ্দেশ্যগ্ত্রে গ্রথিত 
থাকাতে ইহাদের পরম্পরের মধ্যে এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখা যায়। 


প্রাণীদেহের অঙ্গ-প্রত্যন্গের মধ্যেই যে শুধু এই প্রকার সামঞ্জস্য দেখা যাঁষ, 
তাহা নহে প্রাণীদের পরস্পরের জীবনেও এক অন্ভুত সঙ্গতি দেখা যায়; মনে হয় 
প্রত্যেকেই যেন পরের তরে । মায়ের বুকে স্তন আছে 3 17/50178171091 মতবাদি- 
গণ বলেন যে আকম্মিক ভাবেই তাহার দেহে স্তনোদগম হইয়াছে । তাহা ন। হয় 
হইল; কিন্ত ইহার সহিত শিশুর জীবনের সঙ্গতি সাধিত হইল কেমন করিয়া? 
মা ও শিশু-_দুইজনেই তো! পৃথক ছুইজনই সম্পূর্ণ ্বতন্তর ভবুও দেখি উভষেই 
যেন একই হুত্রে গ্রথিত। তাই মায়ের স্তন না হুইলে শিশুর জীৰন 
রক্ষা পায় না, আর শিশুর জীবন না থাকিলে মায়ের স্তনেরও কোন 
সার্থকতা! থাকে না। তাহা হইলে ম্বীকার করিতে হয় যে এমন 
একজন মননশীল কর্ত| আছেন ষিনি এই দুই বিতিন্ন প্রাণীর মধ্যে সামগ্জস্ত 
স্থাপন করিয়াছেন ; নতুবা তাহাদের মধ্যে শুধু স্বাতন্ত্যই থাকিত, সামগ্ন্ত 


প্রাণীর উৎপত্তি ১৩৩ 


খাঁকিত না। আব এক কথা? শুধু প্রাণীদের পরস্পরের মধ্যেই সামঞ্জন্ত 
নাই , তাহারা যেখানে বাস কবে, দেই বদতির সঙ্গেও তাঁভাদেব অদ্ভুত 
সামঞ্জস্য বিদ্যমান । পাঁধী আকাশে উডে; তাই দেখি তাহাব অস্থিগুলি 
হান্কা, কারণ বেশী ভারী হইলে দে উডিতে পাবিত না। আবার দেখি 
পাখীব পাখা আছে, মাছেবও পাখা আছে। কিন্তু পাখার পাখা ও 
মাছেব পাথ! বিভিন্ন বকমেব, কাঁবণ পাখীকে আকাশে উডিতে হয আঁব মাছকে 
জলে ভাসিতে ভয , ইভ।তে স্পষ্ট বুঝ। যাইতেছে যে, কোন এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্তের 
দিকে লক্ষ্য বাখিযাই উহাদেব পাখাঁগুলি বিভিন্নভাবে গঠিত হইয়াছে। 
তাই 'আমবা বলি যে ইহ! একেবাঁবে আকস্মিক ব্যাপার হইতে পাবে না? 
মাঁকন্মিক হইলে প্রত্যেক প্রাণীবই বসতিব সহিত তাহাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেব এভাদৃশ 
পঙ্গতি থাকিতে পাবিত না। 
উদ্দেশ্ট-কারণ (178) 085৪৩ ) 

তাহা তঈদল দেখা গেল যে, 11০০1১271০2] বিবর্তনের দ্বাঝ। আমরা 
প্রাণী জীবনে অনেক কথাই ব্যাখ্যা কবিতে পাবি নাঃ ইঠাদেব উৎপত্তি 
যেমন ব্যাখা। কবিতে পাবি না, ইভাঁদেব প।বস্পবিক সঙ্গতিও তেমন সুষ্- 
ভাবে ব্যাপ্যা কবিতে পাবি নী । এই অসমর্থতা ব্যতীত 75০15217102] 
ব্যাখ্যাব আব একটি প্রধান ভ্রুট-ইভাব অসম্পৃততা। মুখ্যতঃ "অতীত ও 
বর্তমানেব দিকে লক্ষ্য বাখিষাঁই ইহ সব কিছু ব্যাখা। কবিবার চেষ্টা কবে, কিন্ত 
ভবিস্যতেব দিকে লক্ষ্য রাখে না, ত'ই ইভাঁব ব্যাখা। কিঞ%িৎ অসম্পূর্ণ রহিযা 
যষ। কথাটি ভাল কণ্বয। বুঝান বাউক। ধর, একজন কাবিগর 
বহু পবিশ্রম কবিষা একটি ঘভি নির্মাণ কবিতেছেন। এখন এই ঘড়ির 
উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যাউক | 1/০01)17102] মতবাদিগণ বলেন যে ইহার 
জন্য কাবিগরকে নানাবিধ আয়োজন কবিতে ভইযাছে ১ নানাবিধ মালমশলা 
যেগাড করিয। ও নানাভাবে উহার্দিগকে সংযুক্ত কবিষ! তাঁগকে এই ঘডিটি 
বানাইতে হইতেছে । বলা বাহুল্য, এসমস্তই অতীত ও বর্তমানের ব্যাপার ; 
অতীতে তিনি মালমশল! যোগাঁড কবিয়াছেন এবং বর্তমানে তিনি যন্ত্রপাতি দিয়া 
উচ্গদের উপর ক্রিষা কবিতেছেন । কিন্তু শুধু মালমশল! ও যন্ত্রপাতি থাকিলে 
কি ঘড়ি নির্নিত ভয়? মোটেই না; ইহার জন্গ কারিগবের এক পরিকল্পনা 
চাঁই ; তিনি কি নির্মাণ কবিতে চান, তাহার বচনার উদ্দেশ্য কি--উহারও এক 
পবিকল্পন! তাহার মানসপটে উপস্থাপিত রাখা চাই। বস্ততঃ সেই উদ্দেশ্ঠের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি তাহার কার্ধগ্রণালী পরিচালনা করেন। তাহার 


১৩৪ দর্শন প্রসঙ্গ 


উদ্দেশ্ট ভিন্ন রকমের হইলে তাঁহার কা্ধপ্রণালীও যে ভি রকমের হইত--তাহা' 
বলাই বাছল্য । অতএব তাঁহার কাধপ্রণালী ব্যাখ্যা করিতে হইলে তাহার 
উদ্দেস্টের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, নতুবা সঠিকভাবে তাহার কার্য ব্যাখ্যা কর! 
যাইবে না। কিন্তু কার্ধের এই যে উদ্দেশ্ত--ইহা যে ফন্পূর্ণ ভবিষ্যৎমৃখীন ব্যাপার, 
তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিষ! দিতে হইবে না। ইহ] সর্বদা 
আমাদের সম্মুথে থাকে__সম্মুখে থাকিয়া দূর হইতে হাতছানি দিয়া যেন 
ডাকে ॥। এইভাবে দূরে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াও ইহা! আমাদের 
বর্তমান কার্যাবলী নিযন্ত্রিত করিয়। থাকে | তাঁই আমর! বলিষাছি যে কেবল 
অতীত ও বর্তমান ক্রিয়] গ্রক্রিয়৷ নির্ণয় করিতে পারিলেই ব্যাখ্য। সম্পূর্ণ 
হয় না; ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করিতে হইলে ইহার ভবিস্তৎ উদ্দেশ্তের কথাও 
চিন্তা করিতে হয়। 

এই প্রসঙ্গে £0500905 যাহা বলেন তাহ উল্লেখ কর! যাইতে পাবে। 
তিনি বলেন, যে কোন কার্ষের (৮:০০) কথাই লওয়া যাউক ন1 কেন, শুধু 
এক রকমের কারণেব দ্বার1 উহ! ব্যাখ্যা কর! যাঁয় না, বিভিন্ন রকমের কারণ 
উল্লেখ করিতে হয়। ঘেমন ধর, কুন্তকার একটি ঘট নির্মাণ করিতেছে ; এক্ষেত্রে 
মাটি তাহার পক্ষে অপরিহার্ধযবপে প্রয়োজন, মাটি না হইলে সে কি দিযা ঘট 
নির্মাণ করিবে? অতএব মাটি ঘটের “কারণ” । কিন্তু মাটিই উহার একমাত্র 
কারণ নহে; তাহ। হইলে মাঁটি তে নিজে নিজেই ঘট নিমাণ করিতে পারিত, 
কিন্তু তাহ! তো সম্ভব নে + অতএব ঘট নির্মাণের জন্য যেমন মাটির দরকাঁব, 
তেমন আবার কুস্তকারেরও দরকার । এএক্ষেত্র মাটি ?0851191 ০৪5০, মাটি 
হুইতে ঘটের উপাদান আমিতেছে ; আর কুম্তকফার [১6101216 ০805১ সে 
মাটিকে যথাথ ভাবে প্রয়োজন1 করিতেছে । তবে শুধু এই ছুই রকমের 
« কারণ হইলেই হয় না) আরও এক প্রকার কারণের প্রয়োজন, উহার 
নাম ঘ1091 ০205০ $ কুস্তকারের মনের মধ্যে যে পরিকল্পনা বিরাজ 
করিতেছে-_-উহাকেই আমরা চ191 0৪035 বলিতেছি।* এই পরিকল্পন। 

স+ এখানে 108] 18089 বলিতে আমঝ। :87181069 বণিত ০770101 087185 এৰং চ108] 
08্8৩--ছুইই একসঙ্গে বুঝাইতেছি । [0208] 0৪৪৪-_যেমন, ঘট কিকপ আকার পরিগ্রহ 


করিবে, ছোট হইবে কি বড হইবে, হন্দর হইবে কি সাধারণ হইবে, তৎমন্বদ্ধীয পরিকল্পন। 1 


৪] 080৪৪--যেমন ঘট কি উদ্দেশ্তে রচিত হইবে, বিক্রযের জন্য, কিম্বা উপহারের জন্য 
অথব! প্রদর্শনীর জন্য ইত্যাদি সন্বন্বীয পরিকল্পন। | বল! বাহুল্য, চ০2008] 08089 এবং [71791 
0৪0৪০--ছুই-ই মানসিক ব্যাপার, ছুই-ই ভবিষ্যৎমুখীন , সেইজন্য পৃথকভাবে উল্লেখ না করিয! 
'আমার এখানে ছুইটিকেই একই নামে নির্দেশ করিতেছি । 


প্রাণীর উৎপত্তি ১৩৫ 


অনুসারেই সে কাঁজ করিতেছে । দে কি নির্মাণ করিবে--বাঁটি করিবে কি ঘটি 
করিবে, এবং ঘটি হইলেই বা উহা! কিন্ধপ হইবে, ছোট হুইবে কি বড় হইবে, 

স্বন্দর হইবে কি সাধারণ হুইবে, বিক্রয় করা হইবে কি উপহার দেওয়া হইবে-_ 
সবই দে মনের মধ্যে কল্পনা করিয়! রাখিয়াছে এবং তদনুসারে সে মাটির উপর 
ক্রিয়া করিতেছে । অতএব 109] 0৪43০ ন1| থাকিলেও ঘট হইতে পারে না। 
একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে 1/2051091 08555 এবং ছ62০101; 

0905০ আছে কার্ধের পশ্চাতে, আর চ121 52456 আছে কার্ধের সম্মুখে । 

কার্য অর্থাৎ 785০6, যেমন ঘট ; ঘট-নির্মীণের পশ্চাতে আছে কুস্তকার, আর 

সম্মুথে আছে কুস্তকারের পরিকল্পন।॥ কুস্তকার পিছন হইতে মাটির উপ্র 
ক্রিয়া করিতেছে, আর কল্পনা সম্মুখ হইতে আকুষ্ট করিয়া উহাকে এক বিশিষ্ট 
রূপদান করিতেছে । ইহাদের সমঘ্বয় না হইলে ঘট নিমিত হইত না, অন্ত কিছু 

নিশিত হইত। 

এখন বুরণ যাইবে আমরা কেন 1০017871091 ব্যাখ্যাকে অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা 

বলিয় বর্ণন! করিয়াছি । এই মতান্ুসাঁরে বিশ্বজগৎ আপনা আপনিই বিবন্তিত 
হইয়া চলিয়াছে, কোথাও কোন উদ্দেশ্য বা পূর্ব পরিকল্পনা নাই। আঁদিতে 

যেসব অগু-পরমাণু ছিল তাহারাই বিবতিত হইয়। আজ জীব জন্কতে পরিণত 
হইয়াছে; তবে সবই আকস্মিকভাবে সংঘটিত হইয়াছে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
ভাবে নহে । তাই ইহাকে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা বল! হয় ; এক্ষেত্রে শুধু 141965:191 
0৪056 বা উপারাান-কারণের দিকে লক্ষ্য করা হইতেছে, কিন্তু চ1721 02556 
বা উদ্দেশ্ট-কারণের দ্রিকে লক্ষা কর! হয় না। অর্থাৎ অতীতে ও বর্তমানে কি 
উপাদান আছে,, তাহাই শুধু লক্ষ্য কর! হয়, কিন্তু ভবিষ্যতে উহার কিরূপ 
পরিণতি হইবে-_তাঁহ। মোটেই চিন্তা করাহয় না । কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ভবিষ্যৎ 
পরিণতির কথা বাঁদ দিয়া বিচার করিলে বর্তমানকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায় 
না; কারণ, ভঙিম্তৎ তো! বর্তমান হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়া বিরাজ করে না, 

বর্তমানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াই ইহা লক্ষ্য ক! উদ্দেশ্ঠরূপে ক্রিয়া করিতেছে । তাই 
আমর! বলিয়াছি যে, উদ্দেশ্ত-কাবণ বাতিরেকে শুধু উপাদান-কারণে কোন কার্ধ 
(75:£6০৮) সম্পার্দিত হইতে পাঁরে না। উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন 
এবং এমন কি ইহাদের মধ্যে গতি-সঞ্চারণের জন্যও উদ্দেশ্ট-কারণের প্রয়োজন ; 
নতুবা ইহার! স্থির, স্থান্চ ও নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিত, কোন কাজ হইত 
না। ইহাদের দ্বারা কাজ করাইতে হইলে এক উদ্দেশ্য অনুযায়ী ইহাঁদিগকে 
পরিচালনা কর! দরকার। অতএব এই উদ্দেশ্তের কথা উল্লেখ না করিয়া 


১৩৬ দর্শন প্রসঙ্গ 


আমরা বখন শুধু উপাদানের সাহায্যে কোন কার্য ব্যাধ্য! করিতে যাই, তখন 
আমাদের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ না হইয়া পারে না। সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে হইলে 
ইহার সম্পূর্ণ কারণ উল্লেখ করিতে হইবে । এইরূপ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাই '515০- 
1081০৪1 মতবাদে ; এক্ষেত্রে আমরা! শুধু উপাদান সমূহের দিকে লক্ষ্য করি না, 
থে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপাদান সমূহ বিবতিত হইয়া চলিয়াছে__সেই উদ্দেশ্টের 
দিকেও লক্ষ্য করি। ইহাঁকেই আমরা ভগবৎ উদ্দেশ্য বলিয়াছি। তাহারই 
উদ্দেশ্ত সাধনে এবং তাহারই নিয়ন্ত্রণে বিশ্বজগৎ বিবতিত হইয়। চলিযাছে ; তিনিই 
বিশ্ব বিবর্তনের 1791 0৪09০ বা চরম কারণ । 
উপসংহার 761601045 

এই দীর্ঘ আলোচনার এখন উপসংহার করা যাউক। আমাদের আলোচ্য 
বিষয়_যান্ত্রিক (16০০192721০91 ) বিবর্তনবাদ বনাম উদ্দেশ্মূলক (61০০- 
1981০21 ) বিবর্তনবাদ । বাস্ত্রিক মতবাঁদের বিরুদ্ধে, তথ উদেশ্রমূলক মতবাদের 
ত্বপক্ষে আমরা যে তিনটি যুক্তি দিযাছি-_তাহার সারাংশ উল্লেখ করিয়! 
এই আলোচনার উপসংহার করা হইবে । (১) প্রথমতঃ, বাস্ত্রিক মতবাদ্দিগণ 
বলেন যে দেহাভ্যন্তরে যেসব প্রকারণের স্থষ্টি হয়, উচাই উত্তরাঁধিকার-গ্ত্রে 
অনুক্রমিত ও পুঞ্জীভূত হইয৷ প্রাণীদেচে এমন সব পবিবর্তন সাধন করে যাহার 
ফলে নূতন প্রজাতির উদ্ভব ন! হইযা পারেনা । উদ্দেশ্যবাদ্দিগণও ইহা স্বীকার 
করেন । কিন্তু তাহার ভিজ্ঞাসা করেন, দেহাভ্যন্তরে এইসব যে প্রকারণের সৃষ্টি 
হয়, অলপ্রত্যঙ্গের গঠনে এই মব যে পরিবর্তনের আবির্ভাব ভয়--তাঁহার কারণ 
কি? যন্ত্রবদদিগণ বলেন ষে ইহার কোন কারণ নাই; আকম্মিকভাবেই অর্থাৎ 
অকারণেই ইহার উদ্ভব হইয়। থাকে । উদ্দেশ্টবাদ্িগণ বলেন যে, কোন ঘটনাই 
অকারণ ঘটিতে পারে না । অধিকন্ত, এই যে (তথাকথিত ) আকন্মিক পরি- 
বর্তন- ইহা! “যেমন তেমন” পরিবর্তন নহে; ইহা! এক অভিনব পরিবর্তন 
যাহার ফলে পৃথিবীতে এক অভিনব জাতিরউন্মেষ হইতেছে। অতএব 
এই অভিনব ঘটনার নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। তাহাদের মতে, 
ভগবৎ উদ্দেশ্তই ইহার কারণ; তিনিই যথাসমগবে যথাযোগ্য পরিবর্তন 
সাধন করিয়৷ নৃতন নৃতন প্রাণীর স্থষ্ট করিতেছেন। (২) দ্বিতীয়তঃ, 
শুধু নৃতন প্রাণীর আবির্ভাবই আশ্চর্ধের বিষয় নহে; প্রত্যেক প্রাণীর 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে অদ্ভুত সঙ্গতি ও সামপ্রস্ত দেখ! যায়-_তাহাও কম 
আশ্র্জনক নহে । তারপরে দেখা যায় যে, অসংখ্য প্রাণী-উহারা প্রত্যেকেই 
বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র হইয়াও পরস্পরের সহিত অদ্ভূত সঙ্গতি ও সামঞ্জন্য রাখিয়! 


প্রাণ-তন্ত্ ১৩৭ 


কাজ করিতেছে। যন্ত্রবা্দিগণ এই সঙ্গতি ও সামঞ্জন্তের কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা 
দিতে পারেন না; তাহাদের মতাম্ুসারে এইসবও নাকি আকস্মিক ব্যাপার । 
কিন্ত উদ্দেশ্টবাঁদিগণ বলেন-_বিজ্ঞান-জগতে আকম্মিক ব্যাপার বলিয়া কিছুই 
নাই ; প্রত্যেক বিষয়েরই যথাষথ কারণ আছে। অতএব প্রাণীজগতের এইসব 
বিশ্ময়কর বিষয়েবও নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে; তাহাদের মতান্সারে ভগবৎ 
উদ্দেস্াই ইহার কারণ। তাহারা বলেন, প্রাণীসমু্গ বিভিন্ন হইলেও উহাদের 
সকলের মধ্যেই ভগবানের এক অভিন্ন উদ্দেশ্ঠ ক্রিয়া করিতেছে; সেইজন্ 
তাহাদের কার্কলাপের মধ্যে সামঞ্জস্ত না থাকিয়। পারে না। উহাদের সকলের 
মধ্য দিয়াই ভগবান তাঁহার উদ্দেশ্ত সাঁধন করিয়! চলিযাছেন, তাই উহার! বিভিন্ন 
তইয়ীও সকলেই একই হ্ষত্রে গ্রথিত। (৩) তৃতীষতঃ, বিবর্তনের মূল কথা গতি 
বা! পবিবর্তন। বিবর্তনবাঁদিগণ বলেন যে, সবই পবিবতিত হইয়া! চলিয়াছে। 
নদীর ন্লোতের মত সবই কাল প্রবাহে ছুটিযা চলিয়াছে, কোথাও কোন স্থিতি 
বা বিরাম হট : সবই চির প্রবহমান, চির গতিশীল । কিন্তু আমরা জিজ্ঞাস! 
করি এই গণি বা প্রবাচ্েব কাবণ কি? অথু-পবমাণু সবই তে! স্থির থাকিতে 
পারিত ; কিন্তু তাহ না থাকিয] উহ্তাব! চঞ্চল অস্থিব হইয়া ছুটিতে গেল কেন? 
যন্ধবাদিগণ ইভারও কোন উত্তর দিতে পারেন না; তাহারা বলেন, উহ্তার। এমনি 
এমনিই ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে; এই ছুটিবাব কোন কারণ নাই, লক্গ্যও 
নাই। কিন্তু উদ্দেহ্যবাদিগণ এইপ্রকার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারেন না; 
তাহার! বলেন, কাবণ না থাকিলে কোন প্রকাব গতিই সম্ভব নহে । আমাদের 
সম্মুখে এক উদ্দেশ্ত থাঁকে ; সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জনাই আমর! চঞ্চল 
হইয। পড়ি $ নতুবা আমরা চুপ করিয়া বলিষা থাকিতাম, আমাদর অবস্থানের 
কোন পরিবর্তন হইত না । তবুও যে পরিবর্তন ভষ, তবুও যে আমরা ছুটাছুটি 
করি--উহাব কারণ এই উদ্দেশ্যের আকর্ষণ ; উহারই আকর্ষণে আঁমরা বাহির 
তইয়! পড়ি। সেইরূপ অণু-পরমাণুব মধ্যেও এক উদ্দেশ্য নিহিত আছে? উষ্ভাকেই 
আমর ভগবৎ উদ্দেশ্য বলিয়াছি; উহারই আকর্ষণে পরমাণুগুলি ছুটিয়াছে 
তাহাদের অনন্তের অভিসারে । এক্ষেত্রে আমর! শুধু অণু-পরমাণু বা উপাদান 
কারণের প্রতি লক্ষ্য করি না; যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই পরমাণুগুলি নিরন্তর 
আবতিত হইয়া! চলিয়াছে-_-সেই উদ্দেশ্য-কারণে ব প্রতিও লক্ষ্য করি। 
[81901095--0:66188] 8. [11667718] 

আমর। "'5159195159] মতবাদ গ্রহণ করিয়াছি । আমাদের মতালসারে 

এই বিবর্তনের মধ্যে এক ভগবৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, এবং সেই উদ্দেশ্য 


১৩৮ , দর্শন প্রাসঙ 


সাধনের জন্তই বিশ্বরঙ্গাণ্ড বিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা 
ঘড়ি নির্মাণের উদাহরণ দিয়াছি । তবে এখানে একটি বিষয়ে সাবধান 
করিয়। দেওয়। দরকার । ঘড়ির মধ্যে উদ্দেশ্য নিহিত আছে, আবার বিশ্ব 
বিবর্তনের মধ্যেও উদ্দেশ্য নিহিত আছে; কিন্তু ঘড়ির মধ্যে যে উদ্দেশ্য 
নিহিত আছে তাহ! বহিরঙ্গীন € চ5651091 ) উদ্দেশ্য, আর বিশ্ব-বিবর্তনের 
মধ্যে যে উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা আভ্যন্তরীণ (11)65021 ) উদ্দেস্ঠ। ৷ 
ঘড়ি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে না, ইহা কারিগরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী 
কাজ করে। কারণ কারিগর ইহার মধ্যে যে উদ্দেশ্য নিহিত রাখিয়াছে, 
উহা! তে৷ ঘড়ির স্বকীয় উদ্দেশ্য নহে, পরকীয় উদ্দেশ্য, বাহির হইতে 
সঞ্চারিত করা হইয়াছে; তাই উহাকে "87556006100 বা চয002] 
শু:৪12010955 বলে। এক্ষেত্রে ঘড়ি ও কারিগরের সম্বন্ধ নিতান্ত বাহা সম্বন্ধ; 
একদিকে আছে ঘড়ি আর অন্যদিকে আছে কারিগর, দুই-এরই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র 
সত্ত। বিদ্যমান । কিন্ত বিশ্বের সহিত ঈশ্বরের যে সগ্বদ্ধ তাহ! মোটেই বাহ সম্বন্ধ নহে» 
আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ । ঈশ্বর বাহির হইতে ক্রিয়া করিতেছেন না; জগৎ সংসারের 
অভ্যন্তরে থাকিয়াই তিনি ইহার উদ্ভীবন ও পরিচালন করিতেছেন । এই বিশ্বজগৎ 
ঈশ্বরেরই বহিঃপ্রকাশমাত্র ; তাঁহার সত্তাতেই ইহার সত্তা, তাহাকে বাঁদ দিলে 
জগতের কোন সত্তাই থাকে না। অতএব ইশ্বরের উদ্দেশ্য বাঁদ দিলে বিশ্ব- 
সংসারের নিজস্ব কোন গৃথক উদ্দেশ্ট থাকিতে পারে না। সেইজন্য আমর 
বলিতে পাঁরি যে, বিশ্ব-সংসারের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্ত পূর্ণ হইতেছে, উহা! পরকীয় 
উদ্দেশ্ত নহে, বিশ্বেরই নিজস্ব অন্তনিহিত চরম উদ্দেশ্য (11010081701 ঢ1191155)) 
অনন্তকাল ধরিয়া ইহা! ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছে । এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করিবার জন্যই ভগবাঁন জীবদেহে সময় সময় এমন সব পরিবর্তন সাধন করেন 
যাহার ফলে নুতন নৃতন জীবের উন্মেষ ( চ:0167£21)0০6 ) না হইয়া পারে না । 
তাই ইহাকে আমরা 00167569070 ঢাড০14610 বলিয়াও ব্যাখ্যা করিতে 
পারি। 


16165910658 1217)67610 0050180101 


এখানে একটি কথা সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার। উদ্দেস্টমূলক 
বিবর্তনকে আমরা চ:00215206 ছ.৬০10001 নামেও অভিহিত করিতেছি । 
ঢ:0061:8211০০ মানে উন্মেষ বা! উৎপত্তি; নূতন জিনিষের উতদ্তবকে . 06 
8০0০০ বলে। আমরা দেখিলাম যে উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনে শুধু পুরাতন 


প্রাণীর উৎপত্তি ১৩৯ 


ঞিনিষের পুনরাবৃত্তি হয় না, অনেক সময়ে নৃতন জিনিষেরও আবির্ভাব হইয়া 
থাকে; তাই ইহাকে হ021561)6 চ/ড০190100-ও বলা যাইতে পারে । কিন্তু 
ঠিক এই নামে দর্শনশাস্ত্রে যে এক বিশিষ্ট মতবাদ গ্রচলিত আছে, তাহার সহিত 
আমাদের মতবাদের কিঞ্চিৎ পার্থক্য বিছ্যমাঁন। এই মতবাদের একজন প্রধান 
প্রচারকের নাম 11950 7/101:522 ) আমাদের ম্যায় তিনিও বলেন যে এই বিশ্ব- 
বিবর্তন একেবারে নিরুদ্দেশ অভিযান নহে । তগবৎ আকর্ষণে, অর্থাৎ ভগবৎ 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই বিশ্বজগৎ আ'বতিত হইয়। চলিয়াছে: তাই সব 
সময়ে পুরাতন জিনিষেরই পুনরাবৃত্তি হয না, প্রয়োজন অনুসারে নূতন 
জিনিষেরও আবিভাব হইয়া থাকে ।« কিন্তু কিভাবে এই তগবৎশক্তি 
ক্রিয়া করে, বাহির হইতে ইহা! জগৎকে আকুষ্ট করে কিন্বা ভিতর 
হইতে উহাকে উত্ধন্ধ করে-প্রধানতঃ তাহা লইয়াই আমাদের সহিত 
লয়েড মরগানের মত পার্থক্য । আমাদের মতান্থসারেঃ জগতের বাঁতিরে 
ভগবান নাই জগতের ভিতরেই ভগবান আছেন; অতএব বাহির হইতে 
তিনি জগতের উপর ক্রিয়া করেন না, ভিতর হইতেই তিনি ইহাকে উদ্দ্ধ 
করেন। এই অন্তনিহিত উদ্বোধনী শক্তিকে আমরা ইংরাজীতে [101791)21) 
শু:৪150109£5 বলিয়। উল্লেখ করিয়াছি । এই মতান্রলারে বিশ্বত্র্দাণ্ডের মধ্যেই 
ভগবান অধিষ্ঠিত আছেন ; এবং উহার ভিতর হইতে ক্রিয়। করিয়াই তিনি তাহার 
উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন, বাহির হইতে নহে। কিন্তু মর্গানের মতামুসাবে, 
বিশ্বের অভ্যন্তরে কোন উদ্বোধনী শক্তি নাই, সেই শক্তি আছে ভগবানের 
মধ্যে; আর এই ভগবানও বিশ্বের অভ্যন্তরে বর্তমান নাই, তিনি আছেন বিশ্ব- 
ব্্ষাণ্ডের বাহিরে । বাহির হইতে তিনি আকর্ষণ করিতেছেন, ফলে ইহার 
মধ্যে আলোড়ন স্থাট হইয়া যথাযথ পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে । এইভাবে থে 
ভগবৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে তাঁহাকে আমরা ইংরাজীতে চ০)2]1 [51০০- 





ম হাইড্রোজনের সহিত অক্িজেন গ্যাস মিশ্রিত করিলে অবস্থা! বিশেষ কখন নূতন জিনিষের উদ্ভব 
হয়, আর কখন বা হয় ন। | যেমন, সমপরিমাণ হাইড্রজেন এবং মমপরিমাণ অক্সিজেন মিশ্রিত করিলে 
কোন নূতন জিনিষের উদ্ভব হয় না; যাহা হয তাহাকে আমরা গ্যাসদ্বর়ের যোগফল (898516306) 
বলিতে পারি। কিন্তু এক নির্দিষ্ট অবস্থা এবং এক ৰবিশিষ্ট পরিমাণে যদি এই গ্যাসদয়ের মিশ্রণ 
কর! হয়, তাহা হইলে আমর! এক নূতন ধরণের জিনিষ পাই ; উহার নাম জল। এই গুলকে শুধু 
ঘোগফল বলা যায় না; কারণ, গুধু যোগফল হইলে আমর! হহার মধ্যে বধিত পরিমাপ গ্যাস ব্যতীত 
আর কিছুই পাইভাম না। কিন্ত তাহা তো নহে ; জলের মধ্যে আমর! এক নূতন গুণের সন্ধান 


পাই__যেমন, জল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু গ্যাম তাহ! পারে না । তাহা হইলে স্বীকার 
. করিতে হইবে যে এক্ষেত্রে গ্যাস মিশ্রণের ফলে এক নূতন জিনিষের উদ্ভব হইয়াছে (80567901)। 


8৩ দর্শন গ্রাস 
1085 বলিয়াছি। এক্ষেত্রে ভিতর হইতে কোন পরিবর্তন আসিতেছে নাঃ 
সমঘ্ত পরিবর্তন আসিতেছে বাহির হইতে । মহামনীষী 4১1150006-ও এই 
অতবাদ পোষণ করেন। তাহাঁরও মতে, জগতের সমণ্য ক্রিয়া প্রক্রিয়াঃ সমস্ত 
পরিবর্তনের “কারণ” আছে বাহিরে । তিনিও বলেন, জগতের সকল কার্ধ- 
কলাপেরই মূল কারণ--ভগবান, তিনিই ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে 
জগতের মধ্যে রহিয়1! তিনি এইসব কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন না, জগতের 
উর্ধে রহিয়! জগতের বাহির হইতে তিনি ইহার ক্রিয়। গ্রক্রিয়। নিয়ন্ত্রিত করেন। 
4১17500905-এর এই মতেরই প্রাতিধবনি পাই মরগানের [076185210০5 মতবাদে । 
আমরা মর্গানের [0521521)52171)5015 বা উদ্মেষবাদ গ্রহণ করি; 
কারণ আমরাও শ্বীকার করি যে বিবর্তনের মাধ্যমে শুধু পুরাতন জিনিষের 
পুনরাবৃত্তি হয় নাঃ নূতন জিনিষেরও উন্মেষ হইয়। থাকে । কিন্তু মর্গান যে 
ভাবে [:5০0100011101)50:5 বা বিবর্তনবাদ ব্যাখ্য! করিয়াছেন তাহ! 
আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, তাহার মতানুসাঁরে ভগবান বাহির 
হইতে এই বিবর্তন-ক্রিয়। পরিচাঁলন। করিতেছেন, ভিতর হইতে নহে । কিন্ত 
বাহির হইতে বিশ্বের উপর ক্রিয়া করিতেছেন বলিলেই বুঝিতে হইবে যে তিনি 
বিশ্বের দ্বারা সীমায়িত হইয়া আছেন। একদিকে ভগবান আছেন আর 
একদিকে বিশ্বলগৎ আছে; তাহা হইলে ভগবান অনন্ত ও অসীম হইবেন 
কি করিয়! ? তিনিও বিশ্বজগতের স্ুণয় সসীম হইয়া পড়েন না| কি? 


[5180)085 : সমালোচনা 


আমরা 61501051021 7:০100101 গ্রহণ করিয়াছি । পূর্বেই বলিয়াছি 
ভগবৎ উদ্দেশ্য সাধন করাই ইহার লক্ষ্য । এই মতবাদের সমালোচন। প্রসঙ্গে 
স্থগ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত 727:5301 যাহা! বলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 
তিনি বলেন--নঈশ্বরের মধ্যে উদ্দেশ্য আরোপ করিলে, স্ষ্টিতব ব্যাখ্যা করা সহজ 
হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ঈখরের স্বাধীনতা ক্ষু্ করা হয়; তাহার ইচ্ছা-শক্তি 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া তীভার কাভকে যান্ত্রিক কাজের সমতুল করিয়। দেওয়া হয়। 
কথাটি ভাল করিয়া বুঝীন যাউক । ঘড়ি নির্মাণের উদ্দাহরণটি লইলে আমাদের 
পক্ষে বুঝান সহজ হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি ঘড়ি নির্মাণের পশ্চাতে আছে ঘড়ির 
উপাদান, আর সম্মথে আছে নির্মাতার উদ্দেশ্য । তিনিই প্র উপাদান লইয়! স্বীয় 
পরিকল্পন! অনুযায়ী ঘড়ি নির্মণ করেন। একটু চিন্তা করিলেই বুঝ! বাঁইবে যে 
এক্ষেত্রে পশ্চাতের দ্রিকে যেমন শাসন আছে, সম্মুখের দিকেও ঠিক তেমনকঠোর 
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শাসন বর্তমান । গ্রথমে পশ্চাত্বন্তা শাসনের কথা লওয়া বাঁউক । পশ্চাতের দিকে 
যে শাসন আছে, তাহা! আসিতেছে উপাদান হইতে । প্রত্যেক উপাদানেরই এক 
নিজন্ব গুণ বা প্রকৃতি আছে; যেমন উচা ভাঁল কি মন্দ, শক্ত কি নরম, ভারী ব। 
হাক্কা ইত্যাদদি। উপাদানসমূ্কের এইসকল গুণের দ্বারা কারিগরের কার্যশক্তি 
যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়। থাকে; সেইজন্য খারাপ উপাদান দিয়া তিনি 
ভাল ঘড়ি নির্মাণ করিতে পারেন না, আর ক্ষুদ্র আকারের উপাদান দিয়াও বড় 
ঘডি নির্মাণ করিতে পারেন না। এক কথায়, উপাদান যেরূপ হইবে তাহার 
ঘড়িও সেইরূপ হইবে। উপাদানের এই নিয়ন্ত্রণকে আমরা যাত্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ 
বলিতে পারি । এইসব যাক্ত্রিক নিঘ্ম মানিয়া যাভাকে কাজ করিতে হয় তাহার 
কাঙ্ষের মধ্যে ষে বিশেষ কোন স্বাধীনতা থাকিতে পারে না_তাহা বলাই 
বাহুল্য । ইহা তে। গেল ঘড়ি নির্মাণের পশ্চাৎ দিকের কথা । আবার ইহার 
সম্মুখ দ্রিকে তাকাইলেও দেখি সেই অবস্থা, সেখানেও সেই অন্শীসন। পূর্বেই 
বলিয়াছি স্ম্মখেব দিকে আছে নির্মাতার পরিকল্পনা । তিনি কি নির্সাণ 
করিবেন, কেন নির্মাথ করিবেন, উভ1 ছোট করিবেন কি বড় করিবেন, সবই 
আগে হইতে স্থির করিয়া রাখিষাছেন, এবং তদনুসারেই উপাদানের উপর ক্রিয়া 
করিতেছেন। তাহ! হইলে এক্ষেত্রেই বা! তাহার কর্ম-হ্বাধীনত। রহিল কোথায়? 
তাহাকে সর্বদাই পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রায়! কাঁজ করিতে হইতেছে ; 
পরিকল্পনা হইতে যে অন্থুশাসন আসিতেছে, অন্ধের ন্তাঁয় তাহাকে উহা! অনুসরণ 
করিতে হইতেছে । বল! বান্থল্য, যাস্থিক অন্ুশাসনের তুলনায় তধহার এই 
মানসিক অন্ুশাসনও কম কঠোর নছে । যাহাকে সর্বদাই উদ্দেশ্যের কথা স্বরণ 
রাখিয়া নির্দিষ্ট পন্থায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হয়, কাক্ষেত্রে তাহার 
বিশেষ কোন স্বাধীনতা থাকিতে পারে কি? পূর্বকল্লিত পরিকল্পনার 
দ্বারাই তাহার কার্যাবলী পরিচালিত হয়, তাই তিনি যথেচ্ছভাবে কাঁজ করিতে 
পারেন না) ফলে ত্ীভাব পক্ষে হঠাৎ “নূতন কিছু” স্থাষ্টি করা মোটেই 
সম্ভব নহে। 
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তাহ]! হইলে দেখা! গেল যে ঘড়ি নির্ম,:ণর জন্য কারিগরকে ছুই প্রকার 
নিয়ন্ত্রণের সম্মুখীন হইতে হয়| প্রথম নিষন্ত্রণ আমে উপাদান হইতে, আর দ্বিতীষ 
নিয়ন্ত্রণ আসে উদ্দেশ্য হইতে । উপাদানের নিয়ন্ত্রণকে আষরা যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ 
বলিয়াছি; অতএব উদ্দেশ্যের নিয়ন্ত্রণকে আমর মানসিক নিয়ন্ত্রণ বলিতে 


১৪২ দর্শন প্রসঙ্গ 


পারি। কিন্ত যে প্রকারের নিয়ন্ত্ররই হউক ন। কেন, নিয়ন্ত্রণ সর্বদাই নিয়ন্ত্রণ 
মাত্র। তাই বিভিন্ন নামকরণ না করিয়া আমর! উহ্বাদিগকে একই নামে 
অভিহিত করিতে পারি, উভয়ই যান্ত্রিক-নিয়ন্ত্রণ । তবে উদ্দেশ্যের নিরন্তরণকে 
আমরা যাস্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বিপরীত সংস্করণ (17521060-10601,917190) ) 
বলিয়া অভিহিত করিতে পারি; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, উপাদানের নিযন্ত্র 
আসে পশ্চাৎ দিক হইতে, আঁর উদ্দেশ্যের নিয়ন্ত্রণ আসে ঠিক ইহার বিপরীত 
দিক হইতে । তবে যেদিক হইতেই আস্মুক ন! কেন, উহাদের কার্ফল একই ; 
কারিগরের কম-স্বাধীনতা৷ নিয়ন্ত্রিত হইয়া! পড়ে। বরং ছুই্দিক হইতে নিয়ন্ত্রণ 
আসাঁতে তাহার কর্ম-ম্বাধীনত। দ্বিগুণভাবে সীমায়িত হুইয়। পড়ে) ফলে সত্যই 
নৃতন কিছু করিবার ক্ষমত৷ তাঁহার থাকে না; তাহাকে তখন যন্ত্রগালিতবৎ 
কাজ করিতে হয় । [32155018 বলেন যে ০1501095108] 7:৮০010001) সম্ন্ধেও 
ঠিক এই কথ! প্রযোজ্য । এক্ষেত্রেও ছুইদিক হইতে নিয়ন্ত্রণ আসে; প্রথম 
নিয়ন্ত্রণ আসে উপাদান হইতে, আর দ্বিতীষ নিয়ন্ত্রণ আসে উদ্দেশ্য হইতে । 
উপাদানের নিয়ন্ত্রণ, কারণ 61০91095109] মতেও বিশ্ববিবর্তনের মুল 
উপাদান-- অন্ুপবমাণু। এই সকল উপাদান লইগ্লাই ভগবান তাহার বিশ্বত্রহ্গ।ও 
রচনা করিয়াছেন। অতএব ভগবাঁনকেও এইসব উপাদানের গুণ ও ধর্মের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইয়ীছে ; ইহাদের গুণধর্ম লঙ্ঘন করা 
ভগবানের পক্ষেও অসম্ভব । ঈশ্বর সর্বশক্তিমান বলিয়াই কি তিনি জলকে 
আগুনের স্ঠাষ ব্যবহার করিতে পারেন, বা আগুনকে জলের হ্যায় ব্যবহার 
করিতে পারেন? মোটেই না, তাহাকেও উপাদান অন্ষায়ী কাজ 
করিতে তয়; অর্থাৎ যে উপাদান দিয়া তিনি কাজ করেন, সেই 
উপাদানের ছারা তাহার কর্স-স্বাধীনতা কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারে না । 

তারপর [০15০1081০81 মতবাদিগণ যখন ঈশ্বরের মধ্যে উদ্দেশ্য আরোঁপ 
করেন, তখন তাহার কর্ম-স্বাধীনতা আরও ক্ষু্ ভইয়া যায়। তিনি কি রচন৷ 
করিবেন, কেন রচনা করিবেন, কখন্‌ রচনা! করিবেন-_সবই য্দি পূর্ব হইতে 
স্থিরীককত থাকে তবে তাহার কর্ম-স্বাধীনতা রহিল কোথায়? তাহাকে 'সর্বদাই 
উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়৷ কাজ করিতে হয়; সেইজন্য তাহার পক্ষে 
যথেচ্ছভাবে কাজ করা সম্ভব নহে। মনে রাখিতে হইবে, উপাদানের যান্ত্রিক 
অশ্থশাসনের তুলনায় উদ্দেশ্টের মানসিক অন্থুশাসনও কম কঠোর নহে । ধাঁহাকে 
সর্বদাই উদ্দেশ্টের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। নির্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হইতে হয়ঃ 
তাহার স্বাধীনতা যে কতখানি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে--উহার একটি উদাহরণ 


শপ পাস ্্ট শপ স্পস্ট 
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দেওয়া যাউক। একশত মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় বালকের! খন অংশ 
গ্রহণ করে তখন তাহাদের কি অবস্থা দেখি? আপাততঃ মনে হইতে 
পারে যে তাহারা স্বাধীনভাবে দৌড়াইতেছে। অর্থাৎ তাহাদের কর্ম- 
স্বাধীনতা আছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। তাহাদের গন্তব্য 
স্গান নির্দিষ্ট আছে, গতিরেখা নির্দিষ্ট আছে, উদ্দেশ নির্দিষ্ট আছে; সেক্ষেত্রে 
তাহাদের পক্ষে যথেচ্ছভাবে কিছু করা সম্ভব নহে। অন্ধের স্তায় যখন তাহার 
উদ্দেশ্তের পিছনে ছুটিতে থাকে, তখন তাহাদের স্বাধীনতা থাকে কোথায়? 
সেইরূপ ঈশ্বরও যখন পূর্বকল্লিত উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্য বিশ্ববিববর্তন পরিচালন 
করিতে থাকেন, তখন তীহারও কোন স্বাধীনত। থাকিতে পারে না; তিনিও 
বালকের মতন অন্ধের ন্যায় উদ্দেশ্টের পিছনে ছুটিতে থাকেন। ফলে 
তাহার পক্ষে হঠাৎ কিছু স্থঙ্টি করা সম্ভব নহে; অথচ প্রাণীজগতে আমর! 
প্রায়ই দেখিতেছি যে হঠাৎ নৃতন নৃতন জীবের উদ্ভব হইতেছে। কিন্ত 
[51209105591 €%০1900 মতে এইপ্রকার হঠাৎ সৃষ্টি একেবারেই অজস্ভব ; 
প্রথমতঃ উপাদানের নিয়ন্ত্রণে, তার উপর আবার উদ্দেশ্যের নিয়ন্ত্রণে ঈশ্বরকে 
এমন আগ্ঠে পৃষ্ঠে বীধিষ! রাখা হইয়াছে যে তাহার পক্ষে নৃতন কিছু সৃষ্টি করা 


সম্ভব নহে। তাহাকে গতানগগতিকভাবে চলিতে হয়, স্বাধীনভাবে চলিবার 
ক্ষমত। তাহার নাই। 


(0768615০ 55০01081010 2 13678018 

তাই 991:£501 বলেন বে, বিশ্ববিবর্তনে ভগবৎ উদ্দেশ্যের কোন স্থান 
নাই। উদ্দেশ্ট থাকিলেই বদ্দি উদ্দেশ্টের পিছনে ছুটিতে হয়, তাহা! হইলে যদৃচ্ছ- 
তাবে নৃতন নৃতন জিনিষ হষ্টি করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য তিনি তার 
বিবর্তনবাঁদকে 75159105109] 7০910061012 না বলিয়া 06802 ঢ:ড০101017 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা নিরুদ্দেশ অভিযানের সমতুল ; ইহার 
কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নাই, কোন গন্তব্য স্থল নাই ১ নদীর শ্োতের মত ইহ] 
শুধু অবিরাম গতিতে বহিয়া চলিয়াছে; কোথায় যে কি ভাসিয়৷ উঠিবে, 
কথন্‌ যে কি হৃষ্টি হইবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই ।% অন্ঠান্ত বিবর্তনের 


পপ পম এ পাটি, ৯ অর পপ 





* বিশ্বের এই চরম তন্বকে বার্গ9 [000 516৪] ব প্রাণপ্রবাহ বলিঙ্কা ব্যাখ্য। 
করিযাছেন। কালপ্রবাহের সহিত তুলনা করিযা বল! খা যে, কালপ্রবাহ যেমন উদ্দেশ্য- 
বিহীনভাবে নিরন্তব শুধু বহিযাই চলিযাছে, বিশ্বের এ* প্রাণপ্রবাহও তেমন অন্ধের ন্যাষ 
নিরন্তর গতিতে শুধু অগ্রসর হইয| চলিয়াছে। নদী-প্রবাহের মধ্যে তরঙ্গেব পর তরঙ্গ যেমন 
হঠাৎ ভাষিয়। ওঠে, এই প্রাণপ্রবাহের মধ্যেও তেমন নৃতন নৃতন জিনিষেব হঠাৎ উদ্ভব হয়; 
আবার ক্ষণপরে সেই অনন্ত শ্োতেই সব অন্তহিত হইযা যাঁধ। ইহার কোন স্থিতি নাই, বিরাম 
নাই , অংছে শুধু অবিরাম গতি এবং অকারণ সৃষ্টি । 


১৪৪ দশনি প্রসঙ্গ 


ম্যায় এই 0:590৬ বিবর্তনের মাধ্যমেও নানা জীবজন্তর স্্টি হইতেছে বটে, 
কিন্ত ইহা! উদ্দেশ্ত প্রণোদিত হৃত্টি নচে, ইহ! আকম্মিক হৃষ্টি। কবির ভাষায় 
বলা যাঁয়, “অকারণ পুলকে” আকস্মিক ভাবেই ইহাদের উৎপত্তি হইতেছে। 
সমালোচনা । 7655০: শুধু দার্শনিক পণ্ডিত নহেন, তিনি একজন 
স্বভাব কবি। তিনি কবিতা বচন! কবেন নাই বটে, তবে তাহাব দার্শনিক 
গ্রশ্থগুলি পড়িতে কবিতা স্াঁয়ই মনোহব, ধেমন তাঁহার সাবলীল্‌ ভাষা তেমনই 
তীহার চমৎকার কল্পন|। কিন্ত কবির কল্পনা আর নৈয়ায়িকের যুক্তি ঠিক 
একই জিনিষ নহে। তাহার মতবাদ সন্বন্ধেও ঠিক এই কথাই আমরা বলিতে 
চাই। তিনি যে বিশ্ববিবর্তন কল্পনা করিয়াছেন উঠ পড়িতে সুন্দব, কিন্ত 
সমর্থন করা কঠিন । তাহার বিবর্তনে গতি আছে কিন্তু কোঁন উদ্দেশ্ত নাই, 
কারণ তাহার মতান্সাবে উদ্দেশ্য থাঁকিলেই নিষস্ত্রণ আনিষা পড়ে» 
এই নিয়ন্ত্রণের হাত হইতে রক্ষা করিবাব জন্যই তাহার এই কবি-কল্পন! । 
তিনি চান অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা । কিন্ত আমাদের মতানুলারে এই গ্রকা 
অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার কোন অর্থই হয় না, ঘদৃচ্ছ স্বাধীনতা বলিয়া কোন 
জিনিষ নাই। স্বাধীনত। বলিলেই বুঝিতে হইবে আমার স্বাধীনতা বা তোমার 
স্বাধীনতা, অর্থাৎ কোন ব্যক্তিবিশেষে স্বাধীনতা । এক কথায়, ইহা! নিরবলম্ব 
হইয় ক্রিয়া কবে না, কোন ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া ক্রিষা করে; 
এবং ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করি! ক্রিষা কবে ৰলিয়া ইহ! সেই ব্যক্তি- 
বিশেষের স্বভাব ও চরিত্রেষ দ্বার! প্রভাবাদ্বিত না হইয়া পারে না। ঈশ্বরের 
সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য । তিনিও স্বাধীন বটে, কিন্তু তাহার 
ত্বাধীনতাও যদৃচ্ছ-স্বাধীনতা নহে; তিনিও ধাহা ইচ্ছ! তাহ! করিতে পারেন 
না, অর্থাৎ তাহার পক্ষেও স্বভাব ও ত্বধর্ম অতিক্রমপূর্বক কোন কাজ কব। 
সম্ভব নহে। ফলে তার কার্ধাবলীও কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত না হইধ। পারে না। 
তবে ইহাতে তীগাব স্বাধীনতা কিঞ্চিৎমাত্রও ক্ষুণ্ন হয় না। কাঁবণ, স্বাধীনতা 
মানে স্ব+অধীনতা, নিজের অধীনে অর্থাৎ আত্মণনয়ন্ত্রণে কাজ করাকেই 
ত্বাধীনতা বলে। পবাধীনতা আছে পবকীষ নিয়ন্ত্রণে , কিন্তু ঈশ্বর তে। 
পরকীয় নিদেশে কোন কাজ করেন না। পরকীয় উদ্দেশ্য পালন করিবার 
জন্য তিনি বিবর্তন পরিচালন করিতেছেন না, নিজের অন্তনিহিত উদ্দেশ্য সাধন 
করিবার জন্যই তাহাঁব এই সৃষ্টি লীলা । ইহাতে আবার পরাধীনতা কোথায় ? 
আর এক কথা । 78215501, বলেন, হৃষ্টি-লীলাব মধ্যে আবাঁব উদেশ্য 
থাকিবে কেন? লীল! শুধু লীলা, ইহ! এক উদ্দেশ্যহীন খেল! মাত্র। কিন্ত 


প্রাণীর উৎপত্তি ১৪৫ 


আমরা ইহা স্বীকার করি না। আমাদের মতানুসারে উদ্দেশ্য না থাকিলে 
কোন প্রকার সষ্টিই সম্ভব নহে। যে কোন মননশীল কর্তার দিকে লক্ষ্য করা 
যাউক ন| কেন, দেখা যাইবে যে তাহার প্রতোক কার্ষের মধ্যেই কোন এক 
উদ্দেশ্য আছে ; উদ্দেশ্যের কথ! না ভাবিয়! অকারণ কেহ কিছু রচনা করে 
না। বস্ততঃ রচনা করিতে গেলেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী রচনা! করিতে হয়, নতুবা! 
কি রচনা করিবে? 707. 3050121, বলেন €৬৬1)% 50010 00185 
01087755 ৪৮ 21171000615 20050 705 50106 15895016011 ৪0 05৫ 
17581 04 05 01065 00620561555,10006 182501 1155 1 06০ প্0 
796 006 0109065 15 175529521: 00 006 266911700626 06 2 ০61091 
55210 7 055 155010 1000050 0০1:50006, 02 7015521076 £:0100 076 
06811010106 0৫ 00০ 0109176 25 06 10056 20:০5 আ1)101) 0:001905 
1৮ 25 22 6700 ০০ 7 15211564.7» পূর্বকল্পিত উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার জন্যই 
আমরা সাধনা! করি, নতুব! সাধন1 করার কোন অর্থই হয় না৷ 


১০ 


চতুর্থ খণ্ড 
জড়-তর্ত 
( ৩ 1৮01৩ 01 1196661 ) 
দহাদকম্ণ জশ্যাজ্স 


পরমাণুবাদ ( 11866718115) ) 


মনের কথার পরে প্রাণের কথা আলোচন! করা হইল; এখন জড় পদার্থের 
কথা আলে।চনা কর! হইবে । জড়পদার্থ কাহাকে বলে? বাহজগতে অবস্থিত 
যেকোন বস্তকেই জডপদার্থ বলা হয়। যেমন, টেবিল, চেয়ার, কাগজ, 
পেন্সিল, গাঁছপাতা, ফলফুলঃ নদনদী সমস্তই জড়পদার্থ। ইহাদের সকলেরই 
একটু না একটু স্থান-ব্যাপ্তি আছে; একটু স্থান পূর্ণ করিয়া তাহারা বিস্তৃত 
রহিয়াছে । যেস্থানে অধুন৷ এক জড়পদার্থ বর্তমান আছে, তাহা সেস্থান 
ত্যাগ করিতে পারে বটে, কিন্তু যেখানেই থাকুক না কেন, তাহাকে কোন 
না কোন স্থান বিশেষে বিদ্যমান থাকিতেই হইবে; কিঞ্চিৎ স্থান দখল না 
করিয়া ইহ। কিছুতেই অবস্থান করিতে পারে না। এইভাবে যাহ প্রত্যেক 
জড়পদার্থের মধ্যেই অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান তাহাকে মুখ্য গুণ (চ0109215 
09211655 ) বল! হয়। মুখ্যগুণ ব্যতীত জড়পদার্থের আরও একরকম 
গুণ আছে, যাহা মোটেই অপরিহার্য নহে । ধর, ইহার রূপ বা রং। প্রত্যেক 
জড়পন্নার্থেরই কি রং আছে? তাহা তো নহে; যেমন বাতাস, ইহার 
কোনই রং নাই, অথচ ইহার স্পর্শ আছে । আবার যাহার রং আছে-_- 
তাহার সে রংও হধুত স্থায়ী নহে, অনায়াসে পরিবতিত হইতে পারে। 
যেমন মেঘের রং, কখন সাদা, কথন কাল, আর কখন লাল; অর্থাৎ কোন 
রংই স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় নহে। আবার দেখ, ফুলের গন্ধ, কখন আছে 
আর কখন বা একেবারেই নাই। তাহ হইলে দেখ! যাইতেছে যে, শব্দ 
বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি গুণ অপরিহার্য নহে, অপরিবর্তনীয়ও নহে; সেইজন্য 
স্থান-ব্যাপ্তির তুলনায় ইহাদিগকে মৃখ্য গুণ ন! বলিয়া গৌণ গুণ 98০075৫915 
(0309110655 ) বলা হয়। 

আমরা এখানে ইহার গৌণ-গুণের কথ। উত্থাপন করিব ন।) শুধু ইহার 
মুখ্য-গুণের দিকে লক্ষ্য করিয়া আলোচন৷ আরম্ভ করিব। মুখ্য গুণঃ যথ৷ 
স্থান-ব্যাপ্তি; যাহার হ্থান-ব্যাপ্তি আছে--অর্থাৎ কিঞ্চিৎ শ্থান দখল করিয়। 


পরমাণুবাদ ১৪৭ 


যাহ। বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাকে আমরা ইচ্ছা করিলেই টুকরা টুকরা করিয়া 
ভাঙিতে পারি। এইভাবে ভাঙিতে ভাঙিতে আমরা এমন এক ক্ষুদ্রতম 
'অংশে আসিয়। পৌছিতে পারি, যাহাকে আর ভাঙা যায় না; অড়পদার্থের 
সেই ক্ষুদ্রতম অংশকে পরমাণু (40০19 ) বলা হয়। তবে এখানে একটি 
কথা সাবধান করিয়া দেওয়। দরকার। যৌগিক পদার্থের কোন পরমাণু নাই, 
শুধু মৌলিক পদার্থেরই পরমাণু সম্ভব ॥ যৌগিক পদার্থ, যেমন জল; 
[নয৫109£28 এবং 055০ গ্যাসের সংযোগে জল প্রস্তুত করা হর। 
'অতএব যদ্দি জলকে ভাঙিয়া ফেল! হয়, তাহা হইলে আমর আর জল পাই 
না; ইহার উপাদানভূত মৌলিক দুইটি পদার্থ পাই। তখন আমরা আবার 
এই মৌলিক পদার্থ দুইটি ভাঙিতে পারি, এবং ভাঙিতে ভাঙিতে আমর! 
ইহাদের প্রত্যেকটিরই পরমাণু আবিষ্কার করিতে পারি। এইভাবে আজ 
পর্যস্ত ৯২টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে ; ইহাদের মধ্যে চ75019801 
পরমাণুর ওজন সর্বাপেক্ষা কম, আর [01812101) পরমাণুর ওজন সর্বাপেক্ষা 
বেশী। এই সকল বিভিন্ন পরমাণু সংযোগে বিভিন্ন পদার্থের স্থষ্টি হইয়াছে ; 
যেমন [90105০0 এবং 0%5£1% মিলিত হইয়া জল হইয়াছে, সেইরূপ 
[7501:066া), 05521), টব109561), 4১1808 প্রভৃতি বহুবিধ গ্যাস মিশ্রিত 
হইয়। বাছু স্ষ্ট হইয়াছে ।* 
£6070010 11890 

পরমাণু সম্বন্ধে আমরা এখন ছুইরকম মতবাদের কথ। আলোচনা করিব। 
প্রথমটির নাম 4০92910 01১০01:5 এবং দ্বিতীয়টির নাম ছ.1500:013:0 প)০0:5 
বা! 1057281010০ 101১০015 । গ্রথমটির সহিত সুপ্রসিন্ধ বৈজ্ঞানিক 103160-এর 
নাম ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আছে; তিনি পরমাণু সম্বন্ধে বু গবেষণা! করিয়াছেন, 
সেইজন্য এই মতবাদকে অনেক সময়ে 10916021010: নামেও অভিহিত 
কর! হয়। বস্ততঃ বর্তমান যুগে ইহাই পরমাণু সম্বন্ধীয় প্রাথমিক মতবাদ । তবে 
ইহা আজকাল অনেকাংশে পরিত্যক্ত হইয়াছে ) ইহার পরিবর্তে যে মতবাদ গৃহীত 
হইয়াছে তাহার নাম চ15০0:07310 70605 বা! 1057581010 "0601 । 


* গ্রীকদর্শনে এবং হিন্দুদর্শনে যে পরমাণুর কথ! বলা হইয়াছে, তাহাকে ঠিক পরমাণু বলা 
যাষ না। জলের ক্ষুদ্রতম অংশকে তাহারা জলের পরমাণু খালয়াছেন, বাধুর ক্ষুদ্রতম অংশকে 
তাহারা বাযুর পরমাণু বলিষাছেন । কিন্তু জল ও বাযু তো৷ মৌলিক পদার্থ নহে ; ইহার প্রত্যেকটি 
যৌগিক পদার্থ; অতএব ইহাদিগকে ভাঙিয়৷ ফেলিলে জল বা! বাযুর পরমাণু পাওয়া যায় না, শুধু 
'ইহাদের উপাদানের পরমাণু পাওযা যাষ। 


১৪৮ দর্শন প্রসঙ্গ 


'ঘই মতবাদের সহিতই আধুনিক কালের অতি ভয়ঙ্কর মারণান্ত্র “আণবিক 
বোমার" নাম সংযুক্ত । 

প্রথমে 4১900$০ মতবাদ ব্যাখ্যা কর! যাউক। [91691) বলেন ষে 
মৌলিক পদার্থ মাত্রেরই পরমাণু আছে, ইহাই উহ্বার হুম্ক্রতম অংশ; ইহাকে, 
আর কোন কুক্্তর অংশে ভাগ কর! যায় না, অর্থাৎ এই পরমাথুর মধ্যে 
অন্ত কোন পরমাণু বা অন্ত কোন জিনিষ থাকিতে পারেনা । তাভার৷ 
দ্বিতীয় বক্তব্য এই ষে? পরমাণু মাত্রই নিশ্চল নিক্ষিয়্ ও নিস্পন্দ। ইহাদের 
নিজন্ব এমন কোন তেজ বা শক্তি নাই যাহার প্রভাবে ইহারা স্থান হইতে 
স্থানান্তরে গমন করিতে পারে। তাই যেখানে রাখা হয় সেখানেই ইহা 
দিগকে পড়িয়া থাকিতে হয় ; নিজের! যে অন্যত্র সরিষ্ব। যাইবে সে ক্ষমতা! 
ইহাদের নাই । অর্থাৎ জাড্য ব। জড়তাই ইহাদের গুণ, ইহারা নিজেরা নডিতে 
চড়িতে পারে না; সেইজন্তই ইহাদদিগকে জড় পদার্থ বল। হয়। 

কিন্তু এখানে একটি কথা! আছে; ইহার! ধদি নিজেরা নড়াচড়া করিতে ন৷ 
পারে তবে ইহার! পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইবে কেমন করিয়া? অথচ ইহার 
সংযুক্ত না হইতে পাঁরিলে পৃথিবীতে কোন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হইত ঝা, 
তখন আমর! দেখিতাম গুধু অসংখ্য পরমীণু নিশ্চল হইয়া দীড়াইয়! আছে । কিন্তু 
তাহা! তো দেখি না; দেখি ইহার্দের সংযোগের ফলে এক বিশাল বিশ্বজগৎ ত্য 
হইয়াছে । কিন্তু যাহাদ্দের নিজেদের কোনরূপ আভ্যন্তরীণ ( [10:9-99221০ ) 
শক্তি নাই, তাহারা কি.করিয়। পরস্পরের নিকটে গিয়া পরম্পরের সহিত সংযুক্ত 
হইবে? উহ! কি সম্ভব ? ইহার উত্তরে জড়বাদিগণ বলেন যে ইহাদের নিজেদের, 
কোন আভ্যন্তরীণ শক্তি নাই বটে,কিন্তবাহির হইতে ইহাদের উপর শক্তি প্রয়োগ 
করা৷ যায় । বহিজগতের এই (চ৮:৪-৪0০:০০) শক্তির গ্রভাবে তাহার! স্থানচ্যুত 
হইয়। পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। 
ঘরের মধ্যে তিনটি বল্‌ নিশ্চল হইয়া! বিদ্কমান আছে ; ইহাদের নিজেদের কোন 
আভ্যত্তরীণ শক্তি নাই, তাই কেহই নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করিয়া! অপরের নিকট 
যাইতে পারে না । কিন্তু ধর, আমি আসিয়। একটি বল্‌কে ধাকাদিয়া আর একটির 
নিকট ঠেলিয়! দ্বিলাম। তখন আর কোন মুশকিল ছইল না; আমার শক্তিতে 
শক্তিমান হুইয়! বল্টি তখন দ্বিতীয় বল্টির উপর আলিয়। পড়িল; এইভাবে শক্তি 
লাভ করিয়া দ্বিতীয় বল্টি আবার তৃতীয় বল্ীর উপর গিয়া পড়িল । এক্ষেত্রে, 
কাহারে! কোন নিজস্ব শক্তি নাই বটে, কিন্তু বাহিরের শক্তির প্রভাবে 
ইভাদের মধ্যে গতি-সঞ্ার (200০7, ) হইতেছে ; ফলে একটি আর একটির 


পরমাণুবাদ ১৪৯ 


নিকট গরিক্ন সংযুক্ত হইতে পারিতেছে। পবমাণু সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য । 
ইনাদের নিজেদের কোন আভ্যন্তরীণ শক্তি নাই বটে, কিন্ত বাহিরের শক্তি 
আসিয়! ইহাদের উপর ক্রিয়া করিতে পা; তখন সহজেই ইহাদের মধ্যে গতির 
সধশর হয়, ফলে ইহারা অনায়াসে পরস্পরের নিকট গিয়া সংযুক্ত হইতে পারে। 
সমালোচন। 

ইভাঁর উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই : শ্বীকার করা যাঁউক যে বাহির 
হইতে শক্তি আসিয়া! পরমাণুর মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে। কিন্তু আমর! 
জিজ্ঞাস! করি -বাহিরে শক্তি আছে কোথায়? কোথাও তো শক্তির কোন 
আধার দেখি না। সর্বত্রই দেখি, পরমাণু আর পরমাণু, আর কিছুই নাই? শুধু 
পরমাণুব পর পরমাণু ভিড় করিয়। বসিয়া 'আছে। ইহাদের প্রত্যেকটিই জড় 
পদার্থ, ইহাদের কাতারে! মধ্যে কোন তেজ বা শক্তি নাই; তাহ। হইলে কোথা 
ভইতে শক্তি আসিবে? কোন স্থানে শক্তি থাকিলে তো সেই শক্তি আসিয়া 
পরমাণুব মধ্যে সঞ্চাঁরত হইবে ; নতুবা শক্কি-সঞ্চারের কোন প্রকার সম্ভাবন! 
নাই। এবং শক্তিই ধদি না আদিতে পারিল তাহা হইলে এই বিশ্বপ্গতে গতি 
(1409002,) আসিবে কেমন করিষ।? প্রত্যেক পরমাণুই তখন স্থাণু হয় 
নিশ্চল ভাবে বসিয়। থাকিবে ; কেহই কাহারো উপর ক্রিয়া করিবে না, কোথাও 
ইভাঁদের কোন সযোৌগ সাধিত হইবে না) ইহারা প্রত্যেকেই পরস্পর হইতে 
স্বতন্ত্র রহিয়! নিজ নিজ স্থানে বিরাজ করিতে থাকিবে । তাহ ভইলে ইহারা 
কী স্থ্টি করিবে, আর কেমন করিয়াই বা! স্থষ্টি করিবে? আদ্িকালে যেমন 
ছিল, উভাঁর। ঠিক তেমনই রতিগ্! যাইবে; উহ।দের দ্বারা কোন প্রকার হাটি 
সম্ভব হইবে না। এই নিশ্চশ নিষ্পন্দ পরিস্থিতি হইতে রক্ষা পাইবার উপায়-- 
[1500:0791011009015 ব1 [0519212)10002015 । এখন এই দ্বিতীয় মতবাদ 


ব্যাখ্যা কর! যাঁউক। 
[1200:07)10 [10001% 


পরমাণু সম্বন্ধে 0981607 বলিয়াছেন যে উহ1ই জড় পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ, 
উহাকে আর কোন ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না; অর্থাৎ পরমাণুর মধ্যে 
আর কোন পরমাণু ৰ৷ অন্ত কোন জিনিষ থাকিতে পারে না। কিন্তু আধুনিক 
'বৈজ্ঞানিকগণ ইছা শ্বীকার কবেন ন। ) তীহাঁর। বলেন যে পরমাণুই ক্ষুদ্রতম অংশ 
নহে ; পরমাণুকেও আবার ভাঙ! যায় ? পরমাণুর মধ্যেও নানাবিধ ক্ষুদ্রতর অংশ 
আছে। প্রত্যেক পরমাণুর কেন্্রস্থলে আছে 2:0607১ এবং ইহাকে ঘিরিয়। 
স্মাছে এক বা! একাধিক চ€12০0০2। বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহ যেমন 


১৫০৩ দর্শন প্রসঙ্গ 


কুর্যকে কেন্দ্র করিয়া উহার চতুর্দিকে ঘুরিয়! বেড়াইতেছে, ইলেকইউনগুলিও তেমন, 
প্লোটনকে কেন্দ্র করিয়! উহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই ভাবে চিন্তা 
করিলে বুঝ! যাইবে যে প্রত্যেক পরমাণুই একটি ছোঁটখাঁট সৌরজগৎবিশেষ ; 
উহার মধ্যস্থলে আছে ০:০৮ আর প্রোটন্‌কে প্রদক্ষিণ করিতেছে দ15০0:01।, 
এই প্রোটন ও ইলেকট্রন জিনিষগুলি কি? বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন, 
যে ইহারা এক একটি প্রচণ্ড শক্তি কেন্দ্র; অমিতপরাক্রম বৈছ্যতিক শক্তি 
ইহাদের মধ্যে আধৃত আছে। অথবা একটু ঘুরাইয়া বলা যা যে হ্হাঁরা 
গ্রত্যেকেই বৈদ্যুতিক শক্তির এক একট পিও বিশেষ, পরমাঁণুর মধ্যে এই শক্তি 
আঁধৃত আছে । এই পরমাঁণুকে যদি ভাঁডিয়া ফেল! হয়--তাহা! হইলে কি হয়, 
উহাই এখন চিস্তা কর! যাউক। 1081607. বলিবেন, কিছুই হয় না) কারণ 
তাঁহার মতানসারে পরমাণু একটি নিষ্কিয় জড় পদার্থ মাত্র, উহার মধ্যে কিছুই 
নাই; অতএব উহাকে ভাঙিয়| ফেলিলে কিছুই হইবে না। বরং তিনি ধলেন 
যে উহাঁকে ভাঙাই সম্ভব নে; কারণ, উহ্হাই তো ক্ষুদ্রতম অংশ, উহার মধ্যে 
আর কোন ক্ষুদ্রততর অংশ নাই? তাহা হইলে উহাকে ভাঙা যাইবে কেমন 
করিয়া? কিন্তু 51০০6:011০ মতানুসাবে, ইহাকে ভাঁভিয়া ফেলা সম্ভব; 
কারণ, ইহার মধ্যে আরও ক্ষুদ্রতর অংশ আছে--প্রোটন আছে, ইলেকট্রন 
ছে (এবং আরও যে কিছু নাই তাহা এখনও কেহ জোর করিয়া বলিতে 
পারে না)। ইহার! প্রত্যেকেই এক একটি বৈদ্যুতিক শক্তি কেন্দ্র। অতএব 
পরমাণুচক ভাঙিয়া! ফেলিলেই এইসব বৈদ্যুতিক কেন্দ্রগুলি ফাটিয়া যাইবে। তখন 
উহা হইতে যে কি প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হইতে পারে তাহার নমুনা দেখা। 
গিয়াছিল হিরোপিমাঁয় আণবিক বোম! বিস্ফোরণে । 
এই বোম! বিক্ষোরণের পরে এখন আর কেহই পরমাঁণুকে নিক্ষিয় নিম্পন্ন 
জড় পদার্থ বলিয়া মনে করেন না; সকলেই এখন স্বীকার করেন যে পরমা ণুগুলি, 
শক্তিতে পরিপূর্ণ । যখন পরমাণুর মধ্যেই শক্তি আছে্বীকাঁর কর! হইতেছে তখন 
আর উহাদের গতি ব্যাখ্যা! করিবার জন্য বাহির হইতে শক্তি আমদানি করিবার 
প্রয়োজন য় না । এখানেই 4১609291০ মতবাদের সহিত ছ15০0:021০ ধতবাদের 
প্রধান পার্থক্য ৷ £০151০ মতানুসারে পরমাণুর কোন আভ্যন্তরীণ শক্তি নাই ; 
সেইজন্য পরমাণুর মধ্যে গতি সঞ্চার করিবার জন্ত বাহির হইতে শক্তি আনিবার 
প্রয়োজন হইতেছে ; এই বহিরাগত শক্তির প্রভাবেই পরমাণুসমূহ গতি সম্পন্গ 
হইয়া পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতেছে এবং বিশ্বস্থট্টি করিতেছে। কিন্তু পরমাণুর 
বাহিরে কোথায় শক্তি থাকিতে পারে ? কোথা হইতে শক্তি আসিবে ? 2০02210 


পরমাণুবাদ ১৫১ 


ষতবাদিগণ ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না; সেইজস্ত 
তাহাদের কল্পিত পরমাণুর দ্বারা বিশ্বস্্টি ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু 1০0:০- 
21০ মতবাদে এরকষ কোন সমস্যা নাই; কারণ, তাঁহারা বলেন, পরমাণু- 
সমূহের মধ্যে যে শক্তি আছে, সেই শক্তির প্রভাবেই উহারা পরস্পরের উপব 
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে পারে । চুম্বকের মধ্যে যে শক্তি আছে, সেই শক্তির 
প্রভাবেই লোহার পেরেকটি উহার নিকট ছুটিয়া' যায়; সেইব্ধপ প্রত্যেক 
পরমাণুর যধ্যে যে শক্তি আছে, সেই শক্তির প্রভাবেই পরমাণুসমূহ' পরস্পরের 
দিকে ছুটাছুটি করিতে থাকে । এইভাবে উহাদের পারস্পরিক সংযোগের ফলে 
বিশ্বলগৎ স্য্ই হইতেছে। 


পরমাণুর শক্তি 

একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমরা এখানে একটি প্রশ্ন বিচার করিতে চাই; 
পরমাণুর ম্যে ১ "য শক্তি বিরাজ করিতেছে ইহার স্বরূপ কি? শক্তি 
বলিতে আমরা সাধারণতঃ তিন রকম শক্তি বুঝি-_মনের শক্তি, প্রাণের শক্তি 
এবং যন্ত্রের শক্তি । দুর্বল শরীব লইয়াও আমি যখন প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত 
হই, তখন আমি মানসিক শক্তি প্রয়োগ করি; আর হাতী যখন বড় বড় 
গাছ উপড়াইয়া শুভ দিয়! লইয়া! যায়, তখন আমরা প্রাণ-শক্তির পরিচয় পাই; 
এবং ইঞ্জিন যখন গাভী টানে তখন আমরা যান্ত্রিক শক্তির নমুনা দেখি। 
এখন আমাদের বক্তব্য এই ১, আমরা উপরে যে আণবিক শক্তির বর্ণনা 
দিয়াছি, উহা কি প্রকার শক্তি? আপাততঃ মনে স্মূ যে উহা? বিস্তুদ্ধ যান্ত্রিক 
শক্তি মাত্র; জলবিদ্যুৎ কেন্ত্র হইতে যে রকম বৈহ্যতিক শক্তি নির্গত হয়, 
ইহাও সেই রকম শক্তি । কিন্তু এবিষয়ে আজকাল নানারপ মতভেদ দেখা 
যাইতেছে; অনেকে বলেন ইহা যান্ত্রিক শক্তি নহে, ইহা! প্রাণশক্কি। যে 
ব্যবস্থাতে আমাদেব জীবন্ত দেহে প্রাণ-শক্তির উদ্ভব হয়, অনেকটা সেই রকম 
ব্যবস্থাতেই পরমাণুর মধ্যে আপাঁবক শক্তি উদ্ভৃত হইয়া থাকে! আমাদের 
দেহে বহু জীব-কোঁষ (০6115 ) আছে, একটি জীব-কোষ হইতে আর একটি 
জীব-কোষের উৎপত্তি হয়; এই জীব-কোষগুলি পরম্পরের সহিত এমন ভাবে 
সংগঠিত থাকে যে সেই সংগঠন ব্যবস্থা ( 01৯০1159000) হইতেই প্রাণ 
ক্রিয়ার উত্তব হয়। সেইজন্য এই সংগঠন ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া! গেলেই আমাদের 
প্রাণ-ক্রিয়। বন্ধ হইয়া যায়। পরমাণুর মধ্যেও ঠিক এইরূপ সংগঠন ব্যবস্থা 
দেখা যায় ; প্রোটনের সহিত ইলেকট্রোন, এবং এক ইলেকট্রোনের সহিত 


১৫২ জড়স্তত্ব 


অন্তান্ত ইলোকট্রোনের সম্বন্ধ অতি গভীর এবং নিবিড়। জীবকোষগুলির 
নায় ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ জীবন্ত ও প্রাণবন্ত বলিয়! প্রতীয়মান হয়। 
মনে হয় ইহারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে; নিজেদের 
অস্তনিহিত শক্তির পুর্তীভূত ফলে ইহারা গ্রাণচঞ্চল হইয়া কিসের জন্য যেন 
প্রস্তুত হইতেছে। ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের ন্যায় পরমাণুর বিভিন্ন অংশগুলি 
মোটেই বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয় না) বরং যনে হয়, জীবকোষগুলি 
যেষন একই প্রাণের টানে এক্যবদ্ধ হইয়া আমাদের দেহে বিরাজ করে, 
ইলেকট্রোনগুলিও তেমন একই প্রাণের টানে এক্যবদ্ধ হইয়া পরমাণুর মধ্যে 
বিদ্মান থাকে । তাই অনেকে আণবিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তির সহিত তুলন! 
না করিয়া প্রাণশক্তির সহিত তুলনা করেন। স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 1,6192015 
(লাইব্‌নিজ ) আরও দূরে অগ্রসর হইয়াছেন; তিনি ইহাকে “যনঃশক্তি” 
বলিয়! ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রত্যেক পরমাণু এক একটি মন- 
বিন্দু বা ?/10790; মানুষের মধ্যে যেমন চিৎ শক্তি আছে, পরমাণুর মধ্যেও 
তেমন চিৎ শক্তি আছে। মনঃশক্তির পি্ড বলিয়া তিনি ইহাকে [0190 
নামে অভিহিত করিয়াছেন, আমরা ইহাকে মনবিন্টু বলিতে পারি। 

লাইবনিজের মতবাদ লইয়া আমরা এখানে আলোচনা করিতে চাই 
না? আমর! শুধু বলিতে চাই যে, 70৪101. পরমাণুর যে বণনা দিয়াছেন তাহা 
হইতে আজ আমরা বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। তাহার মতান্থসারে 
পরমাণুগুলি নিক্ষিয় জড় পদার্থ মাত্র, ইহাদের নিজেদের কোনপ্রকার শক্তি- 
সামর্থা নাই; ইহারা কতগুলি মৃত জড়পিণড বিশেষ । আর আজ আমর! 
যে পরম্নাগুর কথ! চিন্তা করি তাহা মোটেই জড়পিণ্ড নহে, প্রত্যেকেই 
এক একটি প্রচণ্ড শক্তিকেন্দ্র। চির-চঞ্চল, চির-অস্থির এই শক্তি-কেন্ত্রকে 
এখন আর কোনমতেই মৃত পিখ্ডের সহিত তুলনা করা যায় না; বরং প্রাণ* 
শক্তির সহিত তুলনা করাই আমাদের মতানুসারে অধিকতর সঙ্গত। এমন 
কি, ইচ্ছা করিলে ইহাকে চিৎ শক্তি বলিয়াও অভিহিত করা যাইতে পারে ; 
কিন্তু “জড়” বলিয়া ইহাকে আর কিছুতেই অভিহিত করা যাইতে পারে না। 
পরমাণু আজ আর জড় নহে; ইহার জড়ত্ব অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে 
(0010080211911980018 ০0৫ 10860: )7 তাই ইহার ষধ্যে আমরা এখন 
উচ্চন্তর শক্তির পরিক্ষ,রণ দেখিতেছি। 
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11866 80 1100102 


পবমাণুব এই শক্তিকে আমবা ছুইভাবে বিচাব কবিতে পাবি--চ?5৫ 
চ:060£5 এবং 065০ £752185 ১. উদাহবণ দিয়া বুঝান যাউক | (0) [5 
80675 ১ শক্তি যখন পবষাণুব মধ্যে স্থিব হইয়! থাকে, তখন পবষাণুর কোন 
গতি (29207. ) থাকে না, পবমাণু তখন নিশ্চল হইয়া কোন এক স্থানে 
অবস্থান কবে। তবে নিশ্চল থাকিলেও উহা কিন্ত শক্তিহীন থাকে নাঃ ফলে 
সহজে উহাকে উহাব স্থান হইতে সবান যায় না। টেবিলটি সরাইতে 
যাও--দেখিবে তোমাঁব আক্রমণ প্রতিবোধ কবিবাব জন্য টেবিলও নিজ শক্তি 
প্রয়োগ কবিতেছে। অবশ্ঠ মানুষ যেমনভাবে শক্তি প্রয়োগ করে টেবিল 
ঠিক তেমনভাবে শক্তি প্রযোগ কবে না, তবুও নিজেব ভাবে বলীয়ান হইয়া 
উহা নিজে স্থানট্রকুতে জাকিয়। বসিয়। থাকিতে চায়, সহজে স্থানচ্যুত হইতে 
চায় না। শক্তি এক্ষেত্রে ব্বভাবে বিবাজ করিতেছে । এই বদ্ধ-শক্তিকেই 
1465৫ বলে, শুতিবোধ কবাই ইহাব প্রধান কাজ । (22) [185 [09 । 
এক্তি যে সকল ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে তাহা নহে, ইহ মুক্ত ভাবেও বিরাজ 
কবিতে পাবে , তখন ইহাকে ০ ₹:067£5 বলে । শক্তি যখন মুক্তভাবে ক্রিয়া! 
কবে, তখন পবমাণু আব নিশ্চল থাকিতে পানে না, শক্তিব প্রভাবে সচল 
হইযা ইহাকে স্তানান্তবে গন কবিতে হয়। তুমি যখন প্রবলভাবে টেবিলেব 
উপব শক্তি প্রয়োগ কব, তখন আব টেবিলেব পক্ষে নিশ্চল হইয়া বসিয়া 
থাকা সম্ভব নহে , ইহাকে নিজস্থান ত্যাগ কবিয়! অন্যত্র গমন করিতে হয়। 
এইভাবে গমন বা গতিব (14০9010) উদ্ভব হয়। একটি বল্‌ ষখন আব 
একটি বল্কে ধাক্কা! মাবে, তখনও ঠিক এইবকম অবস্থার সমষ্টি হয়। প্রথম 
বলেব শক্তি মুক্তি লাভ কবিয়া যখন দ্বিতীয় বল্‌কে অক্রমণ করে, তখন 
প্রথম বলেব জন্য স্থান ছাডিয়! দিয়। দ্বিতীয় বল্টিকে অন্ত স্থানে যাইতে 
হয়। এইভাবে স্থান হইতে স্থানাস্তবে গমন কবাকে গতি বলে। বদ্ধশক্তি 
মুক্তি পাইলেই গতিব স্ষ্টি হয়। তাই মুক্ত শক্তিকে ইংবাজীতে 200107 
বলে। 

তাহা হইলে দেখা গেন যে 12৮৮ এবং 110০0০১--ইহাদের মধ্যে 
বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, ইহাবা বস্তুতঃ একই জিনিষের বিভিন্ন দিক। 
উপমাব ভাষায় বলা যায় যে, শক্তি যখন ঘনীভূত হইয়া নিশ্চল থাকে, তখন 
উহা! 7190৮: , আব শক্তি যখন তবল হইয়া চঞ্চল হইয়া পড়ে, তখন 
উহা 200007| উহার! একই শক্তিব বিভিন্ন রপ। অতএব পরমাণুকে শুধু 


১৫৪ দর্শন প্রসঙ্গ 


71200 বা জড় বল! সঙ্গত নহে; উহাকে ঘনীভূত শক্তি বলাই অধিকতর 
সঙ্গত ; অর্থাৎ শক্তির ঘনীভূভ রূপের নাম পরমাণু । এই পরমাণুর সাহায্যে 
জড়বাদিগণ কিভাবে বিশ্বস্থষ্টি ব্যাখ্যা করেন, তাহাই আমরা এখন আলোচন! 
করিব। তাহার! বলেন, প্রত্যেক পরমাণুরই নিজ নিজ গ্রণ বা ধর্ম আছে; 
স্বেষন হাইড্রোজেন পরমাণুর একরকম গুণ, 0%5567%॥ পরমাণুর আর একরকম 
গুণ; এইসব গুণ অনুযায়ী বিভিন্ন পরমাণু বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করে। ইহাকে 
প্রাকৃতিক নিয়ম রলে। এইকপ প্রাকৃতিক নিয়ষের বশীভূত হইয়া পরষাণুগুলি 
অনন্তকাল ধরিয়া দিকে দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে; যখন মিলিত হইতেছে 
তখন পরস্পরের স্বভাব অনুযায়ী তাহারা যৌগিক পদার্থে পরিণত হইতেছে, 
আর যখন বিচ্ছিন্ন হইতেছে তখন নিজ নিজ অন্তনিহিত তেজের প্রভাবেই 
তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। বাহির হইতে কেহ উহাদিগকে জোর 
করিয়া মিলিত করিতেছে না, বা জোর করিয়া ভাঙিয়! দিতেছে না । উহাদের 
মিলন ও ভাঙন, গতি ও স্থিতি, স্পন্দন ও উত্তেজন-_-সবই প্রকৃতির নিয়মে 
সংঘটিত হইতেছে । এইভাবেই জগৎ সৃষ্টি হইতেছে । শুধু জড়-জগৎ নহে, 
প্রাণী-জগৎ ও অধ্যাত্ম-জগৎ--সকলেরই মূলে রহিয়াছে এইসব অধুপরমাণুর 
ক্রিয়া প্রক্রিয়া । অর্থাৎ 'এইসব পরমাণু হইতে ্ূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় শুধু যে 
অচেতন পদার্থই উৎপন্ন হইতে ' পারে, তাহা নহে; জীব জন্তর প্রাণ এবং 
মানুষের মনের গ্যায় সচেতন পদার্থেরও উদ্ভব হইতে পারে, এবং উদ্ভব হইয়! 
থাকে। অতএব চেতন ও অচেতন সকল পদার্থেরই মূলে আছে এইসব জড় 
উপকরণ; ইহারাই নানাভাবে সংগঠিত হইয়া নানাবিধ রূপে আবিভূতি 
হইতেছে । ইহাকে বিশুদ্ধ জড়বাদ (14951191157 ) বলে; ইহাতে ঈশ্বরের 
কোন স্থান নাই ; পরমাণুই একমাত্র কারণ ।* 


(08700105198] 2৬ 0[501) 


পরমাণু হইতেই সব স্থষ্ট হইতেছে বটে, তবে বলাবাহুল্য একদিনেই সব স্থষ্ট 
হয় নাই ; কোটি কোটি বৎসরেব বিবর্তনের ফলে ইহারা আজকাল বর্তমান 


+ আজকাল 21865718118) না বলিয়া অনেকে ইহাকে &69:৪119]) নামে অভিহিত 
করিতেছেন । তাহার কারণ, পূর্বে 1101৪ বলিতে যাহ! বুঝাইত আজকাল ঠিক তাহা বুঝায় ন।। 
পূর্বে 2189: বলিতে নিষ্ক্রিয় জড পিও বুঝাইত ; ইহার নিজের কোন অন্তুনিহিত শক্তি ছিল না; 
ইহ!কে পরিচালনা করিবার জন্য বাহির হইতে শক্তি আনিতে হইত । কিন্তু আজকাল 1156661 
বলিতে আমর! ইহার অন্তরনিহিত শক্তির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করি বেশী। উহার নিজস্ব শক্তি, 
ধর্ম বা গুণ আন্ধে; এই শক্তি বা গুণ অনুযায়ী কাজ করাকেই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী কাজ কর! 
বলে। তাই এই মতবাদকে ইংরাজীতে আজকাল টি ৪0928)1/9ঘ7 বল! হয় । 
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আকার গ্রহণ করিয়াছে। এইভাবে বিশ্ব-জগৎ, জীব-জগৎ, অধ্যাত্ম-জগৎ প্রভৃতি 
বিভিন্ন জগতের উত্তব হইয়াছে । প্রথমে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের উদ্ভব হইয়াছে, 
তারপরে জীবজস্ত আনিয়াছে, সর্বশেষে মান্ুষেব আবির্ভাব হইয়াছে। মান্থুষ 
ৰলিতে এখানে আমরা বিশেষভাবে তাহার মন বাআত্মা বুঝি ; এই আত্মার কি 
করিয়া আবির্ভাব হইল তাহ! আমরা অধ্যাত্ব-তত্বে আলোচনা করিয়াছি । 
তত্প্রসন্গে জড়বাদিগণ কিভাবে উহা! ব্যাখ্য। করেন, তাহাও বলিয়াছি। তাহাদের 
মতবাদের নাষ 14201912102] 7৮০10061018 0৫6 14179 7 তাহারা বলিতে চান 
যে পরমাণুই বিবতিত হইয়া আত্মাতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু উহা! যে সম্ভব 
নহে, তাহা আমরা যথাস্থানে প্রমাণ করিয়াছি । অতএব এবিষয়ে এখানে আর 
কিছু বলা হইবে না। তারপর প্প্রাণতত্বে” প্রাণ এবং প্রাণীর আবির্ভাব সম্বন্ধে 
আলোচনা কর। হইয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে জড়বাদিগণের মতবাদও (১০০17৪01081 
৬০19601০৫16) ব্যাখ্যা কব হইয়াছে । জড়বাদিগণ বলিতে চান যে 
পরষাণুই 2: তইয়া প্ররণে পবিণত হইয়াছে । ইহা যে সম্ভব নহে তাহাও 
আমরা যথাস্থানে ব্যাখ্যা! করিয়াছি ।* অতএব এবিষয়েও এখানে আর কিছু 
বলা হইবে ন।। এক কথায, [৩1208] ঢ৮০1001০7 এবং 31919515981 
[৮০1০০ সম্বন্ধে জভবাদিগণ যাহ! বলেন তাহাপ্ৰেই ব্যাখ্যা কবা হইয়াছে। 
এখানে আমরা শুধু তাহাদের 0950001095108] (ড%0101001, ব্যাখ্যা করিব, 
অর্থাৎ সূর্য চন্্র গ্রহ সমন্বিত এই বিশ্বব্রঙ্গাড কেমন করিয়া উদ্ভূত হইল, তাহাই 
আমর! এখন আলো চন করিব। 
এই প্রসঙ্গে 7০:০1 919215০61 এবং 1.91)10--এই ছুহজন পণ্ডিতের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ঈশ্বরকে বাদ দিয়! শুধু অণুপরমাঞ্র সাহায্যে 
তাহার! বিশ্ববিবর্তন ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঠ্রাহারা বলেন, 
আমর! আজ যে পৃথিবীতে বাস কবিতেছি, কোটি কোটি বৎসর আগে উহার 
আকার ও গঠন ঠিক এইরূপ ছিল না। তখন অসংখ্য অণুপরমাণু পরম্পরের 
সহিত সংযুক্ত হইয়া এক বিরাট কুজ্াটিকার ন্যায় মহাব্যোমে ভাসিয় বেড়াইতে- 
_.. *আমাদের মতানুসারে ' পরমাণু হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে না, মনেরও উৎপত্তি হইতে, 
পারে না। পরমাণু হইতে পরমাণু সদৃশ পদার্থেরই উৎপত্তি হওয়া জস্তব (11508501081 
৮০19690 ); মন ও প্রীণের ম্যাধ একেবারে অভিনব পদা্্ণর উৎপত্তি হইতে পারে না । পরমাণু 
ও প্রাণ (এবং পরমাণু ও মন ) ইহাদের মধ্যে এত বৃহৎ ব্যবধান (&৪) 7 81৮০৮ ) বিদ্যমান যে 
পরমাণুর পক্ষে উহ! অতিক্রম করা সম্ভব নহে ; অর্থাৎ পরমাণুর পক্ষে প্রাণবা মনের ন্যাষ এক 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষে পরিণত হওষা! অসম্ভব । যখন এক সম্পূর্ণ নূতন জিনিধের উত্তব হয়, তখন 


215010910198] বিবর্তনবাদের দ্বারা উহ! ব্যাখ্য। করা যায় না; তখন 16180108108] 17750106100 
গ্রহণ কর! ছাড়। আর উপায় নাই। 
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ছিল; গভীর রাতে আকাশে ছায়াপথ (22115 আঞ্য ) দেখিতে যেরকম 
লাগে, অনেকটা! হয়ত সেইরকমই দেখিতে লাগিত। ইহাকে আমরা নীহারিকা 
(6০91৪) বলিতে পারি। ইহার মধ্যে কোথাও কোন পার্থক্য বা! 
বিভিন্নতা ছিল না, সমস্ত পরমাণু একত্রিত হইয়া এক বিশাল সমষ্টির 
স্ষ্টি করিয়াছিল। এই একত্রীভূত পদার্থটিকে [70020575003 70৫ বল। 
যাইতে পারে । [2010009£1)60905 মানে সমলত্ত, অর্থাৎ .যে সব উপাদান 
লইয়া এই সমাষ্টর সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রথমে সবই সম-সন্ত সম্পন্ন ছিল? 
তখন তাহারা সকলেই ছিল “ভাই ভাই এক ঠাই, ভেদ নাই ভেদ নাই”, তাহাদের 
মধ্যে তখন কোন ভেদ ছিল না। ভেদ আমিল পরে। নিজেদের অস্তনিহিত 
শক্তির প্রভাবে, এবং বাহিরের তাপে ও চাপে যখন এই সমষ্টির মধ্যে ভাঙন 
'দেখা গেল তখনই ভেদের স্থষ্টি হইল। যাহার! এতদিন একত্রে ছিল তাহার! 
এখন সমষ্টি হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়! নানাভাবে পৃথক হইয়া পড়িল। এইভাবে 
একটি প্রকাণ্ড পিগড বিচ্ছিন্ন হইয়া সুর্য রূপ গ্রহণ করিল; আর অন্যান্ত অংশ 
পৃথক হইয়! শনি, মঙ্গল, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহরূপে দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব 
সমষ্টির সহ-সন্তা ধ্বংস হইয়া! গেল । বিভিন্ন সত্তার আবির্ভাবে তখন বিষষ- 
সত্তার (77562798205 0০05 ) উদ্ভব হইল ? ফলে ইহার! আর তখন ভাই 
ভাই এক ঠাই রহিল না, বিভিন্ন হইয়া! বিভিন্ন সত্তার স্থষ্টি করিল। তবে 
এইখানেই সব শেষ হইয়া গেল না; কারণ, যে পৃথিবী সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়িল, কিছুদিন পরে উহার মধ্যে আবার বিভেদের বিষ ক্রিয়া করিতে 
লাগিল ; ফলে যে পৃথিবী প্রথমে একই রকম ( [70505252905 ) ছিল, 
তাহার মধ্যে ক্রমশঃ বিভিন্ন দৃস্তের উত্তব হইতে লাগিল-_পর্বত হইল, সমুদ্র 
হইল, বনজঙ্গল প্রভৃতি ([76050£21)5008 ) কত কি হইল । প্রথমে যাহা 
সমষ্টিভূত (11)5875650 ) থাকে, তাহাই পরে খণ্ডিত (৫1517765529650. ) 
হইয়! বিভেদের সৃষ্টি করে) প্রথমে যাহা সম-সত্তা থাকে তাহা হইতেই বিষম- 
সত্তার উদ্ভব হয়। এইভাবে কোটি কোটি বখনর ধরিয়! বিশ্ব-বিবর্তন চলিয়/ছে, 
এবং তাহারই ফলে আজ এই কৃর্ষ-চন্ত্র-গ্রহ সমন্বিত বিশ্বের স্যটি হইয়াছে । 
এক্ষেত্রে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই, অণুপরষাণুই ইহার একফাত্র কারণ ; প্রাকৃতিক 
নিয়ম অনুযায়ী বিবত্তিত হইয়াই ইহারা বিশ্ব স্থষ্টি করিয়াছে। 
অমালোচন। 
পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে ভগবৎ-তত্ব প্রসঙ্গে আমর! এই মতবাদের যথাযথ 
সমালোচন। করিয়াছি ; এখানে উহার পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। 


পরমাণুবাদ ১৫৭' 


শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে আমরাও পরমাণুর অস্তিত্ব ও উহার কাধ- 
কারিতা স্বীকার করি, পরমাণু সংযোগেই যে এই বিশ্ববন্ধাও হৃষ্ট হইয়াছে, 
তাহ! মানি, এবং অনার্দিকাল হইতে যে এই বিশ্ববিরতন চলিতেছে ও অনস্ত 
কাল ধরিয়! ইহা চলিতে থাকিবে--তাহাও স্বীকার করি। তথাপি আমরা 
জড়বাদিগণের মতবাদ গ্রহণ করিতে পারি না; কারণ, তাহার! 
যেভাবে বিশ্ববিবতন ব্যাখ্যা করেন তাহ! আমাদের নিকট মোটেই যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়া মনে হয় না। তাহারা বলেন যে এইসব অণুপরমাণু নিজেরাই 
পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতেছে, এবং সংযুক্ত হইয়া নিজেরাই যন্ত্রবৎ 
বিবন্তিত হইয়৷ চলিয়াছে ; ইহা পরিচালনা করিবার জন্য কোন মননশীল 
কর্তার প্রয়োজন নাই । কিন্তু আমরা বলিতে চাই যে, এই বিবর্তণের পশ্চাতে 
যদি কোন মননশীল কর্তা না থাকে, তাহ1 হইলে আর যাহাই হউক না কেন, 
হুর্য-চন্দ্র-গ্রহ লমন্থিত এই নিপুণ বিশবত্রদ্ধা্ড হুট হইতে পারে না। আমরা 
জিজ্ঞাসা কার--একটি সামান্য ঘড়ি যখন আপনা-আপনি স্থষ্ট হইতে 
পারে না, তখন এহ স্ষ চন্দ্র গ্রহ তারাই বা! আপনা-আপনি স্থষ্ট হইবে কেমন 
করিয়া? ধর, যে সব মালমসল। দিয়া! একটি ঘড়ি নিক্মিত হয়ঃ যেমন কাচ, 
কাটা, স্প্রিং, স্টিল প্রভৃতি জিনিষ সবই অনন্ত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
তাহ হইলেই কি ইহারা আপনা-আপনি সংযুক্ত হইয়া! একটি সুন্দর ঘড়িতে 
পরিণত হইতে পারিবে? ঘুরিতে ঘুরিতে কাচ আসিয়া কাটার সহিত সংযুক্ত 
হইতে পারে, তাহ আমরা স্বীকার করি; এবং স্টিলও ঘুরিতে ঘ্ুরিতে শ্প্রিং-এ 
পরিণত হইতে পারে, তাহাও আমর! মানিতে রাজী আছি। কিন্তু তাই বলিয়া! 
কি এতগুলি বিভিন্ন জিনিষ এমনভাবে সংযুক্ত হইতে পারে যাহাব ফলে একটি 
স্থন্দর ঘড়ি উৎপন্ন হইতে পারে ? উহাঁকি সম্ভব? ঘড়ির বিভিন্ন অংশের 
মধ্যে যে শৃঙ্খল! ও সামগ্রশ্ত আছে-_-উহার উৎপত্তি হইল কেমন করিয়া? এক্ষেত্রে, 
কোথাও কোন কারিগরের প্রয়োজনীয়তা নাই, সবই আকম্মিক ঘটনা 
প্রবাহে স্থষ্ঠট হইতেছে-_-ইহা৷ কি সম্ভবপর ব্যাপার? ঘড়ির বিভিন্ন অংশের 
মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি লক্ষ্য করি, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর শৃঙ্খলা ও 
সামঞ্রন্ত দেখিতে পাই হূর্য-চন্দ্র-গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে। যে আশ্চর্য শৃঙ্খলা ও 
নিয়মানুবত্তিতা সহকারে এই সকল বিশাল গ্রন্ উপগ্রহ নিরন্তর আবর্তন করিয়া 
চলিয়াছে, তাহা ভাবিলে আমর! অবাক হইয়া! যাই। উহাদের এই অদ্ভূত শৃঙ্খল! 
ও পারস্পরিক সামব্রন্ত আমিল কোথা হইতে? তাই আমরা বলি যে খ্রি 
নির্মাণের জন্্ যেমন কারিগরের প্রয়োজন, বিশ্ববিবর্তনের জন্যও তেমন স্থৃষ্টি- 
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কর্তার প্রয়োজন ; অর্থাৎ ইহাদের কোনটিই আপনা-আপনি সাধিত হইতে 
পারে না; প্রত্যেকেরই মূলে আছে এক মননশীল কর্তার মানসিক নিযন্ত্রণ। 

তাহ। হইলে দেখা গেল যে ঈশ্বরকে বাদ দিয়া জড়বাদিগণ যেরূপ 
ভাবে বিশ্বহ্ষ্টি ব্যাখ্য। করিবার চেষ্টা করেন (170650152101581] [:৬০10001 ) 
তাহ! মোটেই সন্তোষজনক নহে । আমাদের মতান্ুসারে ঈশ্বরকে বাদ দিয়া 
শুধু অপুপরমাণুর সাহায্যে বিশ্বস্থাি ব্যাখ্যা করা যায় না। পরমাণুসমূহ 
বিবন্তিত হইয়! চলিয়াছে বটে, কিন্তু এই বিবর্তনের পশ্চাতে আছে ঈশ্বরের 
নিয়ন্ত্রণ । তিনিই ইহাদিগকে স্বীয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিচালনা করিতেছেন 
_যাহাতে ইহারা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হইয়া! তীঁহারই পরিকল্পিত সুর্য চন্ত্রে 
রূপায়িত হইতে পারে। এইভাবে যে বিশ্ব বিবর্তন ব্যাখ্যা করা হয় তাহাকে 
উদ্দেশ্টমূলক বিবর্তন বা 51501951081] 5৮০9100001) বলে । 7/০019917109] 
বিবর্তনের ন্যায় ইহা! মোটেই নিরুদ্দেশ অভিযান নহে ; ইহার মধ্যে ঈশ্বরের 
উদ্দেশ্ট নিহিত আছে। বস্ততঃ তাহার সেই উদ্দেশ্তকেই কার্ষে রূপায়িত করিবার 
জন্য এই বিবত'ন-চক্র পরিচালিত হইতেছে । 


জল্লোদকম্ণ জপ্র্যাহ 
স্থান-প্রসঙ্গ (1179 0:01 01 91806 ) 


আমরা পূর্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি যে জড় পদার্থ মাত্রেরই একটু না একটু স্থান- 
ব্যাপ্তি আছে। যে স্থানে অধুনা এক জড় পদার্থ বর্তমান আছেতাহা সেস্থান ত্যাগ 
করিতে পারে বটে, কিন্তু যেখানেই থাকুক না কেন, তাহাকে কোন না কোন 
স্থান বিশেষে বিগ্ভষান থাকিতেই হইবে। এইভাবে যাহা প্রত্যেক জড় পদার্থের 
মধ্যেই অপরিহার্ধরূপে বিষ্মান তাহাকে পারিভাষিক সংজ্ঞায় দেশ ( ১0৪8.০2 ) 
বল। হয়। দেশ-তত্ব দর্শন শাস্ত্রের এক জটিল তত্ব । এখানে সংক্ষেপে ইহার 
কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! হইবে । দেশ সম্বন্ধে আমরা চারি প্রকার মতবাদ 
ব্যাখ্যা করিব 7 যথা।--0232০0৬০ ৬1০১ 9810150০0৮6 ড165৬১ [৮813091) 
৬1০৬ এবং 77256118 ৬16৬ । 


ঢু. 00]6০056 ৬2৩, 
ইহাই স্থান সম্বন্ধীয় সাধারণ মতবাদ (00100070015 92756 ড15৬)। সাধারণ 
মতে আমর! কি ভাবে স্থান প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তাহাই প্রথমে একটি উদাহরণ 
দিয় বুঝান যাউক । তুমি আকাশের দিকে তাকাইয়। দেখিলে যে অসংখ্য তারা 
বিকৃষিক্‌ করিতেছে; তুমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছ যে ইহারা পাশাপাশি একই 


স্থান প্রসঙ্গ ১৫৯ 


জঙ্গে বিষ্যষান রহিয়াছে । মনে রাখিতে হইবে, তারাগুলি একটির পর একটি 
'আসিয়৷ উপস্থিত হইতেছে না ;সব গুলি তারাই একই মুহূর্তে বিরাজ করিতেছে । 
ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? স্থান-ব্যাপ্তিই ইহার একমাত্র কারণ; স্থান আছে 
এবং স্থানের মধ্যে ব্যাপ্ত আছে বলিয়াই তারাগুলি একই সঙ্গে অবস্থান করিতে 
পারে, নতুবা সবগুলি ভার জড়নড় হইয়া এক কিনম্তৃতকিমাকাব পদার্থে পরিণত 
হইত। তবে তাহাঁও হইতে পারিত কি না সন্দেহ ; কারণ, এক কিম্ভৃতকিমাকার 
পদার্থে পরিণত হইলেও উহাকে তে কোন স্থান বিশেষে অবস্থান করিতে হইত; 
কিন্তু স্থান না থাকিলে অবস্থান করিত কোথায়? এই অসম্ভব পরিণতি হইতে 
বক্ষা কবিয়াছে-_স্থান-ব্যান্তি । স্থান মানে সেই জিনিষ যাহার জন্য ছুই বা 
ততোধিক পদার্থ একই মুহুর্তে একই সঙ্গে পাশাপাশি বিছামান থাকিতে পারে 
(00-531505)০2 )। অতএব আকাশে তাবাগ্তলিকে একই মুহুর্তে পাশাপাশি 
দেখিতে পাইয়া আমবা প্রকৃতপক্ষে স্থানই প্রত্যক্ষ কবি__যাহ। না থাকিলে 
উহাদেব একত্র অবস্থান সম্ভব হইত না। তাই স্থানকে সাধাবণতঃ আষবা 
এক বিরাট আধাব ৰলিয়া মনে কবি, জল যেমন পাত্রেব মধ্যে আধৃত থাকে, 
জভপদার্থসমূহও তেষন স্থানের মধ্যে বিগ্যমান থাকে , ইহা তাহাদের আধার । 

এই আধাব ছাভা কোন জভ পদার্থই বিগ্ভমান থাকিতে পারে না। জড় বস্ত 
স্থ'ন হইতে স্থানান্তবে যাইতে পাবে বটে, কিন্তু যেখানেই যাউক না কেন, 
ইহাকে কোন স্ব'ন বিশেষে বিদ্যমান থাকিতেই হইবে। কিঞ্চিৎ স্থান দখল না 
কবিয়া ইহা কিছুতেই বিবাজ কবিতে পাবে না। এই স্থান-ব্যাপ্তি আছে 
বলিয়া প্রত্যেক জড় পদার্থেরই একটু না একটু ৈৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতা (056 
[01001551015 ) আছে । কলম পেঙ্সিল, টেবিল চেয়ার, গাছ প+তা, ফলফুল 
_যে কোন পদার্থের দিকে লক্ষ্য করিলেই একথাব সত্যতা উপলদ্ধি করিতে 
পারিবে; দেখিতে পাইবে যে প্রত্যেক জিনিষই অল্লাধিক দীর্ঘ, প্রস্থ এবং উচ্চ । 
কোন পেন্সিল একটু বেশী দীর্ঘ আব কোন পেন্সিল একটু অল্প দীর্ঘ, কোন টেবিল 
'বেশী প্রশস্ত আর কোন টেবিল অল্প প্রশস্ত, কোন গাছ অধিক উচ্চ আর কোন 
গাছ অন্ন উচ্চ, কিন্তু এমন কোন জিনিষ দেখিতে পাইবে না যাহার 
মোটেই দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতা নাই। ইহা সম্ভব নহে ; কারণ জড়পদার্থ মাত্রেবই 
স্থান-ব্যাপ্তি আছে, এবং যাহার স্থান-ব্যাপ্তি আছ তাহাবই দৈর্ধ প্রস্থ প্রভৃতি 
গুণ থাকিতে বাধ্য | 

এই স্থানকে আমরা অসীম বলিয়া বিবেচনা করি। ইহার কোন সীমা 
নির্দেশ করা যায় না। যদি মনে করাযায় যে কোন জায়গায় আসিয়া ইহ! 


১৩৬৩ জড়-তন্থ 


শেষ হইয়াছে, তাহ হইলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে-_-উহার পরে কি আছে? হয় 
কিছু আছে, নতুবা কিছুই নাই ; যদি কিছু থাকে তবে নিশ্চয়ই উহা স্থানের 
মধ্যেই বিদ্যমান আছে, নতুবা উহ? থাকিবে কোথায়? আর যদি কিছু না-ই থাকে 
স্তবে বলিতে হইবে শূন্যস্থান পড়িয়া! আছে; কিন্ত শূন্স্থানও তো স্থান। সেইজন্ত 
আমর! বলিয়াছি যে স্থানের কোন শেষ নাই , ইহা অনন্ত ও অনীম । তবে এই 
অসীম স্থানকে আমরা কিন্তু অসীমরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না) কারণ 
আমাদের ইন্জরিয় ক্ুত্র ও সীমাবদ্ধ ; এই প্রকার ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের পক্ষে 
অসীম স্থানকে অখগুরূপে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নহে, তাই উহাকে আমরা খণ্ড 
খণ্ড করিয়া সসীমরূপে প্রত্যক্ষ করি। ঘরে বাহিরে, কান্তারে প্রান্তবে-_যেখানে 
যাহ! দেখি না কেন, সবই দেখি সেই অসীম স্থানের খণ্ডিত রূপ মাত্র, উহার 
অনস্ত অখগ্ুরূপ তো কোথায় দ্রেখিতে পাই ন|। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উহা 
সীমায়িত হইয়। আমাদের সম্মুখে বিরাজ করে, অসীমরূপে নহে। + 
09166159 ৪870 95০01৮৮6 

স্থান বলিতে আমর| সাধারণতৃঃ কি বুঝি তাহাই উপবে ব্যাখ্যা করা হইল । 
ইহাকে 0৮196%9 ঘ1৪ষ্ম বলে । কারণ, এই মতান্থসাবে স্থানেব এক স্বতন্ত 
অস্তিত্ব আছে। জড়পদার্থের যেমন অস্তিত্ব আছে স্থানেরও তেমন অস্তিত্ব 
আছে। আমরা কেহ লক্ষ্য করি আর না করি, বহির্জগতে যেমন ন্্য চন্দ্র গ্রহ 
নক্ষত্র বিচ্ধযান আছে, তেমন স্থানও সর্বত্র বর্তমান আছে + কাব, পূর্বেই বলি- 
যাছি স্থান ছাড়া ইহার! গ্রকিতে পারে না। তাই ন্যায়-দর্শন বলেন যে, সূর্য চন্ত 
গ্রহ নক্ষত্র ধ্বংস হইতে পারে, কিন্ত স্থান কখনও ধ্বংদ হইতে পারে না । স্থান 
নিত্য, শাশ্বত ও চিরন্তন । ঈশ্বর যেমন অনািকাল হইতে বিরাজ করিতেছেন 
স্থানও তেমন অনার্দিকাল হইতে বিরাজ করিতেছে; কেহ ইহা হৃঠ্টি করে 
নাই, কেহ ইহা ধ্বংসও করিতে পারে না। ইহাকে আমরা ঈশ্বরের অনন্ত 
কর্মক্ষেত্র বলিয়! বর্ণনা করিতে পারি । তাহার সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়--সমস্ত কাই 
এই অসীম স্থানের মধ্যে সম্পাদিত হইতেছে; নতুবা তিনি কার্ধ করিবেন 
কোথায়? আর যদি ঈশ্বরে বিশ্বান না করিয়া আমরা মনে করি যে জড়পরমাণুব 
ক্রিয়া-ফলেই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইতেছে, তাহা হইলেও স্থানের প্রয়োজন "্মপরিহার্য। 


জপ সি সস পপ পপ শী পপ 








* অনেকে বলেন যে খণ্ড খণ্ড স্থানগুলি আমরা মনে মনে একত্র করিযাই অসীমের কল্পনা! কবিষা 
থাকি । কিট আমাদেব মতানুসাবে, তাহা মোটেই সম্ভব নহে। খণওগুলি একত্র করিযা আমরা 
যে সমহি পাই, তাহা! খণ্ডেরই সমষ্টি মাত্র। অতএব খগ্ুগুলি যখন সনীম, তখন উহাদের সমষ্িও 
সসীম হইতে বাধা । সীম যোগ করিয়া! কখনে। অনীম পাওয়! যায ন| 1 


স্থান-প্রসঙ্ ১৬১ 


কারণ, স্থান না থাকিলে পরমাণুগুলি ক্রিয়া! করিবে কোথায়? কোথায় ইহারা 
ছুটাছুটি করিবে? কোথায় ইহাবা পরম্পরেব সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বব্রক্মাণ্ 
সি করিবে? 

এই মতবাদকে আমরা! 408০1)69 ড$৪%/ নামেও অভিহিত করিতে পারি। 
4£১19501006- কারণ, এই ম্তানুসারে স্থান এবং স্থান সম্বন্ধীয় গুণই জড়বস্তবর 
মুখ্য গুণ। মুখ্য গুণ মনের উপর নিভ'র করে না; ইহা নিজের বলেই বলীয়ান 
হইয়া, অর্থাৎ মন: নিরপেক্ষ হইযা স্বাধীন ভাবেই নিজের সত্বা বজায় রাখে। 
কথাটি ভাল কবিয়া বুঝান যাউক । আমব। জড়বস্তব ছুই প্রকার গুণের কথা 
উল্লেখ করিয়াছি__মৃখ্য-গুণ ও গৌণ-গুণ। প্রথমে গৌণ-গুণের কথা বল! যাউক। 
গৌণ-ুণ, যেষন শব্দ স্পর্শ রূপরন এবং গন্ধ । এই গুণগুলি মোটেই ষনঃ নিরপেক্ষ 
নহে ; জুষ্রা বা ভোক্তার মানসিক অবস্তাব উপরে নির্ভর কবে। যেমন ধর, স্বাদ 
ও গন্ধ; তুমি বর্মীদের “ঙাপী” (পচা মাছেব আচার ) খাইতে পারিবে কি? 
আম্বাদ করা তা দূবেব কথা, গন্ধেতেই তৃষি বমি করিয়া ফেলিবে, অথচ বর্মীদের 
নিকট ইহ? খুবই স্ুস্বাহু জিনিষ । বাঙালীরা। সবিষার তেলে রান্ন। করে, নারিকেল 
তেলের রান্না তাহাদের নিকট বিস্বাদ লাগে, আর মান্রাজীব! সবই নারিকেল 
তেলে রান্না কবে, সরিষা তেলেব বান্নায তাহাব৷ মোটেই স্বাদ পায় ন1। পুনশ্চ, 
ধর, রসগোল্লা! খাইয়! তুমি চাষের পেয়ালায় মুখ দিলে , অন্য অবস্থায় চায়ের 
পেয়াল! হইতে তুমি নিশ্চয়ই মিষ্ই সংবেদন পাইতে , কিন্ত এখন তো একটুও 
মি সংবেদন পাইতেছ না, তাই তুমি আরও চিনি চাহিতেছ। উপরোক্ত 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতেছি যে গৌণ-গুণগুলির কোন স্বাধীন স্বরূপ নাই, 
দ্ষ্টা ব1৷ ভোক্তার মানসিক অবস্থার উপরেই উহাদের স্বরূপ নির্ভর করে । কিন্তু মুখ্য 
গুণ সম্বন্ধে একথা যোটেই প্রযোজ্য নহে | মুখ্য-গুণ_স্থান সম্বন্ধীয় গুণ, যেমন 
বস্তটি কোন্খানে আছে, উপরে আছে না নীচে আছে, ইহার আকার কিরূপ, 
দ্বীথ ন' ক্ষুদ্র, ইহার ওজন কত, কম না বেশী উত্যাদি। বস্তবাদিগণ (0১1০০1- 
1909 ) বলেন যে এই গুণগুলি ষনঃনিরপেক্ষ-গুণ ; অর্থাৎ কোন দ্রষ্টার মানসিক 
অবস্থার উপরে নির্ভর কবে ন|। তাই বর্মী, বাঙালী, মাদ্রাজী_-সকলেই একই 
কথা বলে ; সকলেই বলে মেঘ উপরে থাকে, নীচে থাকে ন।, আমার ছডিকে 
সকলেই সোজ। বলে, কেহই বাক। বলে ন।। নেইবরূপ গোলাকার টাকাকে 
সকলেই গোলাকার বলে, হাতীকে সকলেই বৃহৎ বলে, এক পোয়া ওজনকে 
সকলেই অল্প ওজন বলে। এনব ক্ষেত্রে কোন মত-পার্থক্য নাই, সকলের মুখেই 
. একই কথা । ইহার কারণ, প্রত্যেক মৃখ্য-গুণেরই এক স্বাধীন সত্তা আছে; তাই 
১৯১ 


১৬২ দর্শন প্রসঙ্গ 


সকলেই উহ সমান ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারে । কাহারো! মানসিক অবস্থার 
উপরে উহার সত্তা নির্ভর করে না। 
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অনেকেই উপরোক্ত মতবাদ গ্রহণ করেন না; তাহারা বলেন গৌণ-গুণ 
যেমন মনঃনিরপেক্ষ নহে, মুখ্য-গুণও তেমন মনঃনিরপেক্ষ নহে ? অর্থাৎ মুখ্য গুণও 
ষ্টার দৃষ্টি কোণ হইতে নির্ধারিত হইয়া থাকে । উদাহরণ; বর্মী, মাদ্রাজী, বাঙালী 
সকলেই বলে যে মেঘ উপরে থাকে ; কিন্তু যাহাব প্লেনে চড়িয়। ছুটিয়! চলিয়াছে 
তাহারাও কি ঠিক নেই কথ! বলে? মোটেই না, তাহারা বলে ম্ঘে নীচে 
আছে। ইহার অর্থ এই যে, উপর' ও “নীচ'-স্থান সম্বন্ধীয় গুণ হইলেও দরষ্টা 
নিরপেক্ষ গুণ নহে। তাই একজনের দৃষ্টি কোণ হইতে যাহা উপরে বলিয়া মনে 
হয়, অন্তজনের দৃষ্টি কোণ হইতে তাহা নীচে বলিয়া! ষনে হয়। সেইরূপ, আমার 
ছড়ির আকার সকলের নিকটেই কি সোজা বলিয়া প্রতীয়মান হয়? চৌবাচ্চার 
জলের মধ্যে ছভিটি অর্ধেক ডুবাইয়া দূর হইতে প্রত্যক্ষ কর- দেখিবে ছডিটি 
আর সোজা বলিয়া মনে হইবে ন!, যেখানে ইহা জল স্পর্শ করিয়াছে সেখান 
হইতে ইহা বাকিয়া গিয়াছে বলিয়। প্রতীয়মান হইবে । তাহা হইলে দেখা গেল যে, 
সরল রেখা ও বক্র রেখা_যদিও স্থান সম্বন্ধীয় ব্যাপার, তবুওইহারা দরষ্টা নিরপেক্ষ 
নহে , তাই একজনের নিকট যাহা সরল, আর একজনের নিকট তাহা সরল নহে। 
হাতী বুহৎ হইতে পারে বটে, কিন্তু সকলের নিকটেই কি ইহা! বৃহৎ? বিলাতে 
প্রাগএতিহানিক জীবজন্তর এক চিডিয়াখানা৷ আছে। প্রাণীতত্ববিদগণ প্রাগ.- 
এঁতিহাঁসিক জীবজ্তর যে কাল্পনিক ছবি আকিয়াছেন, তাহারই উপর ভিত্তি 
করিয়া এইসব অতিকায় মুত্তি নির্মাণ কর! হইয়াছে এবং চিড়িয়াখানায় রাখা 
হইয়াছে । এইসব ভীষণাকার জন্তর নিকটে একটি হাতী লইয়া যাও; হাততীটি 
তখন আর তেমন বৃহদাকার বলিয়া! মনে হইবে না, নিতান্তই ক্ষুদ্র জীব বলিয়। 
প্রতীয়মান হইবে। এক্ষেত্রেও সেই কথা; আকার বা আকৃতি স্থান সম্বন্ধীয় 
গুণ বটে, কিন্তু উহা বৃহৎ কি ক্ষুদ্র তাহা বস্তর উপরে নির্ভর করে না, উহা! নির্ভর 
করে আমাদের মানসিক অবস্থার উপরে | পুনশ্চ, ধর, এক পোঁয়া ওজনের 
একটি বাটখার। তুমি তোমার হাতের উপরে লইলে; ফলে তুমি কিঞ্চিৎ ভার 
বোধ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু যে লোক এক মন ভারী বস্তা লইয়! 
যাইতেছে, তাহার সেই বস্তার উপরে এক পোয়া বাটখারা রাখিয়া দাও; 
দেখিবে সে বাটখারার ভার অন্ভভব করিতে পারিবে না। বলা বাহুল্য, এই 
ওজনও স্থান নন্বন্ধীয় মুখ্য গুণ । এইরূপ আর একটি মুখ্য-গুণের কথা লওয়া 


স্থান-প্রসঙ্গ ১৬৩ 


যাউক, যেষন দূরত্ব । একজন অশীতিপর বৃদ্ধের পক্ষে এক মাইল রাস্তা অনেক 
দূর, তিনি অতদূর হাটিতে পারেন না; কিন্ত একজন বালকের পক্ষে ইহা 
'মোটেই দূর নহে* সে দৌড়াইয়৷ চলিয়৷ যায়। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, গৌণ-গুণের ন্যায় মুখ্য গুণও মনঃ 
নিরপেক্ষ নহে। তাই ইহাকে ৪836০7%৪ মতবাদ বলে। এই মতানুসারে 
গৌণ-গুণ ও মৃখ্য-গুণের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। স্বাদ, স্পর্শ, গন্ধ 
প্রভৃতি গুণের ন্যায় দূরত্ব, নৈকট্য, আকুতি প্রভৃতি গুণও সংবেদনঘাত্র। 
আমাদের বিভিন্ন ইন্জ্রিয়ের ক্রি! ফলে আমর। এইসব সংবেদন পাইয়। থাকি। 
সংবেদন মাত্রই মানসিক ব্যাপার , সেইজন্য আমরা! বলিয়াছি যে মুখ্য-গুণ ব। 
গৌণ-গুণ সবই যখন সংবেদন-লব্ধ গুণ, তখন সবই মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার । 
অতএব স্থানও মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার। 


৮০766106551 ৪10808 


উপরোক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমর! সাক্ষাৎভাবে যেস্থ/ন প্রত্যক্ষ করিতেছি__ 
তাভাকে 06105600921 529০০ অর্থাৎ প্রত্যক্ষীকৃত স্থান বল! যাইতে 
পারে । কিন্তু এখানে একটি কথা আছে--আমর। কী প্রত্যক্ষ করি ? স্থান 
প্রত্যক্ষ করি, না স্থানবদ্ধ কোন বস্ত প্রত্যক্ষ করি? একটু চিন্ত। করিলেই বুঝ! 
যাইবে যে আমব। যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহা স্থান নহে, তাহ বস্ত মাত্র; তবে 
তাহা স্থানহীন বস্ক নহে, স্থানযুক্ত বস্ত। কথাটি ভাল করিয়। বুঝান যাউক। 
আমরা গাছপাতা, ফলফুল, স্থ্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি অসংখ্য দ্িনিয অনবরত 
প্রত্যক্ষ করিতেছি ; ইন্ভার! একই সঙ্গে পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে । ইহাদের 
কে।নটি দীথ কোনটি হুন্ব, কোনটি উচ্চ কোনটি খর্ব, কোনটি গোল কোনটি 
ভ্রিকোণ-- ইত্যাদি প্রত্যেকেরই এক নিজ নিজ বিশিষ্ট দপ বা আকার আছে। 
'এই বৈশিষ্ট্য স্থচক গুণগুলিকে আমরা বস্তর অপ্রধান গুণ বলিতে পারি। 
কারণ, প্রত্যেক বস্তর মধ্যেই এই গুণগুলি বিদ্যমান নাই, কাহারো 
আছে কাহারো। নাই; যেমন কোন বস্ত দীধঘ আর কোন বস্ত দীর্ঘ নহে, 
কোন বস্ত্র গোল আর কোন বস্থ ভ্রিকোণ ; অর্থাৎ সকল থস্তই একরকমের 
নহে, উহাদের আকার বিভিন্ন । তবে যতই প্বভিন্ন হউক না কেন, উহাদের 
সকলের মধ্যেই এক সাধারণ গুণ বিচ্ধষান আছে, তাহার নাম বিস্তৃতি 
€ 5257551015 ) বা স্থান-ব্যাপ্তি (32৪০০)। যে জিনিষ দীর্ঘ তাহারও বিস্তৃতি 
আছে, আর যে জিনিষ হ্রম্ব তাহারও বিস্তৃতি আছে; গোল হউক, ত্রিকোণ 


১৬৪ জড়-তবর 


হউক, উচ্চ হউক খর্ব হউক --সকলেই কিঞ্চিৎ স্থান অধিকার করিয়া বিস্তৃত 
রহিয়াছে । সব জড় পদার্থের মধ্যেই এই গুণটি বিগ্ধমান। তাই এই স্থান- 
ব্যান্তিকেই আমরা জড়বস্তর প্রধান গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। প্রধান 
গুণ, কারণ এই 'গুণটি বাদ দিলে জড়বন্তর আর অন্য কোন গুণই থাকিতে পারে 
না;যাহার স্থান-ব্যাপ্তি নাই তাহার আবার দৈথ, প্রস্থ থাকিবে কেমন করিয়া? 
যাহার বিস্তৃতি নাই_-তাহাব আবার দূরত্ব, নৈকট্য কি? মোট কথা, স্থান-ব্যাপ্তি, 
আছে বলিয়াই ইহারা ছোট বড়, গোল ত্রিকোণ প্রভৃতি বিভিন্ন আকার 
গ্রহণ করিতে পারে; নতুবা আকার গ্রথণ করা তে! দূরের কখা, ইহাদের, 


অন্তিত্বই সম্ভব হইত না । 
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তাহা হইলে দ্রেখা গেল যে, স্থান বা স্থান-ব্যাপ্তিই জড়বস্র প্রধান গুণ ॥ 
যেষন মান্তষের প্রধান গুণ 1৪610191105, তেষন জড়বস্ত্রর প্রধান গুণ স্থান- 
ব্যাপ্তি। তবে প্রধান গুণ হইলে কি হয়? প্রধান গুণ হইলেই যে ইহার এক 
নিজস্ব স্বাধীন সত্ব! থাকিবে, তাহা নহে; ব্যক্তি বা বস্তর মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব, 
উহ] হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! স্বতন্ত্র ভাবে ইহা বিরাজ করিতে পারে ন!। যেমন ধর, 
চ২200158115 ; প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ইহা! বিদ্যমান আছে, ইহা মানুষের 
প্রধান গুণ। কিন্তু তাই বলিয়া ইহ] কি মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ধ 
ভাবে বিরাজ করিতে পারে ? তাহা অসম্ভব | 2.9:000915 থাকিলেই বুঝিতে 
হইবে ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষকে আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছে , ইহা 
নিরবলগ্থ হইয়। ভাসিয়। বেড়াইতে পারে না। সেইবপ প্রত্যেক জড় পদার্থের 
মধ্যেই স্বান-ব্যাপ্তি আছে বটে, কিন্তু জড়পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! স্বাধীন- 
ভাবে ইহা থাকিতে পারে না; সদাই কোন জড়পদার্থকে আশ্রয় করিয়া ইহা 
বিরাজ করে। তাই যেদিকেই আমরা তাকাই না কেন, কোথাও কোন নিরবলম্ব 
স্থান দেখিতে পাই না; দেখি ইহা! কোন বস্তকে অবলম্বন করিয়া বিস্তৃত রহি- 
য়াছে। বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া বস্তর রূপে রূপায়িত হইয়া, অর্থাৎ ছোট বড 
ব্রিকোণ প্রভৃতি আকার গ্রহণ করিয়! বস্তর মধ্যেই ইহাবিরাজ করে; বস্তু হইতে 
বিচ্ছিন্ন ইহার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাই আমরা বলিয়াছি যে আমর! 
“শুধু স্থান” প্রত্যক্ষ করি না, আমরা “বস্তযুক্ত স্থান” প্রত্যক্ষ করি; যে 
স্থান বস্তর মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে--উহাই আঙর! প্রত্যক্ষ করি, বস্তহীন 
নিরবলম্ব স্থান কেহ কখন দেখিতে পারে না। 


স্থান-্প্রপঙ্গ ১৬৫ 


এইপ্রকর বস্তহীন নিববলঙ্ব স্তান আমর" প্রত্যক্ষ কবিতে পারিন। বটে, কিন্তু 
ইন্তাব কথ। আমব। সকলেই কল্পনা করিতে পাবি। যেষন [২200128110-র 
উদ্াহরণাট লওয়া য/উক ;+ ইসা বাক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করে না বটে, 
তবু€ আমরা স্বতন্ত্রভাবে ইহার কথা চিন্তা করিতে পারি । ইহা যখন প্রত্যেক 
বাক্তিব মধ্যেই বিদ্বান আছে, তখন পেই ব্যক্তিগুলির কথ! বাদ দিয়া শুধু 
তাহাদেব এই নাধাবণ গুণটিব প্রতি মনোনিবেশ কবিতে পারিলেই হইল; তাহ। 
হইলে ব্যক্তিগুলি বাদ পড়িযা যায়, শুধু তাহাদের গুণটিই আমাদের মনের মধে) 
একক ভাবে বিবাদ কবিতে থাকে । উহাকে আমরা 00০90 বা ধারণা 
বলি। স্তান সম্বন্ধেও ঠিক এই কথ! প্রযোজ্য । আমবা যে স্থান প্রতাক্ষ করি তাহা 
লনাদাউ বস্থব মধ্যে নিবদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু একে একে সমস্ত বস্তৃগুলি বাদ দিয়া 
যদি শুপু উন্তাদেব সাধাঁবণ গুণটিব প্রর্ত মনঃনংযোগ কবি, ত+হ1 হইলে বস্তর 
মৃতিগুলি ধীবে দ্ীবে আমাদেব মন হইতে সবিয়া যায়; তখন শুধু এক অমূর্ত 
খাবণ। -,।ম ,”এ বনেব মণ বিবাজ কবিতে থাকে | ইহাকে আমধ। 009০6- 
[০৪] 52০০ ব। পাবণামলক স্থান বলিতে পাবি। তখন আমরা শুধু স্থানের 
কথাই চিন্ত। কবি, বস্কব কথ|চিন্ত। করি ন।। এইনাবে বস্ত হইতে স্থানকে 
বিচ্ছিন্ন কবিঘ। “শুধুস্থানের” কথ। চিন্। কবাকে “ধারণা করা” বলে। 
বল। বাহুল্য, “বাবণ1 কব।” বিশ্বন্ধ মানলিক ক্রিব। | অ।মর। মনেব মদ্যে যাভা 
ধারণ কবিঘ| বাখি তাহ। মনোজগতেব বিষন্থবস্থ (907১19০61৮০ ), তাহ।কে 
বহিজগতেব বিষষবস্ত্ব (007১1200591 বল। যায না। অতএব আমবা যে ধারণ।- 
মূলক স্কানেব কথ। বলিলাম ভাহ। জাগতিক পদার্থ নহে, তাহা মানলিক সৃষ্টি, 
মনের মধ্যেই উহ] বিবাজ কবে। 


এখন এই প্রনঙ্গের উপনংহাব কব। যাউক। আমবা ছুই প্রকাব দ্ভানের কথা 
বলিলাম, 2০1:০০008] 92৪.০০ এবং 0017,০919008] 50206 1 70610200551] 
37৪০০ আমব। নকলেই প্রত্যক্ষ কবি , বস্তব মধ্যে ইহা! নিবদ্ধ থ!কে ; ইত্জিয়ের 
ছ।ব। বন্ধ প্রত্যক্ষণের নঙ্গে সঙ্গে এই স্থানও আমর। প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। 
অতএব ইহ দষ্ট। নিবপেক্ষ বা মনঃনিরপেক্ষ বস্ত নহে । দ্বিতীয়তঃ 0010০29021 
59৪০5 , ইহ আমবা প্রতাক্ষ করি না, ইহা 'আমব! মনে মনে ধারুণা করি। 
তবে প্রত্যক্ষীকৃত উপাদানের উপরেই আমাদের এই ধারণ প্রতিষ্ঠিত; স্থান 
ংলশ্ন যে বস্ত প্রত্যক্ষ কবি, সেই বস্তুকে বাদ দিয়! যখন শুধু স্বানের কথা চিন্তা 
করি, তখন আমর। 0০০০০০১০৪০০ ব। ধারণামূলক স্থানের হষ্টি করি ». 





১৬৬ দর্শন প্রসঙ্গ 


অতএব ইহাঁও মনঃনিরপেক্ষ জিনিষ নহে। মোট কথা 761:০60608] 99,০9 
এবং 001০6790991 9৪০০-_উভয়েই মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার । 


[1.1 16৭ 


এখন আমরা মহামতি ক্যাণ্টের মতবাদ ব্যাখ্যা করিব। তোহার মতা- 
স্ছসারে [,০০]0 এবং [00০ বগিত উপরোক্ত ষতবাদ গ্রাহা নহে; উহার 
গোড়াতেই গলদ। তাহাদের মতে স্থান মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার; সংবেদনের 
মাধ্যমে আমরা ইহার কথা অবগত হইয়া! থাকি | যেমন তাহারা বলেন, আকা'- 
শের দ্রিকে তাকাইয়া যখন আমরা অবংখ্য নক্ষত্র একই সঙ্গে পাশাপাশি 
দেখিতে পাই তখন আমরা স্থানের অস্তিত্ব অবগত হই; কারণ পাশাপাশি 
থাক! মানেই স্থানের মধ্যে থাক।; স্থান না থাকিলে তাহার! পাশাপাশি 
থাকিবে কেষন করিয়।? এক্ষেত্রে আমরা দর্শন-সংবেদনের মাধ্যমে স্থানের 
অস্তিত্ব অবগত হইতেছি। আবার স্পশ-সংবেদনের মাধ্যমেও আমরা স্থানের 
কথা জানিতে পারি; যেমন পাঁচটি মার্বেল একই সঙ্গে হাতের মুঠির মধ্যে 
ধরিলে আমরা বুঝিতে পারি যে উহারা একই মৃহূর্তে একত্র বিরাজ করিতেছে ; 
স্থান আছে বলিয়াই উহাদের একত্র অবস্থিতি সম্ভব । দর্শন ও স্পশন-নংবেদন 
অপেক্ষা পেশী-সংবেদনের মারফতেই আমরা অধিকতর স্পঞ্লাবে স্থানের 
অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। হাত পা নাড়। এবং চলা ফেরার ফলে আমরা যে পেশী- 
ংবেদন পাই-_তাহা হইতে স্থানের দুরত্ব, ৫নকট্য প্রভৃতি গুণ আমরা স্পষ্ট 
ভাবে উপলব্ধি করিয়া! থাকি। ইহার উত্তরে 7৪ বলেন যে উপরোক্ত প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই আমর! এক মস্ত ভুল করিয়া বসিতেছি। আমরা বলিতেছি যে “তুমি 
আকাশে চাহিয়! পাশাপাশি অসংখ্য তার। দেখিতেছ, ফলে স্থানের অস্তিত্ব 
উপলদ্ধি করিতেছ”। কিন্তু ক্যাণ্ট বলেন ইহা! সম্পূর্ণ ভূল। তারাগুলি যে পাশা- 
পাশি বিরাজ করিতেছে__তাহা তুমি বুঝিলে কেমন করিয়া? আগে হইতেই 
মনের মধ্যে স্থানের জ্ঞান আছে বলিয়া তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে ইহারা 
পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে, নতুব। তুমি ইহাদিগকে দেখিতে পাইতে বটে, 


জপ এস সপ সস 





চে স্পপসস শপ লজ 


* ইহা হইতে বুঝ। যাইবে যে প্রত্তঙ্গীকৃত স্থান “এক” নহে "বন" ; এবং যেহেতু বহু, মেইহেতু 
বি ম 

প্রতোকেই ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ । এক কথায়, যত বস্ত্র, তত স্থান; তাই প্রত্যেকটি স্থানই সমীম। 

কিগ্তু ধারগামূলক স্থান সপীম নহে, অসীম; কারণ কোন বস্তুর দ্বারাই ইহা! আবদ্ধ নহে । সকল 

বস্ত হইতে মুক্ত করিয়৷ আনিয়। আমর ইহাকে “এক এবং অনন্ত" রূপে কল্পনা করি এবং মনে করি, 

ইহাই যেন বস্তগুলির মধ্যে সীমায়িত হইয়। বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে । 





স্থান-প্রসজ ১৬৭ 


কিন্তু ইহারা যে পাশাপাশি আছে-_তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতে না। 
যাহার স্থান জ্ঞান নাই তাহার পক্ষে পাশাপাশি অবস্থানের কথ! জানিতে পারা 
সম্ভব নহে। সহ-অবস্থান বুঝিতে হইলেই স্থানের জ্ঞান থাকা দরকার। 
সেইরূপ, ধাহারা বলেন যে আমরা ইটিয' গিয়। দূরত্ব বা নৈকটা উপলব্ধি করি, 
তাহাদের উত্তরে-ক্যাণ্ট বলেন যে হাট। বা! হাত পা নাডার অর্থ কি? পূর্ব 
হইতে স্থানের জ্ঞান আছে বলিয়া তুমি হাটিতেছ বা হাত পা নাড়িতেছ। 
বন্ততঃ হাত প| নাভিয়৷ তুমি বুঝাইতেছ যে স্থান সম্বদ্ধে তোমার কিঞ্চিত 
জ্ঞান আছে। 

সেইজন্য ক্যাণ্ট বলেন যে লক্‌ এবং হিউমের মতবাদে গোড়াতেই গলদ আছে। 
তাহারা বলেন যে অভিজ্ঞতার ফলে আমব স্থান সন্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করি , কিন্তু 
ক্যাণ্ট বলেন যে অভিজ্ঞতার আগে হইতেই আমাদের মনের মধ্যে স্থান সম্বন্ধীয় 
জ্ঞান বিচ্যমান থাকে | একটু হেঁয়ালির ভাষাষ বল। যায় যে, স্থান প্রত্যক্ষ করিবার 
আগেই ++" স্বান উপলদ্ধি করিয়। বলিয়া থাকি । ক্যাণ্টের মতানুসারে 
আমরা কেহই একেবারে শূন্য ঘন লইয়া পৃথিবীতে অ।নি ন।, প্রত্যেকের মনের 
মধ্যেই স্থান, কাল প্রভৃতি কতক গুলি জ্ঞানস্থৃত্র (০2695091155) বিগ্যমান থাকে । 
জ্ঞনহ্ত্র-_কারণ, এই স্ত্রগুলির সাহায্যে আম্রা নানাবিধ জ্ঞান লাভ করির। 
থাকি। ( অন্যান্য স্ত্রের কথা পৰে বলা যাইবে, এখানে শুধু স্থানের কথা বলা 
হইতেছে ।) স্থান সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে এক প্রাকৃনিদ্ 
(4-911011 ) ধারণ। বিদ্যমান আছে, ইহা! কেহই চেষ্টা করিম! অর্জন করে 
না। আমরা যেমন চেষ্ট। করিয়া মন অর্জন করি নাই, তেষন চেষ্টাকরিষ। এই 
এই ধারণাঁও অর্জন করি নাই ? বিন প্রচেষ্টায় যেমন মন পাইয়াছি, তেমন ষনের 
সঙ্গে বিন প্রচেষ্টায় এই ধারণাটিও আমরা লাভ করিয়াছি । তাই আমরা 
বলিয়াছি যে আমরা কেহ শৃন্ত মন লইয়া এ জগতে আলি ন1, মনের সঙ্গে সঙ্গে 
কতকগুলি ধারণাও লইয়া আসি। 
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স্বানও এইরকম এক ধারণা । ইহাকে আমরা জ্ঞান-সুত্র বলিয়াছি। এই 
কথাটির অর্থ বুঝান যাউক। পাঁচটি ফুল পাইতসই একটি মালা রচনা করা হয় 
না; এই বিচ্ছিন্ন ফুলগুলিকে একত্র গ্রথিত করিবার জন্য একটি স্ুত্রের প্রয়োজন । 
এই স্ুত্রই ফুলগুলিকে গ্রথিত করিয়া এক অবিচ্ছিন্ন মালায় পরিণত 
ৰকরে। সেইরূপ বহির্জগতে বস্তর আবির্ভাব হইলেই জ্ঞানোদয় হয় না; এই 


১৬৮ জড়-তত্ 


বন্তগুলিকে একই শ্ত্রে গ্রথিত করা দরকার । এই স্ত্র আছে আমাদের 
মনের মধ্যে ; এই সুত্র ব্যবহার করিয়া আমরা বহিঞগতের বস্তৃগুলিকে 
স্থানবদ্ধ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে শিখি; কারণ ইহাদ্িগকে স্থানবদ্ধ বলিয়। 
বিবেচনা না করিলে জ্ঞানলাভ কর। তো দূরেব কথা, আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ 
করাই সম্ভব নহে । তাই বহিজগতের কোন জিনিষ প্রত্যক্ষ করিবার আগেই 
আমর! আমাদের মনের মধ্য হইতে এই স্থান-স্থত্রকে বহিজগতে প্রক্ষিপ্ত করিয়া 
দিই; স্থানের জালে ধরিয়া ফেলিয়। তখন ইহাদিগকে স্থানীয় (58091) রূপে 
প্রত্যক্ষ করি। পতুব। বহিজগতে স্থান বলিধা কোন জিনিষই নাই। ইহা এক 
মানসিক ছ'চ মাত্র (0০0) বা আকার )। ছানাকে সন্দেশে রূপায়িত করিতে 
হইলে ছানাকে যেমন ভশাচের মণ্যে স্থাপিত করিতে হয়, সেইরকম জ্ঞান 
আহরণ করিতে হইলে জাগতিক উদ্দীপন।কেও স্থথনের মধ্যে আবদ্ধ করিতে 
হয়। এইভাবে স্থান-স্থত্রের দ্বাব। শঙ্খলিত কবিয়। আাষরা জাগতিক বস্ত প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকি। 
ইহ] হউতে বুঝ। যাইবে যে স্থান বলিরা বভিজগতে কিছুই নাই ; ইহা 
আমাদের মনের স্তর মাত্র । প্রত্যেক মান্ঠষের মনেই এই স্থত্র বিদ্যমান আছে; 
ইহারই সাহায্যে আমরা জ্ঞান জন কবি; সেইজন্য উহাকে আমর। জ্ঞান-স্থত্ 
বলিয়াছি। ক্যাণ্টের মতবাদের সহিত 91১1০০0৮৬০ মতবাদের পার্থক্য 
কোথায়-_তাহা একটু ব্যখ্যা কব যাউক । 90)০০61০ মতে, আমর] প্রথমে 
ংবেদন পাই, তারপরে পেঁউ নংবেদনেব মাধ্যমে স্থানের জ্ঞান আহরণ করি ; 
অর্থৎ অভিজ্ঞতার পরে আনে “স্কান-জ্ঞান'-তভাই ইহাকে £-0950০0011 বলে । 
কিন্ত ক্যান্টের মতান্গনারে অভিজ্ঞতার পরে আমর। এই জ্ঞান লাঁভ করি ন।; 
অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহ1 আমাদের মনের মধ্যে নঞ্চিত থাকে । বস্ততঃ এই 
সঞ্চিত ব৷ প্রাকৃলিন্ধ জ্ঞনের সাঙ্ভায্যেই আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করি; তাই 
ইহাকে £১-0307 জ্ঞান বলে । এই পার্থক্য সত্বেও এই ছুই মতবাদের মধ্যে 
যথেষ্ট সাদৃশ্ত আছে। 9৪৮1৩০০০ ম্তানুনারে স্থানের কোন জাগতিক সত্ব 
নাই; ইহা আমাদের মানসিক স্যষ্টি মাত্র । ক্যাণ্টের মতান্ুনারেও ইহার কোন 
জাগতিক সত্তা নাই, ইহ্বার সতত! মানসিক । তবে মানলিক হইলেও ইহাকে 
ঠিক মনের স্থ্টি বল। যায় না, বরং ইহাকে মনের স্থত্র বলাই বিধেয়। 
স্ত্রক্ূপে ইহা আমাদের “মনের মধ্যে” চিরকালই বিদ্যমান আছে। 
তবে লক্ষ্য করিতে হইবে, ইহা শুধু “মনের মধ্যেই” বিছ্ধমান আছে, 
বহির্জগতে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে স্থান 


স্থান প্রসঙ্গ ১৬৯ 


এক অপরিহাধ আকার ( চ০:9 ) মাত্র; এই ছীচে ঢালিয়া আমরা জাগতিক 
বস্তকে স্থানবদ্ধ বলিয়া প্রত্যক্ষ করি। তাই ক্যাণ্ট বলিতে পারেন যে, পৃথিব* 
হইতে যদি আমাদের মনের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইয়! যায়, তাহ? হইলে পৃথিবীর 
কোথাও কোন স্থান থাকিবে না; পৃথিবী একেবারে স্থানহীন নিরাকার পদার্থে 
পবিণত হইয়া যাইবে । কারণ, স্থান তো মনের অবদান মাত্র ; যদি মনই না 
থাকিল, তবে স্বান থাকিবে কেমন করিয়া ? 
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ক্যাণ্ট বলেন যে আমাদের প্রতোকেবহই মনেব মধ্যে স্থান সম্বন্ধীয় 
আকারের এক প্রাকসিন্ধ (ঞ-07100) ধারণা আছে। যখনই আমরা 
বহিজগতেব কোন বস্ব প্রত্যক্ষ করিতে চাই, তখনই উহাকে এই 
আকার বা আধারের মধ্যে আধুত করিয়া, অর্থাৎ স্থানবদ্ধ করিষ! প্রত্যক্ষ কবি। 
যাহাকে ৭৭ “খান” বলি তাহা জাগতিক বস্ক নভে, মানসিক জাল মাত্র; 
এই মানসিক জালের দ্বারাই আমরা সমস্ত জাগতিক বস্ত আবুত করিয়া 
বাখিয়াছি। হেগেল ৪ উচ। স্বীকাব করেন? তবে তিনি এই বিষয়টি আরও 
ক্ষক্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়। বলেন যে আমবা যখন লকলেই এইভাবে স্থানের 
ছ'ণচে জাগতিক বস্ত প্রত্যক্ষ করি, তখন নিশ্চয়ই ইহার কোন যথাযথ কারণ 
আছে। কেবল আমার মনে বা তোমার মনে নহে, পৃথিবীর সকল মানুষের 
মনেই এই স্থান-স্থত্র বিগ্ধমান আছে: তাই আমর। সকলেই স্থানের 
মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ইহাব কারণ বি? কেন আমরা সকলেই 
একই ছণচে চিন্তা করি? ক্যাণ্ট ইহার কোন উত্তর দেন নাই, ইহার 
উত্তর দিয়াছেন হেগেল। তিনি বলেন মান্তষ শুধু মা্টষ নহে, তাহার 
মধ্য ঈশ্বরের স্বরূপও নিহিত আছে; বস্ততঃ ঈশ্বরই মানতষের মধ্যে সসীষ রূপে 
প্রকটিত আছেন। মানুষের বুদ্ধি তাহারই বুদ্ধি, মান্ঠষের চিন্তা তাহারই 
চিন্তা, শুধু মানুষের মধ্যে পরিমিত হইয়া একটু সনীম ্বপ গ্রহণ করিয়াছেন 
মাত্র। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আমর! যখন চিন্তা করি তখন যেমন 
তেষন ভাবে চিন্ত1! করি না; ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ীই চিন্তাকরি। ঈশ্বরের 
এই বিধানের যাথার্থ্য উপলক্ধি করিতে পারিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে 
কেন আমরা স্থান ছাড়া জগতের কথা চিন্তা করিতে পারি ন1। 

ঈশ্বরের বিধান কি? স্থষ্টি করাই ঈশ্বরের বিধান; স্যষ্টি ছাড়া তিনি 
থাকিতে পারেন না, স্থষ্টিই তাহার ধর্ম। কিন্তু সৃষ্টি করিতে গেলেই তাহাকে 
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স্থান (ও কালের ) মাধ্যমে সৃষ্টি করিতে হয়। যাহ! তিনি স্যষ্টি করিবেন 
উহাকে তো! কোথাও অবস্থান করিতে হইবে ; কিন্ত স্থান না থাকিলে উহা 
অবস্থান করিবে কোথায়? তাই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে স্থানের কথাও 
চিন্তা করিতে হইয়াছে। নতুবা যাহা তিনি স্থাষ্টি করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহা৷ 
তাহার মনের মধ্যেই রহিয়া! যাইত, উহার কোন বহিঃপ্রকাশ সম্ভব হইত 
না। শেকৃসপিয়ারের ভাষায় বল যায় যে, ঈশ্বরের মনে যাহা কল্পনা রূপে 
বিরাজ করে তাহার এক 19652] 120105607 অর্থাৎ জাগতিক অবস্থানের 
ব্যবস্থা করিতে হইলেই স্থানের কথা চিন্তা করিতে হয়। তাই স্থানের মধ্যে 
অবস্থাগিত করিয়া, স্থানের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়াই তিনি এই সসীম জগৎ 
সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে কেন আমরা সর্বদাই স্থানের 
মাধ্যমে জাগতিক বস্ত্র কথ! চিন্তা করিয়া থাকি। কারণ, না করিয়া উপায় 
নাই; পূর্বেই তো বলিয়াছি ঈশ্বরই আমাদের মনের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছেন 
তিনি যেভাবে চিন্তা করেন, আমরাও ঠিক মেইভাবেই চিন্তা করিয়া থাকি। 
ঈশ্বর নিজেই যখন স্থানের মাধ্যমে জগতের কথা চিন্তা করেন, তখন আমরাও 
যে তদ্রেপ করিব, তাহাতে আর আশ্চর্য হইবার কি আছে? তাই যখনই আমরা! 
জাগতিক বস্তুর কথা চিন্ত!। করি, তখনই আমর! উহাকে কোন স্থানের মধ্যে 
অবস্থিত বলিয়! চিন্তা করি। শুধু তুমি আর আমি এরূপ করি না, আমর! 
সকলেই এইরূপ করি, নিজেদের খুশীমত করি না, বাধ্য হ্ইয়াই করি। 
কারণ ঈশ্বরের চিন্তা ধারা অন্থুসরণ করিতে হইলে স্থানের মাধ্যমে চিন্তা কর! 
ছাড়া গতি নাই। 


উপসংহার 


কাণ্টের সহিত হেখেলের মতবাদের পার্থক্য বুঝাইয়াই আমরা এই 
প্রসঙ্গ শেষ করিব। ক্যান্ট বলেন যে, প্রত্যেক মানুষের মনেই স্থান সম্বন্ধীয় 
এক ধারণা আছে সেই ধারণ! অনুযায়ীই আমরা জাগতিক বস্ত প্রত্যক্ষ 
করি। হেগেলও তাহাই বলেন; কিন্তু হেগেল আরও একটু অগসর হইয়া 
বলেন যে এই স্থান-স্থত্র শুধু মাঁষের মনে নাই, ঈশ্বরের মনেও আছে; 
বস্ততঃ ঈশ্বরের মনে আছে বলিয়াই মানুষের মনেও ইহা আছে। অতএব 
উভয়ের মতেই স্থান মন:সাপেক্ষ ব্যাপার । সেইজন্য ক্যাণ্টের ন্যায় হেগেলের 
মতবাদকেও 9৪৮1০০৮৪ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। তবে 
ক্যান্ট বলেন, স্থানের মোটেই জাগতিক অন্তিত্ব নাই, ইহা মনের অবদান 


কাল-প্রসঙ্গ ১৭১ 


মাত্রঃ অতএব পৃথিবী হইতে মন যদি অবলুপ্ত হইয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে 
স্থানও অবলুপ্ত হইর1 যাউবে। কিন্তু হেগেলের মতান্বসারে ইহ সম্ভব নহে। 
তিনি বলেন স্থান-স্ত্র আমাদের মানসিক সম্পদ বটে, কিন্তু ইহা! শুধু 
আমাদের মনের সম্পদ নহে, ইহা ঈশ্বরেরও মনের সম্পদ । অতএব আমরা 
যদি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাই, তবুও পৃথিবী হইতে স্থান অবলুপ্ত 
ভইয়া যাইবে না; কারণ, ঈশ্বর তে। অবলুপ্ত হইতে পারেন না, তিনি 
নিত্য ও অনন্ত। তাই তাহার স্থট্টির অস্ত নাই। এই অনন্ত স্যষ্টির জন্য 
তাহাকে নিরন্তর স্থানেব কথা চিন্তা করিতে হইতেছে, যেহেতু স্থান ব্যতিরেকে 
তিনি বহিজগিৎ স্থষ্ট করিতে পারেন না। অতএব এই স্থানকে একেবারে 
মনোগত ব্যাপার বলিয়া অভিহিত কব! যায় না, অর্থাৎ ইহার বাস্তব 
সত্তা স্বীকার ন। করিয়া উপায় নাই। মনে রাখিতে হইবে ঈশ্বরের স্থষ্ট এই 
বহিজগৎ একেবারে অলীক বা কাল্পনিক হইতে পারে না, তাহা হইলে 
ঈশ্বরকে ৮. একেবারে অলীক হইয়। পড়িতে হয়। কারণ, এই জগতের 
মর্য দিরাই তো! ঈশ্বর মাত্ব-প্রকাশ লাভ করিতেছেন, অতএব এই জগৎ 
যদি মিথা। হয়, তবে ঈশ্বরও শন্ত হইয়। পড়েন। সেইজন্য হেগেল স্থানকে 
একেবারে মানসিক ব্যাপার বলিয়। উডাইউঘ। দেন নাই, ইহার বাস্তব সত্তা 
স্বীকার করিয়াছেন । তাহা হইলে দেখ! যায় যে, হেগেলেব মতবাদ একে- 
বারে 991০০6%০ বা একেবারে 0৮1০0৮০ নহে » ইহাতে উভয় মতেরই 
সমন্বয় সাধন কর। হইয়াছে । 


চক্ভুচ্প্পি জপ্্যাল 


কাল প্রসঙ্গ (1176 1১7০0016708 01 71716) 


জড়-তত্ব প্রসঙ্গে আমর! শুধু স্থানের কথা উল্লেখ করি নাই, কালের কথাও 
উল্লেখ করিয়াছি । জড়পরমাণু শুধু স্থানে মধ্যে অবস্থিত নহে, কালের মধ্যেও 
অবস্থিত ; কালের মধ্য দ্রিরা ইহা ধীরে ধীরে বিবতিত হইয়াছে এবং বিবন্তিত 
হইয়া এই বিশ্বত্রদ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে (009510010951091 ঢড01110101) | তবে 
শুধু জড় পরমাণু সম্বন্ধেই যে কালের কথা প্রযোজ্য, তাহা নহে; প্রাণ ও মন 
সন্বন্ধেও ইহ1 সমভাবে প্রযোজ্য । জডবস্ত হহতেই ধীরে ধীরে জীবজস্তর 
উৎপত্তি হইয়াছে ( দ৮০156100। ০£ [165 ) এবং জীবজস্ত হইতেই অবশেষে 
মানব মনের উদ্ভব হইয়াছে (৮০1901012০৫ 1/17)0 )1 বলা বাহুল্য, কালের 
মাধ্যমেই এই প্রকার বিবর্তন সম্ভব হইয়াছে; কাল না থাকিলে সমস্ত জিনিষই 


১৭২ জড়-তন্ত 


চিরস্থির হইয়! থাকিত; কোনপ্রকার বিবর্তন বা পরিবর্তন সম্ভব হইতে পারিত 
না। এখন এই কাল-তত্ব সম্বন্ধে খানে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 
কাল-তত্ব দর্শন শাস্ত্রের আর এক জটিল তৰ। ইহার সম্বন্ধে প্রধানতঃ চারি 
প্রকার মতবাদ আছে, যথা 0012005 ৬1০৬) 90101০00০ ড12৬/, 
127009 ৬1০৬ এবং 1758০119010 ৬1০৬ | স্ান-তন্ব সন্বন্বেও আমরা এই 
চারি প্রকার মতবাদের কথ! আলোচন। কবিয়াছি , এখানেও ঠিক তাহাই কবা 
হইবে! ইহাতে স্বভাবতঃই অনেকস্থলে পুনরাবৃত্তি ঘটিবে , তবে ইহ। যে 
'মোটেই অনিচ্ছ,কত নহে, তাহ! আগেই স্বীকার করা ভাল; বিষয়বস্তুর জটিলতা! 
বিবেচনা করিয়। আমর। ইচ্ছ1 করিয়াই এইরূপ পুনরাবৃত্তি করিতেডি, যাহাতে 
বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি কর! যাইতে পারে। 


চু. 0919০6৮০ 19৬ 

ইহাই কাল সঙ্বন্ধে সাধাবণ মতবাদ ((০0]00001750056 ৬1০৬) | স্থান প্রসঙ্গে 
আমর। বলিয়াছি ফে, স্থান মানে সেই জিনিষ যাহাব জন্য ছুই ব| ততোধিক বস্ত 
একই সঙ্গে অবস্থান করিতে পারে । আব, কাল মানে নেই জিনিষ যাহার জন্য 
বস্তগুলি একের পব এক আনিতে পারে । স্থান অছে বলিব। “ক” এবং “খ” একই 
সঙ্গে থাকিতে পাবে (0০-6%156600০ ), আর কল মাছে বলিয়া “ক” এবং 
“”পব পর আনিতে পারে (995০5391090 )। কাল ন| থাকিলে কেন 
প্রকার পবিবর্তন সম্ভব হইত না; ঘে যেমন আছে সে তেমনই থাকিয়া যাইত | 
তাহ। হইলে অবশ্ মৃত্যু থাকিত না; কিন্তু মৃত্যু ন। থাকিলে জন্মও তো থাকিতে 
পারিত ন।; বস্বতঃ জন্ম মৃত্যু ক্ষর বৃদ্ধি কিছুই থাকিত ন।, সমস্ত উন্নতি, সমস্ত 
প্রগতি_নবই বন্ধ হইয়া যাইত। যে এখন শিশু সে শিশুই থাকিয়া যাইত, সে 
আর যুবক হইতে পারিত না) আর যে এখন রুণ, নে কণ্নই থাকিয়। যাইত, নে 
আর নিরামঘ হইতে পারিত না! । এক কথায়, কাঁলেব গণ্তি বন্ধ হইযা! গেলে 
সকল গতিই বন্ধ হইয়া যাইত , তখন একবার স্ব অস্ত গেলে আব দুনিয়ায় 
সুয উঠিত ন, একবার শীত আসিলে জীবনে আর বসন্ত আমিত না। কিন্তু 
ইহাকে কি জীবন বলা যায়? যেখানে গতি নাই, নৃতন কোন প্রকাশ নাই - 
সেখানে আবার জীবন কোথায়? এই গতিহীন অচল ভীবনকে চঞ্চল করিবার 
একমাত্র উপায়__কালআোত। রুদ্ধ প্রবাহকে মৃক্ত কবিয়! দিয়া, সমস্ত পুর - 
তনকে ভাডিয়া চুরিয়া-ইহা অবিরাম গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। তাই 
পুরাতনের পরে নৃতন আনে, শীতের পরে বসন্ত আসে এবং রাতের পরে 
সূর্য ওঠে । এই বিরামবিহীন পরিবর্তন__ইহাই চিরন্তন কালের অনন্ত লীলা । 


কাল-প্রসঙ্ ১৭৩, 


স্থানের ন্যায় কালকেও আমরা অলীম বলিয়! বিবেচনা করি; কবে যে ইহা, 
আরম্ভ হইয়াছে তাহা কেহই জানে না, আর কৰে যে ইহা শেষ হইবে, তাহাও' 
কেহ বলিতে পারে না; এক কথায়, ইহ! অনন্ত ও অলীম। তবে এই অসীম 
কালকে আমরা কিন্ত অসীষরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; কারণ আমাদের 
ইন্দিয় ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ, এই প্রকার ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ ইক্দ্িয়ের পক্ষে অসীম 
কালকে অখগুরূপে প্রত্যক্ষ কর] সম্ভব নহে। তাই উহাকে আমরা খণ্ড খণ্ড: 
করিরা সলীমরূপে প্রত্যক্ষ করি। যেমন স্থানকে ভাগ করিষা বলি 'এখানে' বা 
“সেখানে” উপরে ব! নীচে, নিকটে বা দূরে ইত্যাদি, সেইরূপ কালকেও বিভিন্ন- 
ভাবে ভাগ করিয়! বলি আজ বা “কাল”, ভূত বা ভবিষ্যৎ ইত্যার্দি। যখনই যাহা! 
দেখি নী কেন, সবই দেখি সেই অসীম কালের খণ্ডিত রূপ , উহার অনন্ত ও 
অথণ্ড রূপ কোথাও দেখিতে পাই না; প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উহ সীমায়িত হইয়া 
আমাদের সম্মুখে বিরাজ করে, অসীমরূপে নহে । 

“কাল” ললিতে আমর। সাধারণতঃ কি বুঝি তাহাই উপরে ব্যাখ্যা করা 
হইল। ইহাকে 0915০0৮০ ৬1০%/ বলে । কারণ, এই মতাছ্গসারে কালের 
এক স্বতন্ব অস্তিত্ব আছে? ঘটনানমূহের যেষন অস্তিত্ব আছে, কালেরও তেষন 
অস্তিত্ব আছে। বহিজগতে যেমন সুধোদয় ও সুযাস্ত আছে, জন্ম মৃত্যু ক্ষয় 
ও বৃদ্ধি আছে, তেমন কালও বিদ্যমান আছে; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, কাল 
ছাড়া এইসব ঘটন। ঘটিতে পারে না। তাই ন্যায় দর্শন বলেন যে কাল নিতা, 
শাশ্বত ও চিরন্তন | ঈশ্বর যেমন অনাদিকাল হইতে বিরাজ করিতেছেন, কাল: 
তেষন অনাদিকাল হইতে বিরাজ করিতেছে 3 কেহ উহাকে স্থষি করে নাই, কেহ 
উহাকে ধ্বংসও করিতে পারে না। জগতের স্য্টি স্থিতি প্রলয়_-সমস্ত কার্ধই 
এই অসীষকালের মধ্যে সম্পাদিত হইতেছে । এই মতবাদকে তামরা £১৮5০1865 
৬1০৬ নাষেও অভিহিত করিতে পারি। £55০180- কারণ, কালের অস্তিত্ব, 
আমাদের মনের উপর নির্ভর করে না; ইহা নিজের বলে বলীয়ান হইয়া 
অর্থাৎ যনঃনিরপেক্ষ হইয়। স্বাধীন ভাবেই নিজের সত্তা বজায় রাখে | একটি 
উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। তুমি তিন ঘন্টা বসিয়া পরীক্ষ। দিয়াছ, এখন 
বিশ্রাম করিতেছ ; আমি আধ ঘণ্ট৷ ধরিয়া বক্তৃতা দিতেছি, ছাজেরা ঘন দিয় 
শ্রনিতেছে। প্রত্যেকটিই একটি সাময়িক ঘট-'; কোন এক বিশেষ মূহ্র্তে 
সংঘটিত হইতেছে এবং কোন এক বিশেষ মুহূর্তে উহার সমাপ্তি হইবে। 
অনন্তকাল-প্রবাহের মধ্যে বুদ্রুদের ন্যায় ইহার! ভাসিয়া উঠিতেছে এবং 
. কিছুক্ষণ পরে বিলীন হইয়া! যাইতেছে । এই যে কাল-প্রবাহ__ইহা কি আমাব, 


১৭৪ দর্শন প্রসঙ্গ 


বা তোমার দেখার উপরে নির্ভর করিতেছে ? যোটেই না; তুষি পরীক্ষা 
কক্ষে না থাকিলেও সময় বহিয়া যাইত, আর ছাত্রেরা আমার বক্তৃতা ন! 
শুনিলেও সময়ের অস্তিত্ব লুপ্ত হইত ন|। *“সময় বহিয়! যায় নদীর স্রোতের 
প্রায়; কেহ দেখুক আর না দেখুক-_তাহাতে সময়ের কিছু আলে যায় না। 
এক কথায়, সময় ষনঃনিরপেক্ষ বস্তু; কোন দ্রষ্টার মনন ক্রিয়ার উপর ইহার 
অস্তিত্ব শিরভর করে না। অর্থাৎ ইহার এক স্বাধীন সত্তা আছে, তাই সকলেই 
উহ সমানভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারে ; তবে কেহ প্রত্যক্ষ না করিলেও কোন 
ক্ষতি নাই; উচা যেষন ভাবে চলিতেছে তেষন ভাবেই চলিতে থাকিবে। 
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অনেকেই উপরিউক্ত মতবাদ গ্রহণ করেন না। তাহার! বলেন পৃথিবীব 
কোন জিনিষই মনঃনিরপেক্ষ নহে, সময়ও মনঃনিরপেক্ষ ব্যাপার নহে। 
আমাদের নন ক্রিয়ার উপরেই যাবতীয় বস্তর অস্তিত্ব নির্ভর করে। ধর, 
আমি একটি ফুল প্রত্যক্ষ করিতেছি ; অতএব ইহ। যে তখন এক ধারণারূপে 
বা মানসব্ূপে আমার চেতনার মধ্যে প্রতিভাত থাকে, তাহাতে কোনই সন্দেহ 
নাই, সকলেই ইহ। স্বীকার করেন। কিন্তু বস্তবাদ্দিগণ ( 01015061515] ) 
বলেন যে আমাদের এই চেতনার বাহিরেও উহার এক নিজন্ব সত্ত। আছে। 
কেহ যদি উহাকে প্রত্যক্ষ করে ভাল, কিন্তু না করিলেও কিছু আসে যায় ন|। 
কিন্তু ভাববাদিগণ (5415০051900) ইহা স্বীকার করেন না; তাহার! বলেন 
মনের বাহিরে ফুলের কোন অস্তিত্ব নাই। তুমি বলিতেছ বহিজগতে ফুল 
আছে? কিন্তু কেহই যদি উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, তাহা হইলে 
উহার থাকা ব1 না থাকার মধ্যে পার্থক্য রহিল কি? যাহা আমার বা তোমার 
বা কাহারও চেতনার মধ্যে প্রতিভাত হয় না, তাহার অস্তিত্ব আমরা জানিতে 
পাৰিব কেমন করিয়া? আমাদের মনের মধ্যে উহার সত্তা উপলব্ধি করিতে 
পারিলে তো৷ আমর! উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিব? তাই অনেকে বলেন যে 
: স্বাহা আমরা চেতনার মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি, শুধু তাহারই অস্তিত্ব 
আষরা স্বীকার করি, অন্গপলব্ধ জিনিষের অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নহে। 
“কাল" স্বক্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। ফুল প্রত্যক্ষ করি বলিয়৷ আমর। 
ফুলের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, সেইরূপ কাল প্রত্যক্ষ করি বলিয়া আমরা কালের 
অস্তিদ্থে বিশ্বাস করি। কালপ্রত্যক্ষ করিবার প্রধান উপায়, শব্-সংবেদন | ধর, 
দেয়াল ঘড়ি টং টং করিয়া পাচবার বাজিল, শব্গুলি যে একই লঙ্গে ধ্বনিত 
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হইতেছে না, তাহ! বলাই বাহুল্য ; আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি ষে শব্দগুলি 
পর পর আমিতেছে। এই পরম্পর ব1 পারম্পর্য কি করিয় সম্ভব হয়? ইহার 
একমাত্র কারণ-_কাল , কাল আছে এবং কালের শ্রোতে ভাসিয়৷ চলিয়াছে 
বলিয়াই পাচটি শব্দ পর পর আমিতে প।বিতেছে। অতএব পর পর পাঁচটি 
শব্দ শুনিয়া আমব। প্ররুতপক্ষে কাল-প্রবাহই প্রতাক্ষ করিতেছি--যাহ] ন! 
হইলে ইহারা পর পব আসিতে পারিত না। এইভাবে সংবেদনের মাধ্যমে 
আমর! যে কাল প্রত্যক্ষ কবি, তাহা মোটেই মনঃনিরপেক্ষ নহে । ইহাও 
স্থানের ন্যায় মনঃংসাপেক্ষ ব্যাপার ! 
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উপরিউক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা সাক্ষা্ভাবে যে কাল প্রত্যক্ষ 
কবিতেছি তাহাকে ঢ21:050609] 0100০ বলে। কিন্তু এখানে একটি কথা 
আছে-_অমবা কী প্রতাক্ষ করি? কাল প্রত্যক্ষ করি, না কালবদ্ধ কোন ঘটনা 
প্রত্যক্ষ কবি? একটু চিন্তা কবিলেই বুঝা যাইবে যে আমর! যাহ। প্রত্যক্ষ 
করি, তাহ কাল নহে, কালবদ্ধ ঘটন। মাত্র। কথার্টি ভাল কবিয়! বুঝান যাউক । 
আমর! দেখিলাম সকালে নয উঠিতেছে, বাব ঘণ্টা পরে দেখি উহা অন্তু 
যাইতেছে ; একটি ছাত্র আজ কলেজে ভর্তি হইতেছে, কয়েক মাস পবে 
দেখি সে অন্যত্র »লিয়া! যাইতেছে ; আজ আমার জ্বর হইল, কয়েক “দিন পবে 
আমি ভাল হইয়। গেলাম ইত্যাদি । অসংখ্য ঘটন। আমর। অনবরত প্রত্ক্ষ 
করিতেছি , ইহার! একেব পর এক সংঘটিত হইতেছে । ইহাদেব কোনটি দীর্ঘ 
স্থায়ী, কোনটি স্বল্প স্থায়ী, কোনটি অতীত আর কোনটি বা বতমান ; অর্থাৎ 
প্রত্যেক ঘটনারই কিঞ্চিৎ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে, তাই উহার! বিভিন্ন। 
তবে যত বিভিন্নই হউক না কেন, উহাদের সকলের মধ্যেই এক সাধাবণ গুণ 
বিদ্ধমান আছে, তাহার নাম কাল-ব্যান্তি। যে ঘটনা অধুনা সংঘটিত 
হইতেছে, তাহার মধ্যে কাল ব্যাপ্তি আছে ; আর যে ঘটনা অতীতে সংঘটিত 
হইয়াছিল, তাহাব মধ্যেও কাল-ব্যাপ্তি আছে; দীর্ঘস্থায়ী হউক বা স্বল্পস্থায়ী 
হউক-_প্রত্যেক ঘটনাই কিঞ্চিৎ কাল অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছে; 
অর্থাৎ যে ঘটনাই ঘটুক ন। কেন, উহা! কালের মধ্যেই মংঘটিত হয়। 

তাহা হইলে দেখ! গেল ষে দীর্ঘস্থায়ী ব। স্বল্নস্থায়ী, অতীত বা! বর্তমান__ 
ইহা! ঘটনাসমূহের সাধারণ গুণ নহে) ইহাদের সাধারণ গুণ, কাল-ব্যাপ্থি__ 
যাহা সবল ঘটনাব মধ্যেই ব্যাপ্ত আছে। তবে সাধারণ গুণ হইলে কি হয়? 
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সাধারণ গুণ হইলেই যে ইহার এক নিজস্ব স্বাধীন সত্তা থাকিবে, তাহা নহে, 
ঘটনাসমূহের মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব ' ঘটন| হইতে বিছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে ইহ? 
বিরাজ করিতে পারে ন।। যেষন ধর, 7২৪01010911 ১ ইহ] মানুষের প্রধান 
গুণ; কিন্তু তাই বলিয়! ইহা কি মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! স্বতন্ত্রভাবে বিবাজ 
করিতে পারে? তাহা অসম্ভব, 0৪1008115 থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে 
ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষকে আত করিয়া বিরাজ করিতেছে; ইহা! নিববলঙ্ক 
হইয়া ভাসিয়া বেডাইতে পাবে না। সেইরূপ, প্রত্যেক ঘটনাব মধ্যেই 
কালব্যাপ্তি আছে বটে, কিন্তু এই সব ঘটন! হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! স্বাধীনভাবে 
ইহা থাকিতে পারে না, সর্বদাই কোন ঘটনাকে আশ্রয় কবিয়া ইহা বিবাজ 
কবে। তাই আমবা বলিয়াছি যে আমরা কখনও “শুধু কাল” প্রত্যক্ষ করি 
না, আমর! ঘটনাবন্ধ কাজ প্রত্যক্ষ করি; যেকাল ঘটনাব মধ্যে ব্যাপ্ত 
রহিয়াছে__উহাই আমর! প্রতাক্ষ করি, ঘটনাঁবিহীন নিরবলম্ব কাল কেহ কখন 
দেখিতে পারে না। 

এই প্রকার ঘটনাবিহীন “শুধু কাল” আমব প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বটে, 
কিন্ত ইহার কথ! আমরা সকলেই কল্পনা করিতে পাবি । যেমন ২৪61010811- 
র উদ্বাহরণটি লওয়া! যাউক। ইহা ব্যক্তি হইতে বিচ্ছন্ত হইয়। বিবাজ কৰে ন। 
বটে, তবুও আমরা স্বতন্ত্রভাবে ইহার কথা চিন্তা করিতে পাবি। ইহ। যখন 
প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই বিগ্যমান আছে, তখন সেই ব্যক্তিগুলির কথ! বাদ দিয় 
শুধু তাহাদের এই সাধারণ*গুণটির প্রতি মনোনিবেশ করিতে পাবিলেই হইল । 
তখন ব্যক্তিগুলি বাদ পড়িয়। যায়, কেবল তাহাদের গুণটিই আমাদেব মনেব 
মধ্যে একক ভাবে বিরাঁজ করিতে থাকে । ইহাকে আমরা 0০1০০]% ব। ধাবণা 
বলি। “কাল”সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য । আমরা যে কাল প্রত্যক্ষ করি 
তাহা সর্বদাই ঘটনার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু একে একে সমস্ত ঘটনাগুলি 
বাদ দিয়া যদি শুধু উহাদের সাধারণ গুণটির প্রতি মন:সংযোগ করি, তাহ। 
হইলে ঘটনার মৃতিগুলি খীরে বীবে আমাদের মন হইতে অপহৃত হইয়া যায, 
তখন শুধু এক অমূর্ত ধাবণা আমাদের মনের মধ্যে বিবাকত করিতে, থাকে । 
উহাকে আমর! 0০010900091 11172 বা ধারণামূলক কাল বলিতে পাবি । 
তখন আমর। শুধু কালের কথাই চিন্ত' করি, ঘটনার কথ। চিন্তা করি না। 
এইভাবে ঘটন হইতে কালকে বিচ্ছিন্ন করিয়। *শুধু কালের” কথা চিন্ত| করাকে 
“ধারণা করা” বলে। বল! বাহুল্য, “ধারণা করা” বিশুদ্ধ মানসিক ক্রিয়া । 
আমর] মনের মধ্যে যাহা ধারণ করিয়া রাখি তাহা মনোজগতের বিষয়বস্ত 
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(১4০1০0০ ), তাহাকে বহিজনতের বিষয়বস্তু (091০০61০ ) বলা যায় 
না। অতএব আমরা যে ধারণ।-মূলক কালের কথা বলিলাম, তাহা মোটেই 
জাগতিক বনস্ত নহে । 7200০200091 000০ বা প্রত্যক্ষীকৃত কালের হ্যায় 
ইহ1ও মানসিক ছবি মাত্র। উভয়েরই অস্তিত্ব আছে আমাদের মনের 
মধ্যে, মনের বাহিরে উহাদের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই । 
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এখন আমর! মহামতি ক্যাণ্টের মতবাদ ব্যাখ্যা করিব। ভাহাব মতান্- 
সারে উপরিউক্ত 9015০6০ মতবাদ গ্রহণ কর। যাইতে পারে না; উহার 
গোডাতেই গলদ । 5০)০০6৮5 মতে কাল মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার ; 
ংবেদনের মাধ্যমে আমরা ইহার কথ। অবগত হইয়া! থাকি | যেমন তাহারা 
বলেন, দেয়াল ঘড়ির টং টং শব্দগুলি আমরা যখন পর পর শুনিতে পাই, 
তখন আমক কালের অস্তিত্ব অবগত হই ; কারণ, পর পব আস। মানেই 
কালের মধ্যে বিবাজ করা; কাল না থাকিলে উহার। পরপর আলনিবে 
কেমন করিয়া? এইভাবে আমরা শব্দ সংবেদনের মাধ্যমে কালের অস্তিত্ব 
উপলব্ধি করিতেছি । ইহার উত্তরে ক্যাণ্ট বলেন যে এই প্রকার যুক্তির 
মধ্যে এক মস্ত ভুল রহিয়া! গিয়াছে । তাহার! বলিতেছেন “শব্দগুলি পর পর 
শুনিয়া আমবা কালের অস্তিত্ব উপলদ্ধি করি।” কিন্তু ক্যাণ্ট বলেন, ইহা! সম্পূর্ণ 
ভূল। শব্দগুলি যে পর পর আসিতেছে তাহ! আমর! জানিতে পারিলাম কেমন 
করিয়া? আগে হইতেই আমাদের মনের মধো কালের জ্ঞান আছে বলিয়' 
আমর! বুঝিতে পারিতেছি যে ইহারা পরপর আসিতেছে ; নতুবা আমরা শব 
শুনিতে পাইতাম বটে, কিন্ত ইহারা! ষে পর পর আসিতেছে তাহা কিছুতেই 
বুঝিতে পারিতাষ না। যাহার কাল জ্ঞান নাই তাহার পক্ষে পর পর আসার 
কথা জানিতে পারা সম্ভব নহে। পারম্প বুঝিতে হইলেই কালের জ্ঞান থাকা 
দ্রকার। নেইজন্য ক্যাপ্ট বলেন যে 9০১1০০61৮০ মতবাদে গোছাতেই গলদ 
আছে। তাহার! বলেন যে, অভিজ্ঞতার ফলে আমর কালের কথ! জানিতে 
পারি; কিন্তু ক্যাণ্ট বলেন যে অভিজ্ঞতার আগে হইতেই আমাদের মনে কাল 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিগ্যম[ন থাকে । একটু হেয়ালিঞ্ ভাষায় বলাযায় ষে, কাল 
প্রত্যক্ষ করিবার আগেই আমরা কাল উপলব্ধি করিয়। বসিয়। খাকি। ক্যান্টের 
মতান্ুসারে আমরা! কেহই কাল-জ্ঞান শূন্য হইয়া এই পৃথিবীতে আনি নাই ; 
প্রত্যেকের ষনের মধ্যেই কাল সম্বন্ধীয় এক প্রাকৃনিদ্ধ (4-011010) ধারণ! 
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আছে। ইহাকে আমরা পূর্ব অধ্যায়ে জ্ঞান-স্থত্র (০৪05০:5 ) নামে অভিহিত 
করিয়াছি । এই স্ত্র ব্যবহার করিয়াই আমর! জাগতিক ঘটনাগুলিকে কালবদ্ধ 
বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে শিখি ; নতুবা! ঘড়ির ধ্বনিগুলিকে পরম্পরাগত বলিয়! 
প্রত্যক্ষ কর! আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত ন।। তাই ক্যাণ্ট বলেন প্রত্যক্ষ 
করিবার আগেই আমর! আমাদের মনের মধ্য হইতে এই কালস্থত্রটি বহিজগতে 
প্রক্ষি্ধ করিয়া দিই ; এইভাবে কালের জালে ধরিয়া ফেলিয়া! আমরা ধ্বনি- 
গুলিকে তখন পরম্পরাগত বলিয়! উপলব্ধি করি । 

ইহ! হইভে বুঝা! যাইবে যে কাল বলিয়। বহির্জগতে কিছুই নাই। ইহ। 
এক মাননিক ছণচ (ফু) মাত্র | ছানাকে সন্দেশে রূপায়িত করিতে হইলে 
ছানাকে যেমন ছশাচের মধে) স্থাপিত করিতে হয়, সেইরকম জ্ঞান আহরণ করিতে 
হইলে জাগতিক উদ্দীপনাকেও কালের মধ্যে আবদ্ধ করিতে হর । এইভ।বে 
কাল-স্থত্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত করিয়া আমরা জাগতিক বস্ত প্রত্যক্ষ করিয়। 
থাকি। ক্যান্টের এই মতবাদেব সহিত 9415০0৬০ মতবাদিগণের 
পার্থক্য কোথায়__তাহাও একটু ব্যাখ্যা করা যাউক। তাহাদের মতে আমরা 
প্রথমে সংবেদন পাই, তারপরে সেই সংবেদনের মাধ্যমে কাল সম্বন্ধীয় জ্ঞান 
আহরণ করি ; অর্থাৎ অভিজ্ঞতাব পরে আসে কাল-্ঞান_তাই ইহাকে £- 
00986211011 বলে । কিন্তু ক্যাণ্টের মতাহ্ুসারে, অভিজ্ঞতার পরে আমর] এই 
জ্ঞান লাভ করি ন। , অভিজ্ঞতার পূব হইতেই ইহ! আমাদের যনের মধ্যে সঞ্চিত 
থাকে, তাই ইহাকে £১-৫1০:1 জ্ঞান বলে। এই পার্থক্য সত্বেও এই ছুই 
মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্ত আছে । 99101200৮ মতান্গুসারে কালের কোন 
জাগতিক সত্ব। নাই, ইহা আমাদের মানসিক সৃষ্টি মাত্র। ক্যাণ্টের 
মতান্গসারেও ইহার কোন জাগতিক সত্তা নাই, ইহার সত্ত। মানসিক । তবে 
মানসিক হইলেও ইহাকে ঠিক মনের হৃষ্টি বলা যায় না; কারণ কেহই চেষ্টা 
সহকারে ইহা! স্থট্টি করে নাই; স্থত্রর্ূপে ইহ। চিরকালই আমাদের “মনের মধ্যে” 
বিদ্যমান আছে; অর্থাৎ মনের বাহিরে কালের কোন অন্তিত্ব নাই। তাই 
ক্যাপ্ট বলিতে পারেন যে, পৃথিবী হইতে যদি মনের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইয়া যায়, 
তাহা হইলে কাল বলিয়া! কোন জিনিষই পৃথিবীতে থাকিবে না। কারণ কাল 
তো! মনেরই অবদান মানস; অতএব যদি ম্নই না থাকিল, তবে কাল 
থাকিবে কেমন করিয়?? 
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ক্যাণ্ট বলেন যে আমাদের মনের যধ্যে কাল সম্বন্ধীয় আকারের এক প্রাকৃসিদ্ধ 
খধারণ। আছে। যখনই আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করিতে চাই, তখনই উহাকে 
এই আকার বা! আধারের ঘধো আধৃত করিয়া অর্থাৎ কালবদ্ধ করিয়। প্রত্যক্ষ 
করি। হেগেলও ইহা স্বীকার করেন ; তবে তিনি এই বিষয়টি আরও স্থক্মভাবে 


বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে আমর! যখন সকলেই এইভাবে কালের মাধ্যমে 
প্রতাক্ষ করি, তখন নিশ্চয়ই ইহার কোন যথাযথ কারণ আছে। কেবল 


আমার মনে বা তোমার মনে নভে, পৃথিবীব সকল মান্থষের মনেই এই 
কাল-হ্থত্র বিদ্যমান আছে; তাই আমব। সকলেই কালের মাধ্যমে প্রতাক্ষ 
করি। কিন্ত ইহার কারণ কি? কেন আমরা সকলেই একই ছাচে চিন্তা 
করি? ক্যাণ্ট ইহার কোন উত্তর দেন নাই; ইহার উত্তর দিয়াছেন 
হেগেল। তিনি বলেন মান্্ষ শুধু মানুষ নহে, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের 
স্বরূপও নিহিত আছে; বস্তুতঃ ঈশ্বরই মান্তষের যধ্যে সসীমরূপে প্রকটিত 
আছেন। মানুষের বুদ্ধি তাভারই বুদ্ধি, মান্ষের চিন্তা তাহারই চিল্লা; 
মানুষের মধ্যে পরিমিত হইয়া শুধু একট নসীম বূপগ্রহণ করিয়াছে মাত্র । 
তাহ। হইলে বলিতে হইবে যে আমর। যখন চিন্ত। করি তখন যেমন তেমন 
ভাবে চিন্ত। করি ন" ঈশ্বরের বিধান অন্ষায়ীই চিন্ত। করি।* ঈশ্বরের বিধান 
কি? কষ্টি করাই ঈশ্বরের বিধান; স্থষ্টি ছাড়। তিনি থাকিতে পারেন ন। 
স্টিই তাহার ধর্ম॥। তবে মনে রাখিতে হইবে যে স্্টপদার্থ মাত্রই সসীম? 
এই প্রকার নসীম জগৎ সৃষ্টি করিতে হইলেই উহাকে স্থানবদ্ধ ও কাঁলবদ্ধ করিয়া! 
স্ষ্টি করিতে হয় ; কারণ যাহা স্থানাতীত ৪ কালাতীত-_তাহা তে। সসীম 
হইতে পারে না । তাই ঈশ্বর যখনই এই জগৎ সম্বন্ধে চিন্ত। করিম্াছেন 
তখনই ইহাকে স্থানের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া! এবং কালের মধ্যে খণ্ডিত 
করিয়৷ সসীমরূপেই চিন্তা করিয়াছেন। 

এখন বুঝ। যাইবে যে কেন আমরা সর্বদাই কালের মাধ্যমে চিন্তা করিয়। 
থাকি; কারণ, না করিয়া উপায় নাই। পূর্বেই তো বলিয়াছি, ঈশ্বরই 
আমাদের মনের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছেন ॥ তিনি যেভাবে চিন্তা করেন 
আমরাও ঠিক সেইভাবেই চিন্তা করিয়া থাকি। ঈশ্বর নিজেই যখন স্থান ও 
কালের মাধ্যমে জগতের কথ। চিন্তা করেন, তখন আমরাও যে তদ্রুপ করিব 
তাহাতে আশ্র্য হইবার কি আছে? তাই যখনই আমরা কোন বিষয়ে 
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চিন্ত। করি, তখনই উহাকে স্থান ও কালের মধ্যে অবস্থিত বলিয়! চিস্তা করি । 
শুধু তুমি আর আমি এরূপ করি না, আমরা সকলেই এইরূপ করি; নিজেদের 
থুশীমত করি না, বাধ্য হইয়াই করি । কারণ, ঈশ্বরের চিন্তাধারা অনুসরণ 
করিতে হইলে স্থান ও কালের মাধ্যমে চিন্তা কর! ছাড়া অন্য গতি নাই। 
ক্যান্টের সহিত হেগেলের মতবাদের পার্থক্য বুঝাইয়' আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ, 
করিব। ক্যাণ্ট বলেন যে প্রত্যেক মান্থষের মনেই কাল সম্বন্ধীয় এক ধারণা আছে 
সেই ধারণা অনুযায়ীই আমর। ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করি । হেগেলও তাহাই বলেন; 
কিন্ত হেগেল আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলেন যে এই কাল-স্ুত্র শুধু মানুষের 
মনেই নাই, ঈশ্বরের নেও আছে; বস্তুতঃ ঈশ্বরের মনে আছে বলিয়াই মানুষের 
মনেও ইহা আছে । অতএব উভয়ের মতেই কাল মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার ৷ সেইজন্য 
ক্যাণ্টের ন্যায় হেগেলের মতবাদকেও 9১1০০61%০বলিয়া অভিহিত করা যাইতে 
পারে। তবে ক্যাণ্ট বলেন, কালের মে'টেই জাগতিক অস্তিত্ব নাই, ইহা মনের 
অবদান মাত্র; অতএব পৃথিবী হইতে যদি মন অবলুপ্ত হইয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে 
কালও অবলুপ্ত হইয়া! যাইবে। কিন্ত হেগেলের মতান্ুসারে ইহা সম্ভব নহে । 
তিনি বলেন কাল-স্থত্র আমাদের মানসিক সম্পদ বটে, কিন্তু ইহা শুধু আমাদের 
মনের সম্পদ নহে ; ইহ ঈশ্বরেরও মনের সম্পদ ৷ অতএব আমর! যদি পৃথিৰী 
হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাই, ত্বুও পৃথিবী হইতে কাল অবলুপ্ত হইয়া যাইবে না, 
কারণ ঈশ্বর তে। অবলুপ্ত হইতে পারেন না, তিনি নিত্য ও অনন্ত। তাহার 
স্্টির অস্ত নাই; এই অনন্ত স্থ্টির জন্য তাহাকে নিরন্তর কালের কথা চিন্তা 
করিতে হইতেছে, যেহেতু কাল ব্যতিরেকে তিনি কিছুই স্থষ্টি করিতে পারেন 
নাঃ কালের মধ্যেই তাহার স্থষ্টি পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। অতএব এই 
কাল-ব্যাপ্তিকে একেবারে মনোগত ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করা যায় 
না, অর্থাৎ ইহার বাস্তব সত্তা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। মনে 
রাখিতে হইবে ঈশ্বরের এই স্থষ্ট জগৎ একেবারে অলীক বা কাল্পনিক হইতে 
পারে না; তাহা হইলে ঈশ্বরকেই যে একেবারে অলীক হইয়া! পড়িতে হয়, 
কারণ এই জগতের মধ্য দিয়াই তো ঈশ্বর আম্মপ্রকাশ লাভ করিতেছেন; 
অতএব এই জগৎ যদ্দি মিথ্যা হয়, তবে ঈশ্বরও শূন্য হইয়া পড়েন। সেইজন্য 
হেগেল কাল-ব্যাপ্তিকে একেবারে মানসিক ব্যাপার বলিষ] উড়াইয়! দেন নাই, 
ইহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। তাহা! হইলে দেখা গেল যে হেগেলের 
মতবাদ শুপু 54৮1০০৮০ ব। শুধু 015০০ নহে; ইহাতে উভয় মতেরই 
সমস্বয় সাধন কর! হইয়াছে । 
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এখন এই প্রনঙ্গের উপসংহার কর! যাউক। আমরা একে একে স্থান ও 
কালের কথা আলোচন! করিলাম; উহাদিগকে আমরা! জ্ঞান-স্থত্র নাষে 
অভিহিত করিয়াছি। এইরকম আরে! কয়েকটি জ্ঞান-সুত্র আমাদের মনের 
মধ্যে নিহিত আছে; ইহাদের সাহাযো আমর! জ্ঞান আহরণ করি। তবে 
আমব! পূর্েই বলিয়াছি যে এইসব কূত্র ধু মনের সম্পত্তি নহে, বাহজগতের 
মধ্যেও ইহার। বিদ্যমান আছে; অতএব ইহাদিগকে বাহজগতের সম্পত্তি 
বলা যাইতে পারে । অথব। আব ম্পষ্টগাবে বল! যায় যে উহার। কাহারও 
শিজন্ব সম্পত্তি নহে, উহাব। ব্রন্মেরই সম্পত্তি। তবে তিনি নিজের মধ্যে 
উহ! গচ্ছিত রাখেন নাই, সবত্রই বিলাইযা দিয়াছেন--আমাদের মনের 
মধ্যে যেমন বিলাইযা দিয়াছেন, বহিঞজগতেও তেমন বিলাইয়া 
দিয়াছেন। ফা বহিঞ্গতে আছে তাহাকে আমর! সাধারণতঃ বাস্তব 
(২০৪) বলি, আর যাহ| মনোজগতে আছে তাহাকে আমর! মানস 
(7২80018] ) বলি। এইভাবে আমবা উহাদিগকে পৃথক নামে অভিহিত 
করিতে পারি বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝ| যাউবে যে উহারা নত্যই 
পৃথক নহে, উহাব। মূলতঃ এক, একই ত্রন্ষেব বিভিন্ন প্রকশি মাত্র। যে 
ব্রহ্ম বহিজগতের মব্যে প্রকটিত আছেন, তিনি আমাদের মনে।জগতের 
মধ্যেও বিরাজ কবিতেছেন। তাই হেগেল বলেন, আমরা যখন বাহ্বস্তবর 
কথা চিন্তা করি, তখন কেন বিজাতীয় বস্ব কথা চিন্ত। কবি ন1; ব্রন্মেরই 
জড়রূপের কথ। চিন্তা কবি। আব আমর। যাহার। চিন্তা +'র, আমরাও 
বিজাতীয় বস্ত নহি, আমরাও সেই ব্রন্মেরই আর এক রূপ--তাহার চতন 
রূপ'। এক কথায়, ব্রঞ্গেরই চেতনরূপে আমর ব্রন্মেরই অচেতন রূপ প্রত্যক্ষ 


করি। তাহ! হইলে চেতন (090018] ) ও অচেতনের (1২5৪1) মধ্যে 
গার্থক্য রহিল কোথায়? ইহার। একই ব্রন্মের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র । সেই- 
জন্য হেগেল বলেন “৬1586552115 152] 15 120101291 2100 10806৬61 
15 7900199] 15 521 ; অর্থাৎ যাহার বান্তব সত্তা আছে তাহার মানল সত্তাও 
নিশ্চয়ই আছে, আর যাহার মানন লত্তা আ"চ্ছ তাহার বান্তৰ সত্তাও নিশ্চয়ই 
আছে। মোট কথ। বাস্তব সন্ত। এবং মানন সত্তা ইহাদের মধ্যে কোন 
প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিতে পারে না, ইহার। লষজাতীম়। 
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ভগবত-তবেব পরে অধ্যাম্ম-তত্ব ও জভড-তত্বের আলোচন। সমাপ্ত হইল। 
জড়বাদিগণ জড়পদার্থের উপরেই গুরুত্ব আরোপ কবেন বেশী, তাহাদের 
ম্তানুসারে অণুপরমাণুর সংযোগেই বিশ্বজগৎ স্থষ্ট হইয়াছে, উহ্থাতে ঈশ্বরের 
কোন অবদান নাই। "অতএব এইনব জভডপবমাণুকেই বিশ্বের মূল-তত্ব 
(01096 2৩৪|।০ে ) বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে মন ব। চেতন। 
বা আত্মার কি অবস্থা হয়? জড়বাদিগণ ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন 
নাঃ তবে তাহারা বলেন যে মনের কোন স্বতন্ত্র সত্ত। নাই। জভবস্ত 
হইতেই উহার উদ্ভব হইয়। থাকে, অতএব জড়বস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আম্মাও 
ংসপ্রাপ্ধ হয় (50965019119) )1 অধ্যান্সবাদ্দিগণ ইহা স্বীকার করেন 
নাঃ তাহার! বলেন মন ব। চেতনাই বিশ্বের মূল-তত্ব, (00100095 2০৪11) | 
জড়বস্তর উপরে তীাহার। মোটেই গুরুত্ব আরোপ করেন ন।, অনেকে ইহার 
অস্তিত্ব পর্যন্ত অন্বীকার, করেন। আর ধাহারা ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার 
করেন না, তাহারাও বলেন যে ইহার কোন স্বাধীন সত্ব। নাই; মন বা! 
চেতনার উপবেই ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করে (706911500 বাঁ 5911100011910) | 
এইরকম মতানৈক্যই দর্শন শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য ; যে কোন প্রশ্ন উত্থাপন কর। 
যাঁউক না কেন, কোন বিষয়েই মতৈক্য পাওয়া যায় না। আমাদের প্রথম প্রশ্ন 
__বিশ্বের মূলতবের স্বরূপ কি, উহ! চেতন না অচেতন ? দেখা গেল ইহার উত্তরে 
11905091190 যাহা বলে [069119. ঠিক তাহার বিপরীত কথা বলে । এখন 
আর একটি প্রশ্ন করা যাউক ) মেখানেও দরেখিব ঠিক এই অবস্থা» বিভিন্ন 
মতবাদের পারস্পরিক বিরোধিতা । প্রশ্নটি এই £__মুলতত্বের সংখ্য। কত-_এক 
না একাধিক (026 ০: 21815) ? ইহার উত্তরে কেহ বলেন,মূলতত্ব এক ; তিনি 
এক এবং অদ্বিতীয়, তিনিই সমস্ত বিশ্বজগতের মূল কারণ (1০0190) | আবার 
কেহ বলেন, মূল-তত্ব বহু (6]91511970) ; বহু অণুপরমাণুর সংযোগেই বিশ্বজগৎ 
স্ষ্ট হইয়াছে, একের দ্বারা নহে । আবার অনেকে বলেন, মূল তত্ব-একও নহে, 
ৰহুও নহে + মৃ-তত্ব ছুই (199811510 )। একদিকে আছে জড পরমাণু, আর 
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অন্যদিকে আছেন ঈশ্বর । উভয়েরই স্বাধীন সত্তা আছে; তাই কাহারও একক 
ক্রিয়ার বিশ্বস্থষ্টি হইতে পারে না, উভয়ের সমন্বয়ের ফলেই বিশ্বৃস্্টি হইতেছে। 

তাহা হইলে এখানে ছুইটি নমন্। দেখ! যাইতেছে; প্রথমতঃ জড়বাদ বনাষ 
ভাববাদ, আর দ্বিতীয়ত:--দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ বনাম বহুত্বাদ। এই দুইটি 
সমশ্যাকে পৃথকভাবে আলোচনা ন! কবিয়। আমরা একই সঙ্গে আলোচন। 
করিব; নতুবা আলোচন। জটিল হইয়! যাইবার সম্ভাবনা আছে । এই জটিলতা 
পরিহার করিবার জন্য প্রথমেই আমাদেব বিষয়বস্থর একটি রেখা চিত্র দেওয়া! 
যাঁউক। 
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আমর! এখন একে একে প্রাত্যকটি বিষধ লইয়| আলোচনা করিব । 


1. ০18191150) (11966715115110 2 4১101711587) ) 


“জড়-তত্ব” অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে সবিস্তার 'মালোচন। করিয়াছি | জড়- 
বাদিগণের মূল বক্তব্য এই যে, অনাদিকাল হইতে যে অসংখ্য অথু-পরমাণু 
বিদ্যমান ছিল তাহারাই নানাভাবে সংযুক্ত হইয়া এই বিশ্বজগৎ স্থট্টি করিয়াছে । 
কিন্ত পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে গেলেই ইঠাদিগকে স্থান ₹ইতে স্থানান্তরে 
যাইতে হয়; তাহার জন্য গতি তথা শক্তির প্রয়োজন । কিন্তু এ শক্তি আসিবে 
কোথ! হইতে ? বাহিরে যদি কোন মননশীল কর্ত। থাকিতেন তাহ। হইলে তিনি 
হয়ত শক্তি সঞ্চার করিয়া ইহাদ্িগকে পরিচালিত করিতে পারিতেন। কিন্তু 
জড়বাদ্দিগণ এইরূপ কোন মননশীল নিয়ন্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহাদের 
ষতানুসারে পরমাণুনমূহ আপনা-আপনিই পরম্পরের সহিত সংযুক্ত হইতেছে; 
ঈশ্ববের নিয়ন্ত্রণে নহে । তাই তাহারা বলেন যে পরমাণুর নিজস্ব শক্তি আছে, 
সেই অন্তনিহিত শক্তির প্রভাবেই উহার। পরম্পরের উপর ক্রিয়া! করিতে পারে; 
বাহির হইতে শক্তি সঞ্চারণ করিবার প্র্গাজন হয় না। কিন্ত শুধু শক্তি 
থাকিলেই চলে না, আরও কিছু চাই ; পরমাণুসমূ যাহাতে দিগদিগন্তে ছুটাছুটি 
করিতে পারে, তাহার জন্য অসীম স্থান চাই; এবং যাহাতে ইহারা জগৎ 
কুটি করিতে পারে তাহার জন্য অনন্ত কীল চাই। অনন্তকাল ধরিয়া অসীম 


১৮৪ মূল-তত্ত 


আকাশে ছুটাছুটি করিয়৷ তাহারা এই বিশ্বজগৎ্ স্ষ্টি করিতেছে; ইহাতে 
ঈশ্বরের সাহায্য প্রয়োজন হইতেছে না। 

সমালোচনা । আমরা পূবেই বলিদ্বাছি যে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে 
পরমাণু সমূহ আর যাহাই করুক না কেন, নিজে নিজে এইরূপ নিপুণভাবে বিশ্ব 
স্থট্টি করিতে পারিত ন। | এই বিশবত্রক্ষাণ্ডের প্রত্যেক অংশের মধ্যে যেরূপ অদ্ভূত 
শৃঙ্খলা ও সামঞ্শ্ত পরিলক্ষিত হয়--তাহা আকন্মিকভাবে সংঘটিত হইতে পারে 
না; উহার জন্য কোন মননশীল কর্তার নিয়ন্ত্রণ চাই । কোন এক উদ্দেশ্য সাখন 
করিবার জন্যই তিনি পরমাণুগুলিকে বথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন? নতুবা ইহারা 
যেমন তেমন ভাবে সংযুক্ত হইয়। এক বিশৃঙ্খল কাণ্ড করিত । দ্বিতীয়তঃ, জড়বাদি 
গণ বলেন যে জড়পরমাণু হইতেই মন বা চেতনার উদ্ভব হইয়াছে; জড়বস্তই 
বিবন্তিত হইয়। মনের আকাব গ্রহণ করিয়াছে । কিন্ত আমাদের মতানুসারে 
ইহা! মোটেই সম্ভব নহে ; জডবস্ত হইতে জডবস্তই উৎপন্ন হইতে পারে, মন 
বা চেতনার ন্যাপ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পদার্থের উত্পত্তি হইতে পারে না। 
চেতন ও অচেতন--ইহাদের মধ্যে এত বৃহৎ ব্যবধান বিদ্যমান যে, কোন 
অচেতন পদার্থের পক্ষে এই ব্যবধান অতিক্রষ করা সম্ভব নহে, অর্থাৎ জড়ের 
পক্ষে মনের ন্যায় এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষে পরিণত হওয়া অসম্ভব । 
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উপরোক্ত সমালোচন। হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাইব্‌নিজ 
(7,51011ছ ) বলেন যে পরমাণুসমূহ মোটেই জড়পদার্থ নহে । তিনি বলেন 
প্রত্যেক পরমাণুই এক এক মনোবিন্দু বা ?40779 ; মানুষের মধ্যে ষেষন চিৎ 
শক্তি আছে, পরমাণুর মধ্যেও তেমন চিৎ শক্তি আছে। মনঃশক্তির পিগু 
বলিয়। তিনি ইহাকে 70799 নামে অভিহিত করিয়াছেন, আমর! ইহাকে 
ঘনোবিন্দু বলিতে পারি । মনোবিন্দু হইলেও ইহাদের সকলের মধ্যেই সঘপরি- 
মাণ মনঃশক্তি নাই; কাহারও মধ্যে কম আছে আর কাহারও মধ্যে বেশী 
আছে। যেষন, মান্ষের মধ্যে চেতনা আছে, আবার আত্মচেতন!ও আছে; 
কিন্তু পশ্তদের মধ্যে শুধু চেতনা আছে, আত্ম-চেতন! নাই । আবার গাছ পাত। 
ফল ফুলের মধ্য যেচেতনা আছে তাহা ঠিক চেতনা নহে, অবচেতনার সমতুল। 
আর জল বাধু অগ্নি প্রভৃতি তথাকথিত জড় পদার্থের মধ্যে যে চিৎশক্তি 
আছে-_তাহাকে ঠিক অবচেতনাও বল! যায় না, উহাকে অচেতন চেতনা 
বলাই অধিকতর সঙ্গত। মোটকথ" লাইবনিজের মতে একেবারে অচেতন 
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জড় পদার্থ বলিয়া কোন কিছু নাই ; প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই কিছু না কিছু 
চিৎশক্তি আছে। এইভাবে তিনি জড়পদার্থের জড়ত্ব দূর করিয়া সর্বত্রই 
চিৎশক্তির প্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি ঈশ্বরের 
অস্তিত্বেও বিশ্বান করেন। তাহার মতান্সারে ঈশ্বরই এইসব অসংখ্য মনো- 
বিন্ুকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণপূর্বক বিশ্বজগণ স্য্টি করিয়াছেন । 

ইহা! হইতে বুঝা বাইবে যে লাইব নিজের ]$07901500-কে মোটেই জড়বাদ 
বলিয়। অভিহিত কর। যার না। বহুতত্বে বিশ্বান করিয়ও তিনি জড়বাদ পরিহার 
করিতে পারিয়াছেন; পরমাণুগুলিকে মনোবিন্দুতে পরিণত করিয়া! এবং ঈশ্বরের 
নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিয়া তিনি বন্ততঃ অধ্যাহ্বাবাদ (97110921150 ) প্রচার 
করিতেছেন। ইহাতে তাহার প্রধান সুবিধা এই যে মন বা চেতনার উৎপত্তি 
ব্যাখ্যা কর! তাহার পক্ষে মোটেই অস্থৃবিধাজনক নহে । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি 
যে জড় হইতে শুধু জড় পদার্থই উৎপন্ন হইতে পারে, চেতনাব উদ্ভব হইতে 
পাবে না। উ।177 লাইবনিজেব কিছুই অন্তবিধা হয় না; কারণ, তাহার 
মল-তত্বগুলি (150077845 ) মোটেই জপদার্থ নহে, প্রত্যেকটিই চেতন পদার্থ; 
অতএব তিনি অনায়সে বলিতে পাবেন যে এক্ষেত্রে চেতন হইতেই চেতনাব 
পবিস্ফ,রণ হইতেছে, অচেতন পদার্থ হইতে নহে। 
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তবে ইহার অস্ত্রবিধাও যথেষ্ট আছে ; কারণ, তাহাব মতবাদ যদি ঠিক হয় 
তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ইটপাথরের মাপ”ও চিৎশক্তি মাছে। কিন্তু 
কবিরা যাহাই বলুন ন! কেন, বৈজ্ঞানিকেরা এখনও পাথরের ম-্্য চেতনাব 
সন্ধান পান নাই। যাহাদের জীবন আছে, নার্ভ আছে এবং শন্তিফ আছে, শুধু 
তাহাদেরই চেতনা আছে; ইন্দ্রিয় ও জীবন বিরহিত কোন পদার্থের মধ্যে 
চেতন। থাকিতে পারে না। 

আর এক কথ। ;, লাইবনিজ যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার +রেন, তেমন 
সঙ্গে সঙ্গে মনোবিন্দুসমূহেরও স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন। এইখানেই তাহার 
বিপদ । কারণ, মনোবিন্দুসমূহের প্রত্যেকেই যদি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইয। থাকে, 
তবে তাহাদের কার্ধের মধ্যে সামঞ্জস্য উৎপন্ন হইল কেষন করিয়া? একটি 
উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক  যানব শরীরে শুধু দৈহিক যনোবিন্দু নাই, ঘানসিক 
যনোবিন্দুও আছে ; সহজ কথায়, মানুষের দেহ আছে আবার মনও আছে। 
কিন্তু ছুই-ই স্বতন্ত্র পদার্থ, অথচ উহাদের পারস্পরিক কার্যাবলীর মধ্যে কি অদ্ভূত 
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সামঞ্রস্যই না পরিলক্ষিত হয়। যেমন দেখি, আমার মনের মধ্যে যেই সংকল্পের 
উদয় হয়, অমনি আমার হাত প্রসারিত হইয়! পড়ে, ফলে আমি হাত বাড়াইয়! 
ফুলটি তুলিয়া লই। এক্ষেত্রে মানসিক ক্রিয়া ও শারীরিক ক্রিয়ার মধ্যে এই 
যে অদ্ভুত সম্পর্ক দেখা যায়-_তাহা কেমন করিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? 
লাইবনিজের মতে ইহারা প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাদীন, কেহই কাহারো? 
উপর ক্রিয়! করিতে পারে ন1; তাহা হইলে ইহাদের কার্ষের মধ্যে এইরূপ সঙ্গতি 
ও সামগ্তস্য থাকে কেমন করিয়া? ইহার উত্তরে লাইবনিজ বলেন যে ঈশ্বরের 
নিয়ন্ত্রণেই ইহ! সম্ভব হয়| ঈশ্বর নাকি এমন নিখুত ভাবে আমাদের দেহ ও 
মন তৈয়ারি করিয়াছেন যে যখনই মন ক্রিয়া করে তখনই সঙ্গে সঙ্গে শরীরও 
ক্রিয়া করে, আবার যখন শরীর ক্রিয়া করে তখন সঙ্গে সঙ্গে মনও ক্রিয়। করে। 
প্রারস্ত হইতেই ঈশ্বর এইরূপ সামঞ্জস্য সাধন করিয়া রাখিয়াছেন (15-6565- 
10119)60 [20705 )) তাই এখন আর দেহকে মনের উপর বা মনকে 
দেহের উপর ক্রিয়া করিতে হয় না। উদাহরণ, ছুইটি ঘড়ি নিখুঁতভাবে তৈয়ারি 
করিয়া কারিগর ছুইটিকেই একই সময়ে দম্‌ দিয় চালু করিয়া দিলেন। তখন 
হইতে ছুইটি ঘড়ি একই সময়ে টং টং করিয়। বাজিবে। এক্ষেত্রে বল! বাহুল্য 
কোন ঘড়িই অন্য ঘড়ির উপর ক্রিয়া করিতেছে না, অথচ অদ্ভুত সামন্ত 
রাখিয়া তাহার। কাজ করিতেছে । ইহার কারণ, প্রারভ্তেই তাহাদের মধ্যে 
সামপরস্য সাধন করিয়া রাখ। হইয়াছে; সেইজন্য কারিগরকে আর ইহাদের 
কার্ষে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে না । শরীর ও মনের মধ্যেও ঠিক এইরূপ সম্বন্ক 
বর্তমান । আদিতে ভগবান ইহাদের মধ্যে যে সামগুস্য বাধিয়া দিয়াছেন, 
এখনও ঠিক সেই সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া ইহারা কাজ করিয়া যাইতেছে । 
ইহার সমালোচনায় আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে ল/ইব.নিজের ন্যায় 
এত বড় পণ্ডিত যে কি করিয়া! এমন হাস্যোদ্দীপক ব্যাখ্যা দিতে পারিলেন-__ 
তাহা সত্যই আশ্চয্যের বিষয়। 


1]. 1005811570 € &10901066 ) 


দ্বৈতবাদিগণ ছুই-ই চান; তাহারা ঈশ্বরকে চান আবার জড়পরমাণুও চান । 
ধাহারা ঘোরতর জড়বাদী-তাহাদের মতে শুধু পরমাণুই সত্য, ঈশ্বর মিথ্যা ; 
ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নাই ৷ আবার ধাহারা ঘোরতর অদ্বৈতবাদী--তাহাদের 
মতে শুধু ঈশ্বরই সত্য,জগৎ মিথ্যা; জড়জগতের কোন অস্তিত্ব নাই। ছৈতবা দিগণ 
মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন? তাহাদের মতানুসারে ঈশ্বর আছেন আবার জড়বস্তও 
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আছে; ছুই-ই সতা, ছুই-ই মূল-তত্ব ( 01610786০ চ২৫৪115 )? কাহাকেও বাদ 
দেওয়া যায় না।* এই দ্বৈতবাদ আবার ছুই রকমের--481901066 100211970 
এবং 00201001591 10002119 । প্রথাহে £1959196 10091157॥ কি- তাহাই 
ব্যাখ্যা করা যাঁউক । ইহার শ্রেষ্ঠ নমুন। পাই আমাদের ভারতবায় স্যায় দর্শনে । 
ম্যায় মৃতান্সারে ঈশ্বরই এই বিশ্বজগতেব কষ্িকর্ত|। কিন্তু স্তষ্টি করিতে হইলে 
তে উপাদানের প্রয়োজন হয় ; এই উপাদান তিনি কোথা হইতে পাইলেন ? 
স্ায়শাস্ত্রের উত্তর সহজ । ন্তায-শাস্ত্র বলেন যে ঈশ্বর নিজে যেমন নিত্য ও শাশ্বত, 
প্রত্যেকটি পরমাণু ও তেমন নিত্য ও শাশ্বত + অনাদি কাল হইতে ইহার! বিরাজ 
করিতেছে । এইসব উপাদান লইয়াই ঈশ্বর বিশ্বজগৎ স্ষষ্টি কবিয়াছেন । 
এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে ঈশ্বব পবমাণু স্ষ্টি করেন নাই, তিনি ইহা 
দিগকে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত করিয়াছেন মাত্র । ইহাদিগকে বিটিম্রভাবে সংযুক্ত 
করিয়। তিনি-_হ্ুর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ সরষ্টি কাবযাছেন। একটি 
উপম। দিষা বুঝ।ন খাঁউক। কাঁটা অছে, কাচ 'আন্ছ, 90০61 আছে, কল 
'আঁছে--সবই আছে £ কিন্ত এই উপাদানগুলি বিদ্যমান খাকিলেই তো! ঘড়ি হয় 
না, ইহাদিগকে যথাযথভাবে সত্যুক্ত কব। দবকাব , এই সংযোগ সাধন করাই 
কারিগরের কাজ। তিনি ইহাদিগকে যখাষথভাৰ সণ্যুক্ত করিষা ঘড়ি নির্মাণ 
করেন। ইহা! ইইতে বুঝা যাইবে যে কাবিগব ন। থাকিলে শুধু কাচ ও কাটাই 
পড়িয়া থাকিত, ঘডি নিমিত হইত না। সেইবপ ঈশ্বব না থাকিলে শুপু 
অণুপরমাণুই ভাঁসিয। বেডাইত, গ্রহ নক্ষত্র স্ষ্ট হইতে পাবিত ন।। তিনিই 
ইহাদের সংযোগ লাধনপূর্বক গ্রহ নক্ষত্র স্থষ্টি করিয়াছেন, তিনিহ ইহাদের অঙ্টা | 
তাহ! হইলে দেখা গেল যে পরমাণুব জন্য ক্্টি কর্ত[ব-প্রয়ে।জন নাই বটে 
কারণ পরমাণুসমূহ নিত্য ও চিবন্তন__কিষ্ত ইহাদেব সময় সাধনের জন্য 
ঈশ্ববের প্রয়োজন । 

উপরোক্ত মতবাদকে 2১050910106 [0981150 বলে 1 10921151 বা দ্বৈতবাদ, 
কারণ এক্ষেত্রে ঈশ্বর ওপরমাণু উভয়েরই সমান ও স্বতন্ত্র তা আছে; স্থ্টির জন্য 
ছুই-ই সমভাবে অপরিহারধ। আবার এই দ্বিতবাদ _-£29০0106 বা চরম 
দ্বৈতবাদ, কারণ এক্ষেত্রে ঈশ্বর যেমন নিত্য শাশ্বত ও চিরন্তন, পরমাণুও ঠিক 
তেমন নিত্য শাশ্বত ও চিরন্তন: ঈশ্বর ইহ স্থষ্টি করেন নাই, তিনি ইহা ধ্বংসও 

% অতএব 1095178) একেবাবে জডবাদ নহে বা একেবারে অধাত্মবাদও নহে ; উাতে উভয 


মতবাদেরই স্পর্শ আছে ; জড়বাদের স্পর্শ আছে, যেহেতু ইহা জডপরমাণুর কাযকারিতায বিশ্বাস 
করে আবার অধ্যাত্ববাদেরও স্পর্শ আছে, যেহেতু ইহ ভগবানের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করে। 


১৮৮ মূল-তত্ব 


করিতে পারেন না। কেহই গৌণ নহে, কেহই কাহারো অধীন নহে; উভয়ের 
সধ্যে চরম দ্বিত্ব-ভাব বিদ্যমান । 


সমালোচনা 


আমর। সাধারণতঃ ঈশ্বরকে অনন্ত ও অসীম বলিয়া ধারণা করি। কিন্তু 
উপরোক্ত মতে ঈশ্বর মোটেই অনীম নহেন ; তাহার পাশে যেনব অণুপরমাণু 
বিগ্যমান আছে, উহাদের ছারাতিনি লীমারিত হইয়! পড়িয়াছেন ; অতএব তিনি 
ক্ষুদ্র, তিনি সসীম। তিনি সর্ব-শক্তিমানও নহেন; কারণ পরমাণু স্যষ্টি করিবার 
ক্ষমত] তাহার নাই, এবং উহা ধ্ৰংন করিবার ক্ষমতাও তাহার নাই; তিনি 
কেবন উহাদিগকে নানাভাবে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করিতে পারেন, আর কিছুই 
করিতে পারেন না। কিন্ত আমর জিজ্ঞন। করি - উপাদানগুলি সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন 
করার ক্ষমতা তাহার আছে, তবে সেগুলি উৎপন্ন করার ক্ষমতা তাহার থাকিল 
নাকেন? কারিগর তাহার উপাদান উৎপন্ন করিতে পারেন না সত, 
কিন্ত উহ! তাহার মতত্বের পরিচয় নহে, উহা তাহার ক্ষদ্রত্বের পরিচয়। 
সেইজন্য উপাদানের দ্বারা তাহার কার্ধশক্তি সীমাবদ্ধ হইয়া! পড়ে । তাই তিনি 
খুশীমত ঘড়ি নির্মাণ করিতে পারেন না; যে নব মাল-মশল1 দেওয়া হয় সেই 
মাল-মশল। অন্ুযাষী তাহাকে ঘড়ি নির্মাণ করিতে হয়। মাল-মশলার উপর 
নির্ভর করিতে হয় বলিয়! কারিগরের হৃষ্টিক্ষমতা যেমন ক্ষু্ হয়, তেমন মূল 
উপাদনগুলির উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া ঈশ্বরেরও হ্ষ্টিশক্তি কিঞ্চিৎ 
ব্যাহত হয়-উইহা! স্বীকার করিতেই হইবে। তবে ঈশ্বরও কি মানুষের ন্যায় 
ক্ষুদ্র ও সসীম ? 


1] 10008118107 ( 001001810788) ) 


ইহাকে সাধারণতঃ 1709190 নাষে অভিহিত কর। হয়। এই মতান্থসারে 
ঈশ্বর এক এবং অদ্ধিতীয়। অনেকদ্দিন হইতে তিনি শুধু একাকী বিরাজ করিতে- 
ছিলেন, তখন কোথাও আর কিছু ছিল না; অগুপরমাণু,জলবাযু আকাশ" আলো! 
--কোন কিছুই ছিল না? মহাশৃত্যের মধ্যে ঈশ্বর শুধু একাকী অবস্থান করিতে- 
ছিলেন । একদিন তাহার হঠাৎ ইচ্ছা হইল তিনি বিশ্বসংসার স্ষ্টি করেন । তিনি 
ইচ্ছ। করিলেন আলো হউক, অমনি আলোর উত্তব হইল; তিনি ইচ্ছা! করিলেন 
জল হউক, অমনি জলের উদ্ভব হইল | এইভাবেই তাহার ইচ্ছা হইতেই (০৪ ০৫ 
150017,8) এই বিশ্বত্রদ্মাণ্ডের স্ত্টি হইল । স্যষ্টির জন্য যখনই যেরূপ উপাদানের 
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প্রয়োজন হইয়াছে, তখন তিনিই উহ সষ্টি করিয়াছেন ; স্থাট্টর আগে উহারা' 
বিদ্ধমান ছিল না। এক কথায়, বিশ্বজগতের সকল পদার্থেরই স্থষ্টি কর্তা ঈশ্বর । 
যায় দর্শন বলেন যে ঈশ্বর পরমাণুগুলি ৃষ্টি করেন নাই, তিনি শুধু উহাদের 


সংঘোগ সাধন করিয়াছেন ,কিন্তু [0619 ইহা স্বীকার করেন না। 106151 
বলেন ঈশ্বর পরমাণুগুলির যে শুধু বংযোগ সাধন করিয়াছেন, তাহ। নহে, 
পবষাণুগুলিও স্বয়ং তিনিই হ্যষ্টি করিয়াছেন। অতএব ঘড়ি নির্মাতার সহিত 
ঈশ্বরের তুলনা করা যায় না। ঘডি-নির্মাত। 30561 নির্যাণ করেন নাই, কাচও 
নির্মাণ করেন নাই , তিনি ইহাদের যথাযথ সংযোগ সাধন করিয়াছেন মাত্র । 
কিন্তু ঈশ্বরকে নবই স্থষ্টি করিতে হইয়াছে , তাহাকে প্রত্যেকটি উপাদান হ্থ্টি 
করিতে হইয়াছে এবং উহাদের যে সমন্বয় সাধন--তাহাও তাহাকেই করিতে 
হইয়াছে, অর্থাৎ সবই তিনি স্থষ্টি করিয়াছেন | 


সমালোচনা 


[05150 মতে বলা হইতেছে যে আদিতে শুধু ঈশ্বব ছিলেন, বিশ্বজগৎ ছিল 
না। পরে এক শুভ মূহুর্তে তিনি এই বিশ্বজগণ্থ সৃষ্টি করিলেন। এখন আমরা 
জিজ্ঞাসা করি; তিনি তো একাকী বেশ ভালই ছিলেন,তবে হঠাৎ এই বিশ্বজগৎ 
শষ্টি করিতে গেশেন কেন? তাহ। হইলেকি বলিতে হইবে যে খন তিনি একাকা 
ছিলেন, তখন তিনি পূর্ণ ছিলেন ন।? তাহার মধ্যে অপূর্ণতা ছিল বলিয়াই কি 
তিনি বিশ্বনংসার সৃষ্টি করিয়! নিজের পূর্ণতা সাধন করিলেন 2 তাই যদি হয়, 
তবে তিনি আরও আগে ত্বষ্টি করিলেন ন। কেন? বল] বাহুল্য, এইরকম কোন 
প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর পাওয়। যার ন।। দ্বিতীরতঃ, স্থির পরে তিনি বিশ্ব- 
সংসারের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়। দূরে অবস্থান করেন? ইহাই যদি ঠিক 
হয়, তবে বলিতে হইবে যে ঈশ্বর বিশ্বজগতের দ্বার! সীমাপ্সিত হইয়া পড়েন। 
এমতাবস্থার তাহাকে অসীম ও অনন্ত বলিয়া বণনা কর। যায় না; তখন তিনি 
সসীম। একদিকে আছেন ঈশ্বর স্বয়ং, আর অন্যদিকে আছে তাহার স্বষ্ট বিশ্বজগৎ _ 
ছুই-ই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। সেইজন্য এই মতবাদকে আমরা 09201610721 
[092115) বলিয়াছি। 109211910, কারণ এক্চেত্রে ঈশ্বর এক এবং অশ্থিতীয় বটে, 
কিন্ত তিনি তো একাকী নহেন ; তাহার পাশে আর একটি জিনিষ আছে, যাহা 

তাহার দ্বারা স্থষ্ট হইয়াওবস্ততঃ তাহাকেই আবার সীমায়িত করিয়া ফেলিয়াছে। 
এইভাবে প্রকারান্তরে ঈশ্ববের নায় উহারও স্বাধীন সততা স্বীকাব কব! হইতেছে 


১৯০ দর্শন প্রসঙ্গ 


€1)0911521)) তবে ইহাদের এই দ্বিত্ব-ভাব-_চরম নহে? আপেক্ষিক 
(00151019721 ), কারণ ঈশ্বর ইচ্ছ! করিয়াছেন বলিয়াই এই দ্বিত্ব-ভাব স্থ্ট 
হইয়াছে, নতুব। হইত না।» 


111. 11071910) (09080 ) 


অদ্বৈতবাদিগণ জড়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন না; তাহার! গুরুত্ব 
আরোপ করেন ঈশ্বরের উপর। তাহাদের ঘতানুসারে ঈশ্বর এক এবং অদ্ধিতীয়; 
তিনিই একমাত্র নত্য; তিনিই জগতের মূল-তত্ব (01010090 [২০৪1105) | তাহ। 
হইলে জড়বস্তর কি হয়? ইহা কি তবে একেবারে মিথ্যা? ইহার কি কোন 
স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্ত। নাই? বস্ততঃ এই প্রশ্ন লইয়াই অদ্দৈতবাদ্িগণের মধ্যে 
বিশেষ মতভেদ দেখা যায় । কেহ কেহ বলেন যে, জড়জগতের কোনপ্রকার 
স্বাধীন সত্তা নাই, ইহা একেবারে মিথ্যা। আর কেহ বলেন যে, জগৎকে 
একেবারে মিথ্য। বলিয়! উড়াইয়! দেওয়া যায় ন।, ব্রন্ষের স্যায় ইহ1 [01109209 
ঢ২০৪1105 (মূল-তত্ব ) নহে বটে, তবুও ইন্াকে একেবারে অগ্রাহ্‌ করা যায় ন।; 
ইহারও সার্থকতা আছে। ধাহারা ইহার সার্থকতা স্বীকার করেন, তাহাদেব 
মতবাদের নাম 001১০:566 10901%0 , আর ধাহার! ইহাকে মিথ্যা বলিষ! 
উডাইয়! দিতে চ।ন, তাহাদের-মতবাদের নাম 4১050%০6 14020190 1 প্রথমে 
5508০610019) ব্যাখ্যা করা যাউক ? ইহাকে সাধারণতঃ 7১217017011 
নামে অভিহিত করা হয় । 72 মানে £১11,আর 1০০5 মানে 09০; অতএব 
ঢ21)0)5517 মানে 4১11 15 300. অর্থাৎ সবই ঈশ্বর বা ঈশ্বরই সব; ঈশ্বব 
ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই মতান্ুুসারে “ঈশাবাশ্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং 
জগৎ%, অর্থাৎ জগতে যাহা! কিছু আছে সবই ঈশ্বরের দ্বার। পরিব্য।প্ত। এই জগৎ 
হইতে যদি ঈশ্বরকে পৃথক করিয়া! ফেল! হয়, তাহাহইলে জগতের কোন অস্তিত্বই 
থাকে না। সমুদ্রের মধ্যেই তরঙ্গ অবস্থিত এবং তরঙ্গের মধ্যেই সমুক্র 
পরিব্যাপ্ত। এমতাবস্থায় আমরা কি তরঙ্গগুলিকে সমুদ্র হইতে পৃথক করিয়। 
বিচ্ছিন্ন করিতে পারি? মোটেই ন!; সমুদ্র ব্যতীত তরঙ্গের অস্তিত্ব যেষন সম্ভব 
নহে, সেইরূপ ঈশ্বর ব্যতীত বিশ্বেরও স্বতন্্ সতত সম্ভব নহে । 





পর সস শপ সপ শপ 





০ 


* এই মতবাদকে আমর! 0920$8009] 1007019:) নামেও অভিহিত করিতে পারি; বস্ততঃ 
“ভগবৎতন্ব" প্রসঙ্গে আমর! তাহাই করিয়াছি । কারণ এক্ষেত্রে মুল-তত্ব বা আদি-তত্ব সত্যই "এক” ; 
তিনি ঈশখর, জড় পদার্থ তাহার হষ্ট পদার্থ মাত্র । 





ভাববাদ ও জড়বাদ ১৯১ 


সহমাল্নোচুলা 

উপরোক্ত ষতাচসারে সবই ঈশ্বর, ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাহা 
হইলে স্থয-চন্ত্র-গ্রহ-নক্ষত্র সমন্বিত এই যে বিশ্বজগৎ আমরা প্রতিমূহ্র্তে 
প্রত্যক্ষ করিতেছি_-উহাকে একেবারে [নথ্যা এবং অলীক বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিতে হয়। কিন্তু পণ্ডিতের।'যাহাই বলুন ন। কেন, আমাদের সাধারণ 
অভিজ্ঞতাকে আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের 
সাধারণ অভিজ্ঞতায় বুঝি যে ্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি পদার্থ কঠোর বান্তব 
পদার্থ, উহাদ্িগকে একেবারে মিথ্যা ও মায়া বলিয়। উডাইর' দেওয়! যায় 
না। দ্বিতীঘৃতঃ বিশ্বের অপ্তিত্ব অস্বীকার করিলে শুধু যে স্থ্য চন্দ্রই মিথ্যা 
হইয়া যায়_-তাহ]। নহে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অস্তিত্বও 'অবলুপ্ত হইয়া যায়। 
কিন্তু মানুষের স্বাতন্ব্য অবলুপ্ত হইলে, পৃথিবী হইতে নীতিবোধ ও ধর্মবোধও 
অবলুপ্ত হইয়। যায়। কাবণ, ঠনতিকজীবন ও ধর্মজীবন শুধু ম।গৃষের পক্ষেই 
সম্ভব--যাহ|ব আম্ম-স্বাতম্বা আছে। কিন্তু মান্ষই যদি মিথা? হইয়া গেল, 
তাহার স্বাতন্ব্যই ঘি অবলুপ্ণ হইয়া গেল, তাহ। হইলে কে নৈতিক জীবন 
যাপন কবিবে আর কেই বা ঈশ্ববকে পূজা! করিতে যাইবে?  মান্ষের এই 
নীতিবোধ ও ধর্মবোধ-ইহ্বাই তে। অধ্যাম্ম জীবনের অমূল্য সম্পদ; ইহাই 
যদি অবলুপ্ত হইয়! যায়, তাহ। ভইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি ঈশ্বরের মধ্যে 
আব থাকে কি? কোথাও কোন জীব নাই, মানুষ নাই, সুখ চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র 
কোথাও কিছু নাই__সবই অলীক, সবই মায়া। এমতাবস্থায় ঈশ্বরকে মহা- 
শূন্য বলিয়। ব্যাখ্য। কর! ছাড়া আর গতি কি? তিনিই একমাত্র সত্য পদার্থ: 
অথচ তীহার সভিত বিশ্বজগতের কোন প্রকাব সম্বন্ধ নাই, ইং।(ই যদি ঠিক 
হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের মধ্যে কোন প্রকার বিষয়বস্তই থাকিতে পারে না; 
তিনি একেবারে একক, মহাশূন্য হইয়া পড়েন। বহুত্ব ব্জন করিয়া এই যে 
একত্ব, এই যে মহাশৃন্যতা__ইহার কি কোন সার্থকতা আছে ? তাই 7870১51900 
সম্বন্ধে 107. 96201)2 বলেন [6 15 80980:806 10801000615]0, 17 006 
82752 0380 16 02155 02 0200 10 81988901012 010 006 14215, 
810 165215 1 25 00105610007)6 21] 1291165 75 10521 89 
911 10006 0101511655 005 0155 89816 2000 012 10)2205 15 
212 0101521] 21050080001). 

এই মতবাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় যে ইহা বঝহুকে বাদ দিয়া! শুধু 
এককেই গ্রহণ করিযাছে ; জগৎ মিথ্য'; ব্রন্ধই একমাত্র সত্য। জগৎ বাদ 


১৯২ মূল-তব 


দেওয়াতে ব্রহ্ষকে জড়ের স্পর্শ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে বটে, 
তবে তিনি একেবারে মহাশৃন্য (4১50:8০6 ) হইয়া পড়িয়াছেন। তাই 
ইহাকে আমরা £56:8০6 [058119. বলিয়াছি ; [16211902, কারণ 
এক্ষেত্রে সবই ইঈশ্ববের চেতনায় বিরাজ করিতেছে; বহিজগতের কোন 


অস্তিত্বই নাই। 


11. 110101870) £ € 0070766 ) 


ইহার সাধারণ নাম "1,152, এবং ইহাই পাশ্চাত্য জগতে সন্তোষ- 
জনক ব্যাখ্যা বলিয়া গৃহীত হয়। পারিভাষিক সংজ্ঞায় ইহাকে চ1221- 
00515) নামে অভিহিত করা! হয়। পূর্ববিত 721085190-এর সহিত 
বর্তমান মতবাদের পার্থক্য বুঝিতে হইলে ইহাদের বুাৎপত্তিগত অর্থের দিকে 
লক্ষ্য করা দরকার । (১) 02001761572 2 020-811) 0০০5 - 030৫, 
অতএব 70810161500) মানে £১]] 15 0094, অর্থাৎ সবই ঈশ্বর। 
(২) 28061500615) £ 781)7- 81], ' 210,109 60095 - ০9০১ অতএব 
721721056157॥ মানে 2১11 5 10. 300, অর্থাৎ সবই ঈশ্ববেব মধ্যে 
বিচ্চমান। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে “সবই ঈশ্বর” এবং “সবই 
ঈশ্বরের মধ্যে বিভ্ামান"'__ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। “সবই ঈশ্বর” 
বলিলে বুঝিতে হইবে যে ঈশ্বর ছাড়া আর কাহারও কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
নাই। কিন্তু “সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান”--ইহার অর্থ এই যে ঈশ্বর 
ছাড়াও আরও অনেক জিনিষ আছে, তবে তাহার! ঈশ্বরের বাহিরে নহে, 
ঈশ্বরের ভিতরে আছে। ঈশ্বরের ভিতরে থাকিলেই যে তাহাদের কোন 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না, এমন কোন অর্থ নাই; ভিতরে থাকিয়াও 
তাহারা নিজ নিজ ন্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখিতে পারে এবং রাখিয়া থাকে । 
যেমন ধর, এখন আমি ছুঃখ অনুভব করিতেছি, অতএব এই ছুঃখানুভূতি 
আমারই মধ্যে বিদ্যমান; কিন্ত তাই বলিয়া! কি বুঝিতে হইবে যে ছুখে- 
বোধের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই? আমি ও ছুঃখবোধ কি একই জিনিষ? 
মোটেই না; সেইরূপ যখন বল! হয় যে এই বিশ্বত্রদ্ষাণ্ড সবই ঈশ্বরের মধ্যে 
বিগ্যষান, তখন ইহার অর্থ এই নহে যে বিশ্ব এবং ব্রহ্ম একই জিনিষ। 
ব্রদ্দের মধ্যে থাকিয়াও বিশ্বের এক স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পাবে ও থাকে | ইহাই 
[921)2100619-এর মৃত। 


ভাববাদ ও জড়বাদ ১৯৩ 


তাহা হইলে দেখা গেল যে এই মতাহুসারে "এক (026 ) আছে, আবার 
বছুও (150505 ) আছে। “এক” অর্থাৎ ব্রদ্ব--তিনিও সত্য, আবার বনু 
অর্থাৎ বিশ্ব--উহাও সত্য । তবে এখানে এক প্রশ্ন করা যাইতে পারে? ব্রহ্ম 
তে। আছেন, কিন্তু বিখব আসিল কোথা হইতে? ইহার উত্তরে [81061303615] 
বলেন যে অনার্দিকাল হইতেই ইহ ব্রদ্মের মধ্যে বিছ্ধমান আছে । আমরা ঈশ্বরের 
জীবনে এমন কোন মুই কল্পনা করিতে পারি না যখন তিনি শুধু একাকী 
থাকেন, অর্থাৎ তাহার হষ্টি থাকে না। ইহা সম্ভব নহে। নাভীর স্পন্দন ছাড়া 
যেমন মানুষেব প্রাণ থাকিতে পারে ন', স্থজন ছাড়াও তেমন ঈশ্বর থাকিতে 
পারেন না। তাহার স্থহি কখন আরম্তও হয় নাই, আব কখন শেষও হইবে না। 
সষ্টি মানে আগ্নপ্রকাশ ; ইহাই উঈশ্বরের ধর্ম । তাই তিনি কখন আত্মগোপন 
করিয়া বা আত্মসংবুঁচিত হইখ! থাকিতে পাবেন না । তিনি নিরন্তর আত্মপ্রকাশ 
করিয়া চলিয়াছেন 7 জডেব মধ্য দিয়া, মাষের মধ্য দিযা-_ চেতন অচেতন সকস 
পদার্থের মপ্য দিযা_তিনি নিজেকে প্রকাশ কবিয়! চলিষাছেন । তাহার এই 
কাজেব আদি নাই, অপ্তও দাই ; তাহাব পতি নাই,াববাম নই, তিনি টিততৎপর। 
কবিব ভাষ/ঘ বল! মায়, তিনি “চঞ্চল হে, ভিনি সুদূরেব পিযাপী”। স্বদূরের 
পিয়াসী, কারণ শুধু অঙাত ও বঙ্মান কর্ণণারাধ তিশি তৃত্ত নতেনঃ তিনি অনস্ত 
কর্মধাবাষ শিমগ্র;ঃ তিনি স্থদূরের মধ্যে, অশীমের নধ্যে আম্মবিকশিত করিবার 
জন্য চিরচঞ্চল। 

এই মতবাদে শুধু যে এক এবং বনুব সমন্বয় সাধন করা হয়ছে, তাহা নহে; 
সঙ্গে সঙ্গে জড়বাদ এবং ভাবধাদেরও সামগ্তন্ত বিধান করা হইয়াছে । জড়বাদ 
যেঅচেতন জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, এক্ষেত্রে তাহার সঃ মোটেই 
অস্বীকার কর! হয় না। আমর! স্পষ্টই বলিয়াছি যে ঈশ্বর শুধু চেতন 
পদার্থের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করেন না) অচেতন পদার্থের মধ্য দিয়াও 
তিনি আত্মবিকাশ সাধন করেন। তিনি শুধু মানুষের চেতনার মধ্যেই 
প্রতিভাত আছেন, তাহা নহে ; স্থয চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যেও তিনি প্রকটিত 
আছেন। কবিদের ভাষায় বল! যায় যে, যখন তিনি তূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে 
বিরাজ করেন তখন তিনি জড়রূপে শোভা! পান, আর খন তিনি মান্তষের 
মনে ক্রিয়! করেন তখন তিনি চেতনরূপে বিরাজ করেন। ইহা হইতে বুঝ। 
যাইবে যে চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই; 
বরং মূলে তাহার! একই, একই ব্রন্মের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। তাই এই 
মতবাঁদকে 0৮16০৮৮০ [14691157; নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে। 


১৩ 


১৯৪ দর্শন প্রসঙ্গ 


0০৮৮৪, কারণ ইহাতে জড়বস্তর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইতেছে না; 
আর 106211575. তো বটেই, কারণ সমস্ত বিষয়েরই মূলে .আছে ভগবৎচেতনা_ 
ইহাই এই মতবাদের সারকথা। এক্ষেত্রে কোন বিষয়বস্তই বাদ দেওয়া হইতেছে 
না; সমন্তই ভগবৎ সত্তার মধ্যে অন্তভূক্তি করা হইতেছে । অতএব এক্ষেত্রে 
শূন্যতা নাই, পূর্ণতা আছে; তাই ইহাকে 0০০66 710751800 বলে। 





হনাড়স্শ জম্র্যাস 


আদর্শ ও মূল-তন্ব 
(৬5115 9.0 [6৪115 ) 


আমাদের পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আমর! ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিম[ছি; 
দ্বিতীয় খণ্ডে আত্ম! ব। মনের সম্বন্ধে, তৃতীয় খণ্ডে প্রাণের সঙ্গন্ধে, এবং চতুর্থ খণ্ডে 
জড়পণার্থের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি । দর্শন শাস্ত্রে এই চারিটিই প্রধান তন্ 
-_-ভগবত-তন্ত্ অধ্যাত্স-তন্বঃ প্রাণ-তন্ত্ব এবং জড়-তন্ত্ব। একে একে ইহাদের 
আলোচনা শেষ করিয়া এই খণ্ডে আমর।মুলতত্ব বিচার করিয়াছি । মুল-তত্ব কি-_ 
চিৎ্শক্তি, না জড়শক্তি ?" আমরা চিতশক্তি বা মনঃশক্তিকেই মূল-তত্ব বলির! 
গ্রহণ করিয়াছি ; এবং বপিয়াছি যে যাহার! মনকে মৃল-তত্ব বলিয়া বিশ্বাস করে 
তাহাদিগকে [65115 ধা ভাববাদী বল] হয়। সাধারণতঃ লোকে বিদ্রপ করিয় 
বলে যে ভাববাদীরা শুধু ভাবরাজ্যেই বিচরণ করেন, বাস্তব জগতের সহিত 
তাহাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই । তাহারা কাব্যলোকের সৌন্দর্যধ্যানে মগ্ন 
থাকেন এবং স্বপ্নের মায়াজাল রচনা করিয়া পৃথিবীকে এক নৃতনরূপে বূপারিত 
করেন। তাহার পাথিব জগতে বাস করেন না, তাহার। অপাথিব জগতের 
অধিবাসী । উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই ঃ জড়বাদিগণ যদি মনে করেন যে সব 
সময়ে পাটের গুদাম এবং মাছের দর চিন্তা করাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য তবে 
তাহারা মানব জীবনকে নিতান্তই তুচ্ছ ও হীন বলিয়া বিবেচনা করেন। বাজার 
দর এবং টাকা পয়পার হিসাব করিতে হইবে বৈকি, নতুবা আমাদের পক্ষে জীবন 
ধারণ করাই সম্ভব নহে; কিন্ত সর্বদাই এইপ্রকার চিন্তাতে মগ্ন থাকিলে মানুষের 
জীবন নিতান্ত পঙ্গু ও অপূর্ণ হইয়া পড়ে। তাই আমাদিগকে কবিতাও পড়িতে 
হইবে এবং ফুলের সৌন্দর্য ও উপলব্ধি করিতে হইবে । শেক্সপিয়ার বলেন, যে মান্তুষ 
গান শুনিয়া মুগ্ধ হয় না, সে অনায়াসে নর হত্যা করিতে পারে ;) আমরাও বলি, 


আদর্শ ও মূল-তত্ব ১৯৫ 


যে মানুষ স্বপ্ন রচনা! করে না, সেকোন মহৎকাজ করিতে পারে না। মহৎ 
কাজ করিতে হইলেই স্বপ্ন রচনা! করা চাই, তবেই তো আমরা পাথিব জগতের 
বহু উর্ধে অপাধিব জগতের সন্ধান পাইতে পারি। মনে রাধিতে হইবে মান্ধ্ষ 
শুধু পশ্ত নহে, সে মানুষও বটে; সে শুধু নীচের দিকে তাকায় না, সে 
উপরের দিকেও তাকায়; সে গ্রহ্নক্ষত্র দেখিয় মুগ্ধ হয় এবং রামধনর রং 
দেখিয়া পুলকিত হয় ।) 
[50০1 506777781 5170 ৬৪,105 হ087775286 

তাহা হইলে দেখা গেল যে কেবল জডজগত লইয়া আমরা তৃপ্ত থাকিতে পারি 
না, ভাবজগতের কথাও চিন্তা করি । অথবা আরও স্পষ্টভাবে বল যায় যে, আমরা 
জড়বস্তকে কেবল জড়রূপেই প্রত্যক্ষ করি না, উহাকে অন্থুভূতির রঙে রঞ্জিত 
করিয়া কিঞ্চিৎ মনোহর রূপেও প্রত্যক্ষ করি । তাই গোলাপ দেখিয়া আমরা 
ইহাকে ফুল বলিয়াই ক্ষান্ত হই ন।, সঙ্ষে সঙ্গে মুগ্ধ কে বলিয়া উঠি “কি সুন্দর 
ফুল, ইখারক মনোহর রূপ!” প্রথম ক্ষেত্রে বিষয়বস্থকে আমরা শুধু বিষয়- 
বস্তরূপে বর্ণনা] করি (01991006106 ০1 [৪8০6); ইহার উপরে কোন ভাবের রং 
প্রয়োগ করি না । কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ইহাকে কিঞ্চিৎ ভাবরসে সিঞ্চিত করিয়। 
স্ন্দর বা অস্থন্দর বলির! বর্ণন। করি (700800600 ৩ ৬৪] )। প্রথম ক্ষেত 
আছে শুধু নগ্র বিবরণ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আছে ইহার মূল্য নিক্পণ। আমি যখন বলি 
যে আকাশে রামধন্থ উঠিষাছে, তখন আমার বিবরণ একেবারে নগ্ন বিবরণ মাত্র; 
কোথাও একটু ভাবের আবেগ নাই। এক্ষেত্রে জিনিষটি কি এবং কোথায় 
আছে-_তাহারই বিবরণ দিতেছি মাত্র ; উহা! দেখিয়া আমার মণ কি ভাবের 
উদ্রেক হইল, আমি কি ভাবে অভিভূত হইলাম_এসব সব কথা বলিয়া আমার 
বর্ণনাকে আমি মোটেই আবেগ রঞ্জিত করিতেছি না। তাই ইহাকে ৪০ 
]0081036€ বলে। কিন্তু ষখন বলি “রামধন্তু দেখিতে কি স্বন্দর 1” তখন আমি 
শুধু রামধন্ুর কথা বলি নাঃ রামধন্ু দেখিয়া আমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় 
হইয়াছে তাহার কথাও উল্লেখ করি। ফলে আমার বর্ণনা একেবারে নীরস 
বর্ণনা হয় না, ভাবের আবেগে রঞ্জিত হইয়া একটু সরস রূপ গ্রহণ করে । তাই 
ইহাকে ৬৪156 ]9090960€ বলে । এক্ষেত্রে জিনিষটি দেখিয়া আমার মনে যে 
ভাবের উদ্রেক হয় সেই মনোভাব অনুসরণ করিয়া আমি জিনিষটিকে সুন্দর ব! 
অন্থুন্দর বলিয়া অভিহিত করি, এবং এইরূপে ইহার এক মূল্য (৬৪1১৪) নির্ধারণ 
করিবার চেষ্টা করি। আর একটি উদাহরণ; আমি বলিলাম “রাম মহৎ 
কাজ করিয়াছে । এক্ষেজে রাম কি কাজ করিয়াছে, তাহা আমি 
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বলিতেছি না; রামের কাজ দেখিয়া আমি কিভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছি, 
তাহার কাজকে কত উচ্চস্তরের কাজ বলিয়৷ মনে করি-_-সেই কথাই বলিতেছি। 
তাই ইহার নাম ৬৪186 00508196061 কিন্তু আমি খন বলি “রাম্‌ একটি 
জলমগ্ন বালককে উদ্ধার করিয়াছে” তখন আমি তাহার কাজের এক বিবরণ দ্রিই 
মাত্র। তাহার কাজ দেখিয়। আমি বা তুমি বা কে বা কাহারা কি মনে করে-__- 
সে সবকোন কথাই উত্থাপন করি না) এক্ষেত্রে আছে শুধু স্পষ্ট এবং রুক্ষ 
ভাষায় তাহাব কাজের এক নগ্ন বিবরণ। তাই ইহাকে ৪০৮ ]0200606 
বল। হয়। উপমার ভাষায় বলা যায় যে, 7৪৮ ]0065)67)0 একট্র গগ্যময় 
ব্যাপার, ইহাব মধ্যে ভাবের ফোন সংমিশ্রণ নাই; আর ৬৪106 )0517017€ 
একটু রসঘন ব্য/পার, ইহার মধ্যে ভাবেব সংমিশ্রণ আছে। | 
আদর্শ বিচার (৬৪105 0808700570% ) 

আর এক কথা । যখন ৬৪1৪ বিচার করি, তখন আমরা আমাদের মনের 
পুরৌভাগে এক আদর্শ তুলিয়া ধরি) সেই আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া আমরা 
বিষয়বস্তর গুণ।গুণ নির্ধারণ করি। কিন্তু যখন ৪০ বিচার করি, তখন কোন 
আদর্শের কথা চিন্তা করি না; বস্তুতঃ আদর্শের কথা চিন্তা করিবার কোন 
প্রয়োজনই হয় না) তখন শুধু বিষয়বস্তরটির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখি, অন্য কথা 
ভাবি না। উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক । শিল্পী যখন ছবি অংকন করেন, 
তখন তিনি তাহার মনের -পুরোভাগে একটি আদর্শ ধরিয়া রাখেন । তাই তিনি 
গুধু ছবি আকিয়াই ক্ষান্ত হন না) সেই ছবিটি তাহার আদর্শ অনুযায়ী 
হইয়াছে কি না-তাহাও বিবে৯ন! করেন। সেইরূপ, আমরা যখন ছবি দেখি 
বা কবিতা পড়ি, তখন শুধু দেখিয়াই বা পড়িয়াই আমরা ক্ষান্ত হই না; কবিতাটি 
স্বন্দর হইয়াছে কিনা, ছবিটি মনোরম হইয়াছে কি না_ইত্যাদ্দি বিচার করি। 
এইবুপ বিচারের জন্য এক মানদণ্ডের (০1) প্রয়োজন; ইহাকে আমর! 
সৌন্দর্ষ-বিচারের মাপকাঠি বলিতে পারি। এই আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া! 
আমরা ছবিটিকে স্থন্দর বা অন্থূন্দর বলি। মানুষের ক্রিয়া প্রক্রিয়া সম্বন্ধে 
ঠিক এই কথা প্রযোজ্য । তাহাদের ক্রিয়া প্রক্রিয়া শুধু লক্ষ্য করিয়াই আমরা 
ক্ষান্ত হই না; ইহা সৎ কি অসৎ, হ্যায় কি অন্যায়_তাহাও বিচার করি। 
এক্ষেত্রেও আমর! মনের পুরোভাগে এক নৈতিক আদর্শ ধরিয়া রাখি, এবং এই 
আদর্শের সহিত তুলনা করিয়াই আমরা তাহাদের কাজকে উচিত বা অঙ্গচিত 
বলিয়া বিবেচনা করি। যে কাজ আদর্শ অনুযায়ী সেই কাজ উচিত, আর 
যে কাজ উহার পরিপন্থী সে কাজ অন্গচিত। এইভাবে কাজের গুণাগুণ বিচার 
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করাকে )0950060% ০৫ ৬৪1০ বলে। কোন এক আদর্শ (০22) বা মান্দগ্ডের 
সহিত তুলন! কবিয়া এইরূপ বিচাব করা হয় বলিষা ইহাকে 2০:0280%৪ বিচাব 
বল! যাইতে পাবে । কিন্তু £৪০% বিচাবেব মধ্যে আদর্শেব কোন বালাই নাই । 
বস্তজগতে যাহা যেমন আছে তাহাকে ঠিক “তমন ভাবে বিশ্লেষণ কবাকেই ঢ৪০% 
বিচাব বলে ১ জিনিসটি তন্দব কি অন্বন্দব, উঠ্তিকি অত ইত্যাদি কোন 
প্রশ্নই উত্থাপন কবা ভধ না। এক্ষেত্রে বিষষবস্থব এক যখাযথ বিববণ দিয়াই আমবা 
আমাদেব কাছ শেষ কবি, কোঁনপ্রকাব অশ্দর্শেব মাপকাঠিতে উহাকে বিচাব 
কবি ন|। তাই ইভাতক 20:10502 বিচাব শা বলির! চ০১/৩৮৪ বিচাব বল। 
হয়। যোট কথা, ৮৪০৮ প্চাবেব দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব, যালা বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যমান 
(৮1108 19 )_তাহাই উতাব মালোচ্য বিষ । কিন্ত ৬৪145 বিচাবেব দৃটি ভঙ্গি 
আদশমূলন ; যাতা আছে তাহ! আদর্শ অন্ষযাযা কি না (0091) 60 0৪ )-- 
উহাাই ইহাব বিচাষ বিষয় । 


৬৪185 00021775271 9019)০০0৮5 € ভাবগত ) 

[9০৮ ]000870060% সঙ্ন্ধে 'আমাদেব বিশেষ কিছু বলিবাব নাই ১» ৬৪1৪ 
]0050968 আমাদেব বঙমান পখগ্গেক 'আলোট্য বিষয় । ৬৪186 09০- 
12061) প্রসঙ্গে সাধাবণতঃ যে প্রশ্ন কব। হয় হাহা এই £ আমি যখন বলি 
“ব[ম্ধন্ছ দেখিতে স্বন্দব”তখন কি বুঝিতে হহবে যে রামধন্থব মধ্যে সত্যই 
সৌন্দয বি্যমান াছে 7? বাম্ধন্রব মণন্যে যেমন নানাবিধ বং আছে, তেমন 
সৌন্দয বলিযাও কি “ক গুণ উহাব মধ্ো নিঠিত আছে? অনেকে বলেন 
যে তাহা মোটেই সম্ভব নতে। তাহারদ্দেব মতান্সসাবে বামধ্ছ বামধন্ত মাত্র; 
ইহা স্ুন্দব নহে, অন্তন্দবও নহে । তবু৭ যে আমি ইহাকে শ্রন্দথব বলি, 
তাহা! অন্য কাবণে। আমি ইহাকে আমাব মনেব মধ্যে সন্দব বলিয়া অন্তভব 
কবি, সেইজন্য আমি ইতাঁকে স্ন্দব বলি, নতুব। বাগুবিকপক্ষে ইহাব মধেঃ 
সৌন্দঘ বলিঘ। কোন জিনিষ নাহ। এক কথাষ, সৌন্দর্য আমাব মনেৰ 
সথষ্্র, তাই আমি যাহকে সুন্দৰ বলিষা মনে কবি তুমি তাহাকে সুন্দর 
নাও বলিতে পাব। কথাতেই বলে “ভিন্নকচয়ঃ লোকা”, প্রত্যেকেই কচি 
বিভিন্ন । তুমি যাহাকে দেখিয়। মুগ্ধ হইযাছ আমি হযত তাহাকে মোটেই 
স্বন্দরী বলিয়া মনে কবি না। আবাব কিছুদিন পবে তোমার মোহ যখন 
কাটিয়া যাইবে তখন তুমি নিজেও তাহাব মধ্যে কোন সৌন্দর্য খুঁজিয়া 
* পাইবে না। আজ হয়ত উচ্চাঙ্গেব ( 05358০1) গান শুনিতে তে।মার 
মোটেই ভাল লাগে না; কিন্তু কিছুদিন উহা শিক্ষা কবিয়া দেখ, তখন 
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দখিবে উচ্চাঙ্গ গানই তোমার বেশী ভাল লাগিবে; আধুনিক গান তখন 
নিতান্তই নিয়স্তরের গান বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। মেয়েদের গয়নার কথা 
ভাবিলে অবাক হইয়া যাই; আমাদের সময়ে যে গয়নাকে অতি সুন্দর 
বলিয়। অভিহিত কর] হইত, আজকাল সেইরকম গয়নার প্রতি কেহ 
তাকাইয়াও দেখে না। কাপড়ের দোকানে গিয়া! দেখ, মেয়ের কি রকমের 
শাড়ী কেনে; একজনের যাহা পছন্দ হয় অন্য জনের তাহা পছন্দ হয়না; 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ রুচি অন্থুসারে শাডী কিনিতে চায়। কিন্তু রুচির . 
তো! শেষ নাই; তাই নানাবকমের শাড়ী রাখিয়াও দেকানীবা সকলকেই 
সমানভাবে তৃপ্ত করিতে পারে না। মোট কথা, সৌন্দযবোধ সম্পূর্ণ রুচি- 
সাপেক্ষ ব্যাপার; নিজ নিজ রুচি ও চিন্তা অন্থসাবে আমরা জিনিসকে 
সুন্দর বা অনুন্বর বলিয়া অভিহিত করি। যেমন, মেমসাহেবদেব নীল চোখ 
আমাদের নিকট স্থুন্দর লাগে না; আমরা চাই “তার কালো হরিণ 
চোখ” । সাহেবদেব গান আমাদের নিকট ভাল লাগে না; মনে ভষ 
ডের ন্যায় বিকট চীৎকার করিতেছে; আবার তাহারাও আমাদের রবীন্দ্র 
সঙ্গীত শুনিয়া বলে “এ কি প্যানপেনে কান্নী”। কেবল সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে 
কেন, নীতিবোধ সম্বন্ধেও আমাদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই । মুসলমান 
সমাজে বহুবিবাহ ন্যায়সঙ্গত ও নীতিসম্মত, অথচ খুষ্টান সমাজে উহ 
অমার্জনীয় অপরাধ । মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রশংসনীয় কাজ, 
অথচ হিন্দুসমাজ এখনও ইহাকে প্রশংসার চোখে দেখিতে পারে না। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, নীতিবোধ বা সৌন্মযবোধ সম্বন্ধে 
আমাদের কেন সর্ববাদিসম্মত ধাবণ। নাই, আমাদের নিজ নিজ িক্ষ। ও 
অভিরুচির উপর উহা নির্ভব করে। বল! বাহুল্য, খিক্ষা ও অভিরুচি সবই 
মানসিক ব্যাপার ; সুতরাং সৌন্র্বোধ একেবাবে মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার | 
তাই আমরা বলিয়াছি যে রামধন্ু সুন্দর নহে, আবার অন্থন্দরও নহে, 
উহ বস্তু মাত্র। উহার সৌন্দর্য বা অসৌন্র্য নিভ্ করে আমাদের 
মনের উপরে । আমি যদি উহাকে সুন্দৰ বলিয়া মনে কবি, তাহা হইলেই 
উহ সুন্দর; আর আমি যদি উহাকে স্থুন্দর বলিয়া না মনে করি, 
তাহা হইলে আর যে যাহাই বলুক না কেন, আমার নিকট উহা সুন্দর 
নহে । সেইরূপ মানুষের কাজও কাজ মাত্র; উহা ভালও নহে, খারাপও 
নহে; তবে আমরা আমাদের রুচি অনুসারে কোন কাজকে ভাল বলি 
আর কোন কাজকে খারাপ বলি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কাজের মধ্যে এমন 
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কোন প্রকৃতিগত বা গুণগত বেশিষ্ট্য নাই যাহার জন্ত উহাকে ভাল বা 
খাবাপ বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক কাজই নিগুণ; উহাকে গুণ সংযুক্ত 
কব্যা খাবাপ বলা বা ভাল বলা--তাতা তোমার রুচির উপবে নিভ'র 
কবে, তুমি ইচ্ছা কবিলে খারাপ বলিতে পাব, আর আমি ইচ্ছা করিলে 
ভাল বলিতে পাবি। সেইবপ গোলাপ ফুল-_ফুল মাত্র; ইহার মধ্যে গন্ধ 
আছে, বং আছে, পাপড়ি আছে, কিন্তু ইহাব মধ্যে সৌন্দয বলিযা কোন 
জিণিষ নাই। সৌন্দর্য আছে তোমাব মনে ; তুমি ইহাকে দেখিয়া সুন্দর বলিষা 
মনে কবিতেছ, তাই ইহা স্বন্দব , তুমি যদি ইনাকে সুন্দৰ না বলিতে তাহা 
হইলে হাব সৌন্দর্য থাকিত না ।* মোট কথা, সৌন্দর্য আমাদেব মনের স্যষ্টি 
(8516০0%6 )১ আমবা নিজেব। নিজেদের মনেব মধ্যে ইহা হি কবিয়া 
ছুন্যিতে বিতবণ করিয়। দিযাছি। ইহ| আমাদেব নিজেদেব ধন, অপবকে 
বিল।ইয়! দিযাছি ; এবং বিলাইয়া দ্রিঘ। ভাবিতেছি যে ইহা! বুঝি সত্যই অপবেৰ 
জিনিষ আমাদর নাহে , অথচ ইভা ষে প্রকৃতপক্ষে আমাদেবই শুষ্টি এবং আমাঁদেবই 
দান, তাহা ভুলব! গিয়াছি। 
৬৪] 00802770518 2 017250০81৬৪ € বস্ভগত ) 
উপবোক্ত মতান্তসাবে নৈশ্তিকাতাবোধ বা সৌন্দর্ধবোধের কোন বাস্তব অস্তিত্ 
নাই, ইহাব অস্তিত্ব ম্মামাছেব মনোজগতে । যখন খলি “বাগানে ফুল ফুটিযাছে” 
তপন আমবা বুঝ যে বাস্তব জগতে এক পদার্থ বিদ্যমান আছে » আব যখন বলি 
ঘনুলটি দেখিতে সুন্দৰ” তখন বুঝি মে আমাব মনেব মধ্যে এক ভাবেব উদ্কে 
হইযাছে; সেই ভাবেব আবেগে অন্তপ্রাণিত হইযা আমি ফুলটিব মূল্য নিধধারণ 
কবিতেছি-_অবশ্ত আধিক মূল্য পতে, উভাব সৌন্দর্য সঙ্ন্ধীয় মূলা ৭! কাস্তমূল্য ) 
সৌন্দষ্গতে উহাব মূল্য কত, তাহাই আমি বিচাব করি। এক কথাষ, 
উপবোক্ত মতে, সৌন্দর্যবোধ সম্পূর্ণ মনঃসাপেশ ব্যাপাব, ইহাব কোন বাস্তব 
সন্তা নাই | কিন্তু অ।মব1 ইহা স্বীকাব কবি ন) আমাদেব মতানুসাবে সৌন্দর্য- 
বোধেবও বাস্তব কারণ আছে । আমব1 ফুলের যে কাস্তমূল্য নির্ধারণ কবি, সে 
মূল্য একেব!বে মনোজগতে উপব নির্ভব কবে না, বাস্তব জগতেব উপরেও বন্ুল 
পবিষ(ণে নিরব করে । আমি যখন বলি যে বামধস্থ দেখিতে হুন্দব, তখন আমি 
কি শুধু আমাব খেঘাল বশে ইহাকে স্থন্দব বলি? নিশ্চই না) বামধনগুর মণ্যে 
সত্যই এমন কিছু আছে যাহাব জন্য আমি উহাকে সুন্দৰ বলিতে বাধ্য হইতেছি। 
মনে বাথিতে হইবে, আমি একলাই উহাকে সুন্দৰ বলিতেছি না; সহম্র সহশ্র 
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লোকে উহাকে সুন্দর বলিতেছে। ধর্দি আমি একাকী উহাকে সন্দর বলিতাম, 
তাহা হইলে ন1 হয় মনে করা যাইত যে এ সৌন্দর্য আমার কাল্পনিক সৃষ্টি মাত্র, 
বহিজগতে উহার অনুরূপ কোন সত্তা নাই। কিন্তু তাহা তো নহে? রাম, শ্যাম, 
যছু, হরি সকলেই উহাকে সুন্দর বপিতেছে ; শুধু তাতাই নহে, সুন্দর বলিতে বাধ্য 
ইইতেছে। অতএব স্বীকাব করিতে হইবে মে বামপৃঙ্ছ সত্য সত্যই স্বন্দব ; ইহার 
মধ্যে সৌন্দর্য নিহিত আছে বলিষ। আমবা সকলে একই সঙ্গে উহা 
প্রত্যক্ষ করিতে পাবিতেছি ; নতুবা আমবা সকলেই এবিষয়ে একমত হইতে 
পাবিতাম না।, 
৬৪105 01802 776178--98219)5081%65 ও. (0215০ 

তাহা হইলে দেখা গেল যে সৌন্দ্বোপ একেবাবে ভাবসর্বস্ব নহে; ইহার 
মধ্যে বস্তুর সংস্পর্শও যথেষ্ট আছে । আমাদেব মতাগপাবে, প্রথমে বস্ত হইতে 
উদ্দীপনা! আসে, তাবপবে সেই উদ্দীপনাব উপৰ ভিত্তি করিযা আমাদের মন 
সৌন্মধ সৌধ রচনা কবে। প্রথমটি বন্ববিষষক, দ্বিভীষটি ভাববিষধক। 
সৌন্দর্যে যে প্রাথমিক উদ্দীপন! আমে তাহা বামধন্ব মধ্য হইতেই আসে; 
রামধন্তর মধ্যে যেমন রং আছে তেমন কিঞ্চিত পৌন্দদও নিহিত আছে; 
“ক্থন্দরের”? এই উদ্দীপনা আসিধ। আমাদেব নেন উপব ক্রিয়া কবে ; তখন 
আমাদের মনও শিক্ষির থাকে না; উহাকে কেন্দ্র কবিয়া শান। দৃ্টিবিশ হইতে 
উহাব কথা আমব। চিন্ত। কবি, এবং উচ্ভার চতৃদিকে এক শিবিড মাযাজাল বচন! 
কবি। তখন আমাদেব চিন্তে যে বসঘন ভাবেব উদ্রেক হয তাহাকেই আমবা 
সৌন্দর্ধান্ুভৃতি বলি। মোটকথ।, শুধু বাহিবেব উপাদান থাকিলেই হয না, 
মনের অবদানও থাক! চাই প্রচুর । যেমন, শুধু মণিমুক্তা ও মার্বেল পাথর যোগাঁড 
করিলেই তাজমহল বচন। করা হয না, উহাব জন্য কৃশলী শিল্পী-মনও চাই--ধিনি 
নিজের মনের মতন কল্পন। করিগা এই সকল উপাদান দিয়া এক অদ্ভুত 
সৌন্দর্য সৌধ বচনা কবিতে পাবেন। তাহার মনেব মধ্যে যে সোনার কাঠি 
আছে তাহার স্পর্শে এইসকল বিভিন্ন উপাদান নিজ নিজ খণ্ডক্প পবিত্য।গ 
করিয়া এক পরমস্থন্দব অখণ্রূপ পরিগ্রহ কবে। এই সৌন্দর্য স্থষ্িত্বে মনের 
অবদান যে কতখানি থকিতে পারে তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। ধব, 
কোন এক সন্ধ্যায় তুমি আকাশের দিকে তাকাইযা দেখিলে কালো মেঘের বুকেব 
উপর দিয়! এক ঝাঁক শাদা বক উডিয! চলিযাছে | দুটি যে বাস্তবিক শ্ন্দর-_ 
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তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এখন তুমি ববীন্দ্রনাথের “বলাকা” কাঁবিতাটি 
একবার স্মবণ কর, দেখিবে তাহাব পবিকল্পিত (সেই অসাধাবণ ছবিটি তোমার 
ম।নসচক্ষে ভাসিযা উঠিবে ১ কবিতাটিব ছন্দ, উহার শব্ধঝংকাব এবং ভাবধার! 
আনিয়া শীবে ধীবে তোমাব চিন্তা আ্োতেব মণ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হইতে থাকিবে । 
ধলে তোমাব চিন্তা ধারা মাঞ্তি৬, পবিবধিত ও সমৃদ্ধ হইয়া এমন রূপ গ্রহণ 
কবিবে যাহাব জন্ত খান মনেৰ মধ্ো উচ্চস্তবেব ভাবাবেগ না আসিয়া পাবিবে 
না। তোঘাখ মন তখন এক গভীব বসঘন 'ভাবে আপ্লুত হইয়া যাইবে , পবিণামে 
ঘাহা পুৰে সন্দব বলিয়। অন্ভ্ভত হইয[চিল, তাহ| 'অবিকতৰ শুন্দব বলিয়। অঠভূত 
হইবে। এনেত্রে ভোনাব মনেৰ অবধানহ নে এহ সৌন্দয-বৃদ্ধিব কাবণ--তাহা 
বল।ই বাহুল্য। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ন্দবণ বাখ। দবক।ব--এই সৌন্দযবে।বধেব 
মূলে আছে এক বাসতবিবই এ্রুন্দর ধৃশ্য ( 00015০0৮5 ); সেই বাস্তব গুণকেই 
ভিত্তি কবিষা তোমাব চিও এক পবম পুনৰ ম।নস (991016০১৮৩ ) ছবি বচন। 
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এইভাবে আমব। বাস্তব শভুগতেন মান বা মশ্য (৬৪10৪ ) নির্ধাবণ কবিধ। 
থাকি। সৌন্দবেব দিক ৬ঠভে চিগ্তা কবিধা আমব। কোন জিনি্ষকে অধিক 
স্বন্দব বলি, কৌন জিনিষকে অল্প শন্দব বলি, আব কে।ন জিনিসকে একেবাবেই 
স্বন্দব বলি শা। সইখপ নৈতিকভাব দিক হইতে চিন্ত। কবিযষ। মাগষেল বোন 
কাজকে আমব। শাল খলি, আব কোন কাকে খাবাপ বগি, আবাব সভ্যেব 
দিক হইতে চিন্ত। কাবয| কে* সিদ্ধান্তকে সঠিক বশি, আব কোন নিদ্বান্তকে ভূল 
বলি। এইাবে বিতিন্ন দৃষ্টিবিনু হ£তে আমব। জিনিষেব বি:শন্নবপ মুল্য 
নির্ধাবণ কবিণা থাকি । যেমন, মাশয়েব দিকে লশ) বাখিয। আমবা কোন বাড।কে 
বড বণি, আব কোন বাডীকে ছে বলি ১ ক্রয়-সামর্যেব দিকে লক্ষ্য কিয়া 
আমব। বৌপ্য অপেক্ষা স্ব্ণকেই 'অব্িক নল্যবান বলিষ। মনে কবি ইত)।দি। "ভবে 
একটু চিন্ত। কবিলেই বুঝা যাবে যে ঘবখাডী বা সোন।বপাব কোন স্বকাষ মুল্য 
ন[ই ১ বিভিন্ন প্রযৌজন সিছি কবিতে পাবে বলিযাই ইহাদের দাম (0%020580 
৮211৪ )১ নতুবা ইভাদেব দাম কি? কেহ যদি কোণ গখনা কবিতে না 
চায়, বা কেহ যদি কোন জিণিষ কিনিতে ন' চায়--তবে সোন। লইমা কি 
হইবৈ ? কিন্তু সত্য, শিব ও স্থুন্দবেব সম্বন্ধে একথা মোটেই প্রযোজ্য নহে, 
ইহাদেব প্রত্যেকেবই এক নিজস্ব স্বকীয় মূল্য ([7760510 ৪1৩ ) আছে | 
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তুমি কবিতা পড়িয়া বা ছবি দেখিয়া ষে সৌন্দর্য উপলব্ধি কর, তাহা! কিসের জন্য 
কর? উহাতে তোমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে তুমি 
অন্তর প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতেছ না; সৌন্দর্য উপলব্ধির 
জন্যই সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতেছ | সেইরূপ, সত্য সন্ধানের জন্যই তুমি সত্য 
সন্ধান কর, মঙ্গল কাজ করিবার জন্তই তুমি মঙ্গল কাজ কর? অর্থাৎ সোনারূপ।র 
হ্যায় অন্যতর উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য তুমি সত্য, শিব ও স্বন্দরের সাধনা কর না। 

সত্য, শিব ও স্ন্দর-_প্রত্যেকটিই মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। 
নিজেদের মূল্যেই ইহার! মূল্যবান, অন্যতব প্রয়োজন সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
ইভাদের মূল্য নির্ধাবিত হয় না। শুধু তাহাই নহে, ইহাদের প্রত্যেকটিই নৈব্যক্তিক 
আদর্শ; কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ ব্যক্তি ব! বস্তু বিশেষের মধ্যে ইহারা সীমাবদ্ধ নহে; 
ইন্দিয়গ্রাহ বিষয় অতিক্রম পূর্বক অতীন্দরিয় বিষয়ের দিকেই ইহাদের লক্ষ্য । কৰি 
ব। শিলী যখন সৌন্দর্য সম্বন্ধে চিন্ত। করেন, তখন তিনি কোন ইন্দ্রিয় গ্রন্থ বস্তর 
কথ টিস্ত। করেন না; তাহার চিন্তার বিবয়বস্ত অমূর্ত ও অতীন্ড্িয়। সেইরূপ, 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যখন জ্ঞানের সন্ধ।নে ব্য।পুত থাকেন, তখন কি তিনি কোন 
ব্যক্তি বা বস্বর কথা চিন্তা করেন ? তখন কোন ক্ষুদ্র বস্তর প্রতি তাহার লক্ষ্য 
থাকে না; যাহা একমাত্র সত্য ও চিরন্তন সত্য--তিনি শুধু তাহারই ধ্যান 
করেন। গাদ্ধীজী যে সত্যেব সন্ধান করিতেন--তাহ1! কি কোন মূর্ত বস্ত? 
সত্য ও স্থন্দরের পর এখন শিবের আদর্শ লওয়| যাউক | শিব মানে শুভ, 
মঙ্গল । কবির ভাষায় বলা যায় 

“মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন, হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়। 
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীতি ধবজ। ধরে, আমরাও হব বরণীয় ।” 

মহাজনের সেই পথ, সেই আদর্শ কি-_যাঁহা সম্মুখে রাখিয়। আমর। জীবন পথে 
অগ্রসর হইতে পারি? যে আদর্শে উদ্ধদ্ধ হইয়া বৌদ্ধ শ্রমণগণ দেশ দেশান্তরে 
পরিভ্রমণ করিয়া মানুষের কল্যাণ কার্ষে আত্ম-আহৃতি দিয়া গিয়াছেন_ সেই 
আদর্শ কি? বল বাহুল্য, সেই আদর্শের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহহ বস্তর কোন 


সম্পর্ক নাই ; ইভা নৈর্যক্তিক আদর্শ, কল্যাণ ও মঙ্গলই ইহার লক্ষা। 
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আমর! উপরে তিন প্রকার আদর্শের কথা উল্লেখ করিলাম, সত্য শিব এবং 
সুন্দর (2:36, 0০০৫ 2190 006 36210101001 ) | এই তিন আদর্শকে সমন্বিত 
করিয়া আমরা ভগবৎ আদর্শ নামে অভিহিত করিতে পারি। বস্তুতঃ উপনিষদে 
ভগবানকে সত্য, শিব এবং সুন্দর বলিয়] ব্যাখ্যা! কর হইয়াছে । এই সত্য, শিব 
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ও সুন্দরই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ । আমরা যখন সত্যের সন্ধান করি তখন 
বাস্তবিক পক্ষে ঈশ্বরেরই সন্ধান করি; কারণ তিনি সত্যন্থরূপ (দু )। 
আবার, আমরা যখন কাঞ্চনজজ্ঘার অপৰপ শোভ। দেখিয়। মুগ্ধ হই বা উদীয়মান 
স্র্যেব “জবাকুন্থ্ম সংকাশ মহাছ্যতি”” দেখিয়া প্রণত হই, তখনও প্ররুতপক্ষে সেই 
ঈশ্বরকেই প্রণাম করি। কারণ, সকল সৌনর্ধেবই মূল উৎস তিনি তিনি পরম- 
স্ন্দর (68064] )। তাহারই রূপের কণামাত্র পাইয়া টাদের আলো। পৃথিবীকে 
স্থঘমামণ্ডিত করিষ। তোলে; তাহারই সৌন্বর্সকণ। বিকীর্ণ করিয়া গোলাপের 
কুডি পৃথিবীর বুকে ফুটিয়। উঠে। আবার, তিনিই আমাদের পরমশ্রেয় (১6 
11151)656 0০০ )। তিনি শুভ, তিনি মঙ্গল । পুথিবীর যেখানে যত মহাজ্ঞানী 
ও মহ।দ্গন আছেন--সকলেই তাহাকে শরণ কবিষ। তাহারই নির্দিষ্ট পথ অন্চসরণ 
করিতেছেন। তিনি সকল মহব্ষেব প্রতীক; তাহকে লক্ষ্য করিয়াই আমর] 
সৎ ও মহৎ হইবার চেষ্ট। করি । তিনি পুণ্য, তিনি পবিভ্র--ঙাহাবই আদর্শ 
সম্মুখে রাখিয়া আমর! নিজদিগকে পুণ্য ও পবিত্র করিতে চেষ্ট! করি। 

উপরে য।হ। বল। হইল, তাহা একটু অন্য ভাবেন বল। যাইতে পারে। 
আমাদেব তিন প্রকার মানসিক বৃত্তি আছে; অবগতি, অগ্রভৃতি ও কর্মপ্রবৃত্তি। 
অবগতির দ্বাবা 'আমরা জ্ঞান আহবণ করি, অনুভূতির দ্বারা আমরা সৌন্দর্য 
উপলব্ধি করি, এবং কর্মপ্রবৃত্ির দ্বাবা অমরা মহৎ কাজ করি। আমর। যখন জ্ঞান 
আহরণে প্রবৃত্ত থকি, তখন স্পষ্ট বুঝিতে, পাবি ষে জ্ঞানের কোন সামারেখা নাই ; 
ইহা অসীম, অনন্তকাল ধবিয়| চেষ্টা কবিলেও আমাদের জ্ঞান আহরণ শেষ হয় না। 
যতই পাই ততই বুঝি যে কিছুই পাওষ! হইল না, সবই বাকী রহিমা গেল; তাই 
আরে। চাই, “আরো! আলে। চাই”। সত্যের এই যে অনস্ত আদশ আমাদিগকে 
নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছে--উহাই তে| ঈশব। তাই উপনিষদের খষি বলিয়াছেন 
“অসতো ম। সৎগময়”১ আমাকে মিথ্যা হইতে সত্যেতে লইয়া যাও । সত্যের 
হ্যায় সৌন্দর্যের আদর্শও আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে । পুথিবীতে যত 
সুন্দর জিনিষই দেখি না কেন, আমাদের মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না ; উহা অপেক্ষাও 
যাহা স্থন্দরতর, স্ুন্দরতর অপেক্ষাও যাহা! সুন্দরতম-_সেই পরম স্থন্দরকে দেখিবার 
জন্য আমাদের মন উন্মুখ হইয়া থাকে । সসীম জগতে যাহ কিছু সুন্দর দেখি না 
কেন, সবই সেই অসীম সুন্দরের আংশিক প্রকা* মাত্র; কিন্তু আংশিক প্রকাশ 
দেখিয়া আমাদের মন তো! তৃপ্ত হয় না, আমরা চাই সুন্দরের পরিপূর্ণ প্রকাশ । 
তাই উপনিষদের খষি বলেন অল্পেতে স্থথ কোথায়? ভূমাতেই স্থুখ, অর্থাৎ অল্প 
লইয়া তৃপ্ত হইও না; যখন সৌন্দর্য চাও তখন পরিপূর্ণ সৌন্দর্যই উপলব্ধি কর, 


২০৪ দর্শন প্রসঙ্গ 


অপূর্ণ জিনিষে তৃপ্ত হইবে কেন? হুন্দরের পরিপূর্ণ জ্যোভিতে তোমার সমস্ত সত্তা 
উদ্ভাসিত করিয়া তোল। স্থন্দরের এই যে অন্ত আদর্শ আমাদিগকে, নিরন্তর 
আকর্ষণ করিতেছে, উহাই তো আমাদের ঈশ্বর । অন্থৃভৃতির পরে কর্মপ্রবৃত্তির 
কথা লওয়া যাউক । আমরা কাজ করিতে চাই; তবে যেকোন কাজ করিয়াই 
আমরা সন্তষ্ট হই না; আমর] মহৎ কাজ করিতে চাই, মহৎ কাজ করিয়া আমরা 
আমাদের চারিত্রি হু উন্নতি সাধন করিতে চাই । তবে এবিষয়েও আমর একেবারে 
পরিচালনাহীন নহি ; কারণ এই মহৎ কার্ষের এক পবম আদর্শ সর্বদাই আমাদের 
মনের মধ্যে বিরাঁজ করিতেছে । সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমরা আমাদের 
জীবন স্ষ্ঠভাবে পরিচালনা করিতে চেষ্টা করি। জ্ঞান ও সৌন্দর্যের আদর্শ যেমন 
অনন্ত ও অসীম, আমাদের এই মহত্বের আদর্শও তেমন অনন্ত ও অসীম । মহত্বেব 
কোন সীম! নির্দেশ নাই ; যে যতই মহ কাজ করুক ন1 কেন, কেহই বলিতে পারে 
ন1 যে সে যাহা করিয়াছে তাহাই মহৎ্-তম, উহা অপেক্ষা আর ভাল কিছু সম্ভব 
নহে। পুণ্য অপেক্ষাও পুণ্যতব সম্ভব, পবিত্র অপেক্ষাও পবিভ্রতর হওয়া সম্ভব৷ 
তাই আমর আমাদেব মনের মধ্যে এক পবিভ্রতম আদর্শ ধরিয়া রাখি এবং উহারই 
অনুসরণ করিবার চেষ্টা করি । উহাই আমাদের পবমশ্রেয় ( 8391,65€ 0০০4 ), 
উহাই আমাদের ঈশ্বর | 
আদর্শের বাস্তবিকতা৷ 

তাহা হইলে দেখা গেল যে ঈশ্বর বলিতে আমর! কোন অদ্ভূত জিনিষ বুঝি 
না; তিনি কোন বস্তু নহেঁণ, ব্যব্িও নহেন ; তিনি আমাঁদেব আদর্শের প্রতীক 
মাত্র। একটু উপমা'র ভাষায বল। যাষ যে আমাদের অমুর্ত ও অতীন্জ্িয় আদর্শ ই 
ঈশ্বরের মধ্যে অধিষিত হইয়া কিঞ্চিৎ সরস রূপ পরিগ্রহ করিষাছে। এখন 
একটি প্রশ্ন আলোচনা করা যাউক ; আমরা এই যে ভগবৎ আদর্শের কথা 
বলিতেছি--উহা বাস্তব সত্য, না কাল্পনিক তথ্য মাত্র । এই আদর্শের অনুরূপ 
সত্যই কোন সত্ত। আছে কি না? যদি কেহ বলেন যে ইহার কোন 
বাস্তবিকতা নাই, ইহা আমাদের কাল্পনিক স্থষ্টি মাত্র, তাহা হইলে আমাদের কি 
বলিবার আছে? ইহার উত্তরে আমর] বলিতে চাই যে, আদর্শের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়। আমরা যখন বিচার করি তখন আমাদের বিচার-কে ৬৪106 70042109613 
বলে। এই ড৬৪186 )0027062% সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে ইহা 
আমাদের খেয়ালের উপর নির্ভর করে না। তোমার খেয়াল অন্থসারে তুমি 
ফুলকে সুন্দর বল না; ফুলের মধ্যে সৌন্দর্য আছে বলিয়াই তুমি উহাকে সুন্দর 
বল। সেইরূপ আমার খেয়াল অন্থসারে আমি হত্যা-কার্ষকে অন্তায় বলি না, 
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ইহার মধ্যে অন্যায় নিহিত আছে বলিয়াই আমি ইহাকে অন্তায় বলি। অর্থাৎ 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বস্তর মধ্যে এমন কোন জিনিষ দেখিতে পাইতেছি যাহার জন্য 
ইহাকে সুন্দর বা অসুন্দর, ন্যায় ব৷ অন্যায় বলিয়া অভিহিত করিতে বাধ্য হইতেছি। 
অতএব এই যে শিব বা স্বন্দরের আদর্শ আমর। মনের মধ্যে পোষণ করিয়া 
রাখিয়াছি--উহাকে একেবারে কাল্পনিক আধঘর্শ বল৷ যায় না, বাস্তব জগতেও উহার 
অনুরূপ কিছু আছে-_স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে ভগব্ৎ আদর্শকেই ব৷ 
কি কাঁরয়া কাল্পনিক তথ/ বল। যায়? কারণ, পুর্বে বলিয়াছি ঈশ্বর তো কোন এক 
অদ্ভূত জিনিষ নহেন; ঈশ্বর মানে সত্য, শিব ও শনদর। এই আদশত্রয় যখন কাল্পনিক 
নহে, বাস্তব, তখন ঈশ্বরও কাল্পনিক হইতে পরেন না, তিনিও বাস্তব সত্য | 
তবে এখানে একটু সাবধান করিষ| দেওয়া দরকার | যে অথে আমরা সুর্ধ চগ্র 
গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জড় পদার্থকে বাস্তব বলি, ঠিক সে অর্থে ঈ্ববক বাস্তব বলা 
যায় না। স্যচন্দ্রকে আমর! ইন্দ্রিয়েব সাভাষ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পরি, উহার! 
অতীন্প্রিয় *** ; 'ধস্থ ভগবান অতীন্দরিয়, ইশ্দ্িষের সাশাম্যে তাহাকে প্রত্যক্ষ করা 
যায়না । আমরা সাধাবণতঃ মনে করি যে, যাহ। হন্দিষেব সাহায্যে প্রত্যক্ষ কর! 
যায় তাহাই শুধু বাস্তব ও সত্য ; আর যাহ। হীন্দ্রিযেপ সাহাধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় 
না, তাহা অবাস্তব ও "অসতা। কিন্তু ইহ। নিশান্তত গুল ধাবণা; হন্দ্রিমাতাত 
হইয়াও উহা বাস্তব হঠতে পাবে; তবে অবনত উহা একটু ভিন্ন রকমের 
বাস্তবিকতা-__জভপদার্থের বান্তবিকতা৷ বলিতে যেরকম বুঝি ঠিক সেবক্ষের নহে । 
উহাকে আমরা আদর্শের বাস্তবিকতা বলিতে প|বি। উপাহরণ দিয়া বুঝান 
যাউক। সীতা ও সাবিত্রীর আদর্শ-_ভারতীয় "বার চিরন্ণশ ত,দর্শ। কিন্তু 
আমর] জিজ্ঞ/সা করি--সত্যই কি সীত। এ সাবিত্রী বলিরা কেহ ব এন জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ? ইতিহাসে তো ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় ন', বরং অনেকেই 
বলেন ইহা কবির কল্পনা মাত্র । তাহা হলে সীতা ও সাবিত্রীকে অনায়াসেই 
মিথ্যা বলিয়৷ উড়াইয়া৷ দেওয়। যায়। কিন্তু এই দুই নামের সহিত যে মহান 
আদর্শ জড়িত আছে-_উহাকেও কি এত সহজে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়। দেওয়া 
যায়? ভারতবর্ষায় নারীজীবনের রন্ধে রন্ধে এই আদর্শ প্রবেশ করিয়াছে; 
সহশ্র সহম্ বৎসর ধরিয়া এই আদর্শ অন্ুুষ।য়ী তাহার] তাহাদের জীবন গঠন 
করিয়৷ আসিয়াছে; জন্ম হইতে তাহারা এই আদর্শ অন্থুদরণ কবে এবং মুত্যু- 
কালেও তাহারা এই আদর্শের কথ! ভুলিতে পারে না। এই আদর্শকেই যদ্দি 
এখন মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়! দিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবনের আর 
থাকে কি? এই আদর্শ আছে বলিয়া তাহাদের জীবন আজ যে প্রকার রূপ 
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গ্রহণ করিয়াছে, এই আদর্শ না থাকিলে সে প্রকার রূপ গ্রহণ করিতে পারিত না? 
অন্তরূপ গ্রহণ করিত। তাই তাহাদের জীবনকে আজ এই আদর্শ হইতে বিচ্ছিন 
করিয়া দেখা যায় না। অতএব আমর! বলিতে পারি যে ভারতবর্ষীয় নারীজীবন 
যেমন মিথ্যা নহে, তাহাদের আদর্শও তেমন মিথ্য। নহে, কারণ এই আদর্শ 
অন্ুসারেই তো তাহাদের জীবন গঠিত হইয়াছে । 

খৃষ্টানদের সম্বদ্ধেও ঠিক এই কথা বল! যাইতে পারে । আজকাল কেহ কেহ 
বলিতে চান যে ষীঘ্ত থুষ্ট বলিয়া কেহ ছিলেন না; তাহার জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে 
যাহা শোনা যায় তাহ! নিছক গল্প মাত্র, বাস্তব ঘটন1 নহে । আমাদের উত্তর এই 
যে, ইচ্ছা! করিলে যীশু খুষ্টকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়। দেওয়া যাষ; কিন্তু তাহার 
নামের সহিত যে আদর্শ জডিত আছে, সেই আদর্শকে আজ কিছুতেই উডাইয় 
দেওয়া যায় না; অর্থাৎ যীশু খুষ্ট অবাস্তব হইতে পারে, কিন্তু তাহার আদর্শ 
অবাস্তব নহে। এই আদর্শকে ষদি অস্বীকার করিতে হয়, তবে সমগ্র ইউরোপকেই 
অস্বীকার করিতে হইবে; কাবণ, ইউরোপের সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্য-_- 
নমবই এই আদর্শের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জডিত আছে । আমরা বলিতে চাই 
না যে প্রত্যেক ইউরোপীয়ই যীশু থৃষ্টের আদশ অনুসরণ করিতেছে (বা প্রত্যেক 
ভারতীয় নারীই সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ অনুসরণ করিতেছে ), তবে এই 
আদর্শের প্রভাব তাহাদের জীবনে যে অপরিমেয় তাহা কেহই অস্বীকার কবিতে 
পারে না। ইহাকেই আমরা আদর্শেব বাস্তবিকতা বলিতে চাই। জাগতিক 
পদার্থের বাস্তবিকতা অপেক্ষা আদর্শেব বাস্তবিকতাও কম কঠোর নহে । বরং 
আমর দেখিলাম যে কোন কোন ক্ষেত্রে জাগতিক ঘটনা অস্বীকার করা! যায়, 
কিন্তু আদশের প্রেরণা অন্বীকার কর! যায় না। ঈশ্বরও মানব জীবনের এইপ্রকার 
এক আদর্শ । তাহাকে অস্বীকার করিলে মানবজীবনের অনেক কিছুই অন্থীকার 
করিতে হয় ; আমাদের ধর্মবোধ অবলুপ্ধ হইয়া যায় এবং নীতিবোধ পরিবতিত 
হইয। যায়। তখন বিপদের সময়ে আমাদের কোন বন্ধু থাকে না, দুঃখের সময়ে 
কোন সহায় থাকে না; আমাদের জীবন তখন নিতান্ত নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় ও 
নীরস হইয়া পডে। সেইজন্য একজন কবি বলিয়াছেন যে বহির্জগতে যদি ঈশ্বর 
নাও থাকেন, তবে অন্তর্গগতে আমাদিগকে এক ঈশ্বর স্যটি করিয়া লইতে হইবে; 
নতুবা আমাদের অন্তর্জগৎ একেবারে অস্তঃসারশূন্য হইয়া যাইবে । 

উপসংহার 

এখন এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাউক। আমর! বহুবার বলিয়াছি 

ঘষে ঈশ্বর বলিতে আমরা কোন অদ্ভুত জিনিষ বুঝি না। ঈশ্বর বলিতে 
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আমর1 বুঝি মানব জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ--ধাহার মধ্যে আমাদের সকল 
আগা ভরসা, সকল আকাখা ও প্রার্থনা পুগ্ধীভূত হইয়া জীবন্ত রূপ গ্রহণ 
করিয়াছে । এই আদর্শের প্রতীক ব্যতীত ঈশ্বর আর কিছুই নহেন। অতএব 
এই আদর্শের বাস্তবিকতা যখন অশ্বীকার কর যায় না, তখন ঈশ্বরের 
অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় ন। 

ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করাই আমাদের জীবনের মহৎ ও বৃহৎ আদর্শ । 
বলা বাহুল্য ইহা খুব সহজ ব্যাপার নহে। মাচুষ যতই এই আদর্শের 
দিকে অগ্রদর হইতে থাকে, ততই সে বুঝিতে পারে যে এই আদর্শ যেন 
আরও দূরে নরিয়া যাইতেছে ; এই আদর্শ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা তাহার 
পন্গে যেন অসম্ভব। শুধু এজাবনে কেন, অনন্ত জীবনেও কেহ ইহা। পৃর্ণ- 
ভাবে উপলব্ধি করিতে পাবিবে কিনা সন্দেহ ) অন্ততঃ যতদিন সে সসীম 
থাকিবে ততদিন তাহার পক্ষে এই অসীমত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব ণহে। কিন্তু 
এমনই মান্তামর স্বভাব যে সে কিছুতেই অল্পে তুষ্ট থাকিতে পারে না; 
তাহার মধ্যে যে [01106 01500065190 আছে, উা তাহাকে নিরম্থর 
উদ্বদ্ধ কবিতে থাকে । তাই সে কিছুতেই শিরস্ত হয় না, সে কেবলই 
অগ্রসব ভইয়া চলে । যে-অলীমেব আকধণে সে বাহির হইযাছে, সে-আকধণের 
প্রভাব অস্বীকার করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। পুবেই বলিয়াছ, ইহ 
জ/গতিক বনস্তর মাকষণ নহে, ইহা আদর্শের আকর্ষণ; ফল-ফুল, ঘর-বাটী 
আমাদ্গিকে যেভাবে আকণ করে, ঈশ্বর আমাদিগকে ঠিক সেভাবে আকর্ষণ 
করেন না। তিনি আকর্ষণ করেন জীবনের আদর্শরূপে, বাস্তব পদার্থরূপে 
নহে। তাই দূরে রহিয়াও তিনি আমাদের নিকটে থাকেন, অ'শার নিকটে 
থাকিয়াও তিনি দূরে রছেনঃ দূৰ হইতে নিকট হইতে, বাহির হইতে 
ভিউর হইতে, সর্বদাই তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। আমাদের 
নযন তাহাকে দেখিতে পায় না, অথচ আমাদের নয়নে নয়নেই তিনি বিরাজ 
করিতেছেন । আমদের সকল কাযে, সকল চিন্তার মধ্যে অধিষ্ঠিত॥ থকিয়। 
তিনি আমাদিগকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন । বলা বাহুল্য, ইহা বাস্তব 
পদার্থের আকর্ষণ নহে, ইহা আদর্শের আকর্ষণ। 


সগুস্ণ জ্বধ্যাক্স 


অত্য ও মুল-তস্ব 
(71005 82007585115 ) 


পূর্ব অধ্যায়ে আমবা ছুই প্রকাব 78৫5৮092৮-এব নাম উল্লেখ করিয়াছি । 
যথ। (১) 78০6 000810061৮ যেমন, আকাশে রামধন উঠিষ[ছে (২) ৪106 
[৭608670 যেমন, রামধন দেখিতে সুন্দৰ । প্রথম ক্ষেত্রে আমরা যে সত্য 
আবিষ্কার করি তাহাকে বাস্তব সত্য বল! হয) আর দ্বিতায ক্ষেত্রে আমব। যে 
সত্য আবিষ্কাব কবি তাহাকে আদ্শগত সত্য বলা যাইতে পাবে। তবে খে 
প্রকাব সত্যই হউক না কেন, সত্য সব সমযেই সত্য । এই অধ্য/যে আমবা 
এই সত্যের স্ববপ আলোচন। কবিব। কবিগুক্ক বলিয়াছেন, “সত্য মুদে আছে 
দ্বি(র মাঝখানে ।৮ এই দ্বিধ। উদঘ।টিত কবিতে পাবিলে সত্যে বে স্ববপ 
আমাদের নিকট প্রকাশিত হ্য, উহ এখন আমাদেব আলোটঢ্য বিষষ । আম 
যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনীতি হই, তবে সই সিদ্ধান্ত ত্য কি ন-তাভ। শি ধাবণ 
কবিবাব উপায় কি ? এই প্রসন্গে সাধাবণতঃ চাবিপ্রকাব উপাষেধ কথ। উল্লেখ 
কর। হয। আমবা একে একে প্রত্যেকটি এখানে ব্যখ্য। কবিব। 


ঢু. (0০০:755190700517)06 ] 17০7 


একটি উদাহবণ দিযা আবস্ত কৰা যাউক। আমি বলিলাম “আকাশে বামধ 
উঠিগ্রাছে* তুমি বলিলে “ওঠে নাই” । কাহাব কথা সত্য? ইহার উত্তবে 
অনেকে বলিবেন যে ইহ লইষা তর্ক বিতর্ক কবিবার প্রয়োজন কি? ঘরের ভিতৰ 
হইতে বারান্দা আসিয়া আকাশেব দিকে তাকাইয়া৷ দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে 
পারিবে কাহাব কথা সত্য, আব কাহার কথা মিথ্যা । বহিজগতে যদি সত্যই 
বামধন্ত থাকে তবে আমাব সিদ্ধান্ত ঠিক, আব যদি না! থাকে তবে তোম।র 
সিছ্ধান্ত ভুল। ইহাকে 0০0012)000871256 17601 বা সাধারণ মতবাঁদ বলা 
যাইতে পারে । আমর! মনে মনে যে ধারণা করি, সেই ধারণা অনুষাষী যদি কোন 
পদার্থ বাস্তবিকই বিদ্যমান থাকে তবে আমাদের ধারণ! সত্য, আব যদি তদজুবপ 
কোন জিনিষ না থাকে তবে উহা! মিথ্যা । এইভাবেই আমবা আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনে সত্য মিথ্যা নির্ধাবণ করিঘ্ব1 থাকি ; আমাদের মানসিক ধারণার অন্ুব্প 
(00006890017 ) কোন জাগতিক পদার্থ আছে কি না--ইহা! নির্ধাবণ 
করি পারিলেই সত্য মিথ্যা নিধধন্রিত হইয়া যায়| 


সত্য ও মূল-তত্ব ২০৯ 


সমালোচনা 

' এই মতবাদকে সহজে অগ্রাহ্হ করা যায় না। অনেকে বলেন যে সত্য 
নির্ধারণের পক্ষে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ পস্থা। তবে সাধারণতঃ ইহা যেভাবে ব্যাখ্য। 
কর! হয় তাহার মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি পরিলাক্ষিত হয়। 

(১) প্রথমতঃ, এই মতান্ধনারে জগৎকে ছুই ভাগে ভাগ করা হয়, বহির্জগৎ 
ও মনোজগৎ; এবং বলা হয় যেঃ যাহা বহিজগতে আছে তাহা মনোজগতে 
নাও থাকিতে পারে, আর যাহা মনোজগতে আছে তাহা বহির্জগতে নাও থাকিতে 
পাবে। যেমন ধর, শনিগ্রহে কি আছে সে সম্বন্ধে আমাব কোনই ধারণা 
নাই, অর্থ/ৎ সেখানে যে বাস্তব সত্তা আছে তদনুকপ কোন মানস সতা আমার 
মনের মধ্যে বিদ্যমান নাই । আবার যাহাব মানস সত্তা আছে তাহার হযত কোন 
বাস্তব সত্তা নাই ; যেমন ধর, আম।র মনেব মধ্যে পরীর অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু 
তাই বলিয়া বহির্জগতে তদম্ুরূপ কোন সতাব অস্তিত্ব আছে কি? আমবা তো! 
অনেকেই স্বর্গ নরক, দেব দানব প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা করিয়া থাকি; অথচ 
বহিভগতে তদনুবপ কোন বস্তর অস্তিত্ব পাই না; এইসব ক্ষেত্রে মানস সত্ত। 
আছে, কিন্তু বাস্তব সত্তা নাই । আবাব অনেক ক্ষেত্রে দেখিলাম, বাস্তব সতা৷ 
আছে কিন্তু মানস সতী! নাই । 

এইভাবে জগৎকে ছুইভাগে ভাগ কবিয়া বল হয় যে, যেক্ষেত্রে মানস 
সত্তার অনুৰপ কোন বাস্তব সত্তা পাওয়। যায় না, সেক্ষেত্রে সত্য থাকিতে 
পাবে না; সত্য আছে সেখানে, যেখানে আমরা মানস সত্তার অন্থরূপ 
এক বাস্তব পদার্থ প্রত্যক্ষ করিতে পারি। তাই আকাশে তাকাইয়া আমি 
যদি সত্যই একটি রামধনু দেখিতে পাবি, তাহা হইলে বলিব .য আমার 
ধারণ। ঠিক, ইহাতে কোন ভুল নাই। কিন্তু এইখানেই মুশকিল । আমি 
কি করিয়া বুঝিব যে আকাশে সত্যই একটি রামধন্ত উঠিয়াছে ? আমি যাহা 
দেখিতে পাই তাহা তো বাস্তব বাম্ধনু নয়, উহ! একটি' মানস ছবি মাজ্র, 
আমার মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে । এই মানস ছবির অনুরূপ কোন 
সত্যিকারের জিনিষ আছে কি না) তাই! জানা আমার পক্ষে মোটেই 
সম্ভব নহে। কারণ, তাহা জানিতে হইলে মনোজগৎ অভিক্রঘ করিয়া 
আমাকে একেবারে বহির্জগতে আসিয়া পৌঁছিতে হয়; কিন্তু তাহা কি 
সম্ভব? আমি থাহাই প্রত্যক্ষ করি না কেন, নিজের মনোমধ্যেই তাহা 
প্রত্যক্ষ করি; মন বাদ দিয়া কখন কি কোন জিনিষ প্রত্যক্ষ করা যায়? 
বস্ততঃ প্রত্যক্ষ কর। মানেই মানস ছবি প্রত্যক্ষ করা; এই মানস ছবির 

১৪ 


২১০ দূরনি প্রসঙ্গ 


বাহিরে কোন বাস্তব সত্তার সন্ধান পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। 
কিন্তু যদি বাস্তব সতার সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে 00:68-) 
001306006 "[)50£% বা অন্থুূপ-মতবাদের কোনই সার্থকত। থাকে না। কারণ, 
এই মতান্নসারে শুধু সেই ধারণাকেই সত্য বলিয়া অভিহিত করা হইবে, 
যেধারণার অনুরূপ এক সত্যিকারের বস্ত প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু সত্যি- 
কারের বস্ত বলিতে যদি চেতনাতীত বস্ত বুঝায়, তবে মনের মাধ্যমে তাহার 
সন্ধান পাওয়া যাইবে কেমন করিয়া? মনের মধ্যে আসিলেই তো উহা 
মানস ছবি হ্ইয় যায়। অতএব আমার ধারণা অনুযায়ী কোন রামধনু 
সত্যই বহির্জগতে আছে কি না, তাহা নির্ধারণ করিবার কোনই উপায় 
নাই; আমাকে উহার মানস সত্ব লইযাই সন্তুষ্ট খাকিতে হয, উহার 
বাস্তব সত্তা দেখিবার আশা ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে 
অন্ঠরূপ-বাদও ত্যাগ করিতে হয়। যখন বাহিরের আসল জিনিষই আমি 
দেখিতে পাইতেছি না, তখন মনের তথাকথিত নকল জিনিষটি সত্যই আসলের 
অন্থরূপ কি না_তাহা আমি জাশিতে পারিব কি করিয়। ? 


বাস্তব অত্ত। ও মানস জপ 


(২) দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদে মনকে একেবারে নিক্ক্িয় পদার্থ বলিয়া গণ্য 
কর] হয়। তাহারা বলেন আকাশে যখন বাম্ধন্থর উদয় হয় তখন উহাব এক 
প্রতিচ্ছবি আমাদের মনোমধ্যে প্রতিবিষ্বিত হৃইযা পডে। এন্সেত্রে মনের কোন 
কার্যকারিতা নাই ; মন শুধু উদ্দীপনা গ্রহণ করে, কিন্তু উহার উপর প্রতিক্রিয়া 
করে না। আমর! ইহ স্বীকার করি না; আমাদের মতান্গসারে জ্ঞান আহরণ 
করিতে হইলে শুধু উদ্দীপনা পাইলেই হয় না, উদ্দীপনার উপর ক্রিয়া করাও 
চাই; উহাই করনের কাজ। একটি উদাহরণ দিয় বুঝান যাউক । আমি দেখিলাম 
একজন লোক গাছের দিকে লক্ষ্য করিয়া! বন্দুক ছুডিল; পরক্ষণেই দেখিলাম 
একটি পাখী গুলিবিদ্ধ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। এক্ষেত্রে বৃহির্গগৎ হইতে 
আমর! পর পর কয়েকটি উদ্দীপন! পাইতেছি মাত্র। প্রথমে শুনিলাম গুলির এব্র, 
তারপরে আসিল পাখীর মৃত্যু । কিন্ত শুধু দুইটি উদ্দীপন! পাইয়াই আমরা তৃপ্ত 
হই না; এই ছুই উদ্দীপনার মধ্যে আমরা এক কার্ধকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 
বগি যে, গুলি--“কারণ”, আর মৃত্যু-_কার্ধ”) বন্দুকের গুলি আসিয়া পাখীর মৃত্যু 
সাধন করিয়াছে। এই যে কার্ধকারণ সম্বন্ধব-_ইহার খবর আমরা কোথা হইতে 
পাইলাম? ঘটনাদ্য়ের মধ্যে তো ইহার কোন ধরা ছৌয়া আমর পাই না; 
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ঘটনা! শুধু ঘটনা--একাটির পর একটি ঘটিরা চলিয়াছে; কিন্তু উহার ষে কার্যকারণ 
স্প্রে গ্রথিত--সে খবর আমর পাইলাম কেমন করিয়া? বলা বাহুল্য, মে খবর 
আমরা বাহির হইতে পাই নাই, সে খবর আমর! পাইয়াছি মনের মধ্য হইতে। 
মনের মধ্যে কার্ধ-কারণ, স্থান-কাল প্রভৃতি শুত্র নিহিত আছে? এই সুত্রগুলি 
যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া আমরা ঘটনাসমূহের অস্তনিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করিম 
থাকি । যেমন, এখানে কার্ধ-কারণ স্থত্র প্রয়োগ করিয়া আমর! বলিতেছি যে 
গুলির জন্যই পাখীর মৃত্যু হইয়াছে, গুলিই মৃত্যুর কারণ। এইভাবে মনের 
সাহায্যে ঘটনাঘয়কে কার্ষকারণ স্থত্রে গ্রথিত করিতে পারিতেছি বলিয়া! জ্ঞানলাভ 
করিতে সক্ষম হইতেছি; নতুবা শুধু বাহিরের উদ্দীপনার উপর নির্ভর করিয়া 
থাকিলে আমরা এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাসমূহের কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে 
পারিতাম না; উহ্ভারা যেমন বিচ্ছিন্নভাবে আসিয়াছিল তেমন বিচ্ছিন্ন ভাবেই 
আমাদের মনের মধ্যে রহিয়া যাইত ১ স্থসংবদ্ধ ও সুবিন্যত্ত হইয়া উহীরা কখনই 
জ্ঞান-সৌধে প্রিণত হইতে পারিত না। 

তাহা হইলে দেখ! গেল যে জাগতিক উপাদান অসিলেই জ্ঞানোদয় হয় না; 
ইহার জন্য মনেরও সক্রিষ সহায়তা চাই । মন এই উপাদানগুলির উপর ক্রিয়া 
করিযা, অর্থাৎ নিজেব অন্থুনিহিত সুত্রগুলিব দ্বারা সুবিন্যস্ত করিয়৷ ইহাদিগকে যখন 
ব্যাখ্যা করিতে পারে, তখনই জ্ঞানের উদয় হয়। কিওঙ এইখানেই অন্ুরূপবাদের 
বিপদ । তাহাদের মতান্তসারে জ্ঞানোৎপন্তিতে মনের কোন ক্রিষা নাই) 
বতিজ্গতে যাহা যেমন বিদ্ধমান আছে তাহা! ঠিক তদন্নরপেই মনের মধ্যে 
প্রতিভাত তয়। ইতা মোটেই সম্ভব নহে। জাগতিক বস্তু যেমনই হউক না কেন, 
মনোমধ্যে যখন উহাকে আবির্ভূত হইতে হয়, তখন উহাকে মনের ছা।৮ স্বপায়িত 
হইয়া, অর্থাৎ মন-গ্রদত্ত রূপ গ্রহণ কবিয়। আবিূত হইতে হয়, নিজরূপে নহে । 
এইভাবে স্থান ও কালের মধ্যে আবদ্ধ তমা, কাধকারণসূত্রে গ্রথিত হইয়া, এক 
কথায় মনের দ্বারা সংগঠিত হইয়া উহ যখন আমাদেব মনের মধ্যে প্রতিভাত হয়, 
তখন আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহা উহার ঠিক আদিম ও অকৃত্রিম রূপ নহে; 
উহার রূপান্তরিত রূপ; মনের ক্রিয়াবশতঃ উহার রূপ কিঞ্চিৎ পরিবতিত 
ন! হইয়া পারে না। এমতাবস্থায় অনুরূপ-বাদ স্বীকার করা যায় কেমন করিয়৷ ? 
কারণ, এই মতানুসারে বল। হয় যে আমাদের মনে রামধনূুর যে মানস ছবি 
উদ্দিত হয় তাহা! নাকি বাস্তব রামধন্ুর অবিকল অনুরূপ, এবং অনুরূপ বলিযাই 
উহ] সত্য । কিন্তু আমর! দেখিলাম যে উহা! কোনমতেই সম্পূর্ণ অনুরূপ হইতে 
পারে না; মনের ক্রিয়াবণতঃ ইহা পরিবতিত হইতে্্বাধ্য। 
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এখন সত্য নির্ধারণের দ্বিতীয় পম্থার কথা আলোচনা করা যাউক | অনেকে 
বলেনঃ তুমি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছ তাহা সত্য কি না জানিবার জন্য তর্ক করিবার 
দরকার নাই, তদন্ষায়ী কাজ কর। যদি দেখ ষে এ সিদ্ধান্ত অন্তষায়ী কাজ করিলে 
তৃমি ভাল ফল পাও, তবে বুঝিবে তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক ; আর যদি দেখ যে এ 
সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করিলে ফল ভাল হয় না, বরং অনিষ্টুই হয়, তবে বুঝিবে 
উহা! ভূল। উদাহরণ দিয়! বুঝান যাউক। তোমার হাতের নিকটে যাহা আছে, 
তাহা নূন, না চিনি ? আমি বলিলাম নূন, তুমি বলিলে চিনি; কাহার কথা সত্য ? 
ঢ192078056 বলেন, তর্ক করিয়া লাভ কি ? তুমি চা পান করিতে ; চায়ের মধ্যে 
এ জিনিষটি ফেলিলেই বুঝিতে পারিবে, উহা চিনি কি নূন । উহার সংমিশ্রণে চা 
যদি মিষ্ট হইয়া! যায়, তাহা হইলেই স্বীকার করিতে হইবে উহা! চিনি; এক্ষেত্রে 
তর্কের প্রয়োজন কি? তাই 77550790190 বলে, কার্ধের দ্বার। সত্য নির্ধারণ 
কর, তর্কের বারা নহে । আর একটি উদাহরণ; আমি দেখিলাম দূরে গাছের তলায় 
কি একটি জিনিষ পড়িয়। আছে; ঠিক বুঝিতে পারিলাম না জিন্ষটি কি; 
একবার মনে হইতেছে বোধ হয় কুকুর শুইয়া আছে, আবার পরক্ষণেই ভাবিতেছি, 
কুকুর না, বোধ হয় একটি মানুষ বসিয়া আছে। এক্ষেত্রে সত্য নির্ধারণের জন্য 
তর্ক করিয়া লাভ কি? হাটিয়া একটু নিকটে গেলেই তো সব পরিঞ্ষার 
হইয়া! যাইবে । তখন বুঝিতে পারিবে, এঁ জিনিষটি অন্ত কিছুই নহে; তোমার 
বন্ধু রাম, ফ্রাঙ্ক হইতে .চা ঢালিয়া খাইতেছে। তাই 70797080500 বলেন 
যে কার্ষের ফলাফল লক্ষ্য করাই সত্য নির্ধারণের প্রকৃষ্ট পন্থা । 

ইহার মধ্যে যে যথেষ্ট সত্য আছে, তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি । 
শিক্ষকগণ বাংল। সরকারের নিকট বেতন বুদ্ধির জন্য আবেদন করিলেন । সরকার 
বলিলেন, বাংলাদেশে বহু সহম্ব শিক্ষক আছে ; তাহাদের সকলেরই যদ্দি বেতন 
বৃদ্ধি করিতে হয় তবে সরকার একেবারে দেউলিয়৷ হইয়া যাইবে; কারণ 
তাহাদের উদ্বত্ত অর্থ নাই। শিক্ষকেরা সরকারের কথা বিশ্বাস করিলেন 
না; তাহারা বলিলেন সরকারের যথেষ্ট অর্থ আছে। তখন ব্বভাবতঃই প্রশ্ন 
উঠিল, কাহার কথা সত্য, শিক্ষকের কথা সত্য, না! সরকারের কথা সত্য ? 
এই সত্য নির্ধারণের জন্য শিক্ষকগণ যে পন্থা অবলম্বন করিলেন তাহাকে 
61551008610 পন্থা বল। যাইতে পারে । তাহার! ধর্মঘট করিলেন, স্কুলে যাওয়া 
বন্ধ করি দিলেন। তখন বিব্রত হইয়া সরকার তাহুু্দের বেতন বৃদ্ধি 
করিয়া! দিলেন। যদি সরকারের হিসাবই সত্য হইত তাহা হইলে বেতন 
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বৃদ্ধির পরে বাংল। সরকার একেবারে দেউলিয়া হইয়! যাইতেন; “কিন্ত 
কাধতঃ দেখা গেল ধে সরকাবের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হইল না; যেমন চলিতে- 
ছিল তেমনই চলিতে লাগিল। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে ঘে সরকার 
যে তিনাব দিষাছিলেন তাহা ঠিক নহে, শিক্ষকদের হিসাবই ঠিক। বলা 
বাহুল্য তর্কের দ্বাবা ইহ] প্রমাণ কবা হস নাই; তর্ক করিলে তাশাবা 
সরক।বের হিসাবের কাছে দাড়াইতেই পারিতেন না। তাই তাহারা তর্ক 
না করিয়া কাধের দ্বারা নিজেদের তথ্য সত্য বলিয়া প্রমাণ করিলেন। 
ইহাকে 7015910096০ মতবাদ বলে, 61585008600 বা প্রায়োগিক; কারণ 
এক্ষেত্রে শিক্ষকগণ তাহাদের তাকে কাষে প্রয়োগ করিয়াছেন, শুধু তাত্বিক 
আলোচনায় নিবদ্ধ রাখেন নাই । কাধে পরিণত করিয়া খন শ্রফল পাওয়! 
গেল, তখন আর অন্য প্রমাণের প্রয়োঙ্গন কি? এক কথাঁ্ষ সফলতাই 
সতাতার প্রকষ্ট প্রমাণ। 
সমালোচন। 

এই মতবাদ সবান্কঃকরণে গ্রহণ করা যায় না। আমরা স্বীকার 
করি, ব্হুক্ষেভে তর্কেব দ্বারা সত্য নির্ধাবণ কর! যায় না; তখন কাষের 
ফল।ফল লক্ষ্য কবাই সত্য নির্ধাবণেব সহজ উপায়। কিন্তু ইহার মধ্যে 
গুরুতর ভ্রটি আঠ। (১) প্রথমতঃ, অনেক ব্যাপার আছে, ফেব্ষেত্রে 
এই প্রায়োগিক বিধান প্রয়োগ কর। সম্ভব নহেতঃ অথচ সত্য নির্ধারণ 
কর। প্রয়োজন; সে ক্ষেত্রে আমরা কি করিব? যেমন, অতীতের কে।ন 
এক তুচ্ছ ঘটনা; আজ উহার কোনই ব্যবহারিক মূল্য নাই বটে, কিন্ত 
ধর, ইতিহাসের তাগিদে আজ উহার সত্য মিথ্য। নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন 
হইল। সে ক্ষেত্রে তাত্বিক আলো চন! ব্যতীত আর কি উপায় "মাছে? 
অতীত ঘটনার সত্যত।| নির্ধারণ করিবার জন্য এখন কি আর আমাদের 
পক্ষে কোন কার্য কর! সম্ভব? (১) দ্বিতীয়তঃ, যে ক্ষেত্রে কাধ করা 
সম্ভব; সেক্ষেত্রেও শুধু কার্ফল লক্ষ্য করিয়া সত্য নির্ধারণ করা সঙ্গত নহে। 
প্রয়োগবাদিগণ বলেন যে, যে তথ্য অন্তযায়ী কাজ করিয়া আমরা সফলতা 
অর্জন করি-_সেই তথ্যই সত্য । কিন্তু সফলতা লাভ করিলেই যদি তথ্য 
সত্য হইয়া যায়, তাহ হইলে অনেক মিথ্যা জিনিষকেও সত্য বলিয়৷ গ্রহণ 
করিতে হয়। ধর, একজন বৃদ্ধ হৃদরোগে ভূগিতেছেন এবং কয়েকদিন 
যাবৎ শয্যাশায়ী হইয়া আছেন। এমন সময় খবর আসিল যে তাহার 
প্রবাসী পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে । এই সংবাদ যদি পিতাকে দেওয়া হয়, তবে 
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তাহার সৃত্যু নিশ্চিত। অথচ পীড়িত পুত্রের সংবাদ জানিবার জন্য তিনি 
উৎন্থক হইয়া আছেন এবং একদিন স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার ছেলে 
কেমন আছে? আমরা বলিলাম যে সে ভালই আছে । ফলে বৃদ্ধ ধীরে ধারে 
রোগমুক্ত হইয়া উঠিলেন। এ ক্ষেত্রে কার্ষের ফলাফল দেখিয়া যদি সত্য 
নির্ধারণ করিতে হয়, তাহা হইণে স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা বৃদ্ধকে 
যাহা বলিয়াছি তাহা মিথ্যা হইলেও সত্য 1! (৩) তৃতীয়তঃ শিক্ষকগণ সফলতা 
অর্জন করিয়াছিলেন, ভাল; কিন্তু যদি তাহারা সফলতা অজর্ন করিতে না 
পারিতেন, তাহ] হইলেই কি তাঁহাদের তথ্য মিথ্যা হইয়া যাইত ? শিক্ষকদের 
অপেক্ষা বাংল। সরকারের শক্তি যে বেশী তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । সরকার 
যদি একমাসকাল কঠোর হইয়া দাড়াইয়া থাকিতেন এবং শিক্ষকদ্দিগকে 
অনাহারের মুখে ফেলিতে পারিতেন, তাহা হইলে শিক্ষকগণের পক্ষে নতিম্বীকার 
করা ছাড়া আর উপায় থাকিত না। ফলে সরকার তাহার গর্ব বজায় রাখিতে 
পারিতেন এবং উদ্ত্ত অর্থ অন্ত কাজে ব্যবহার করিতে পারিতেন। এমতাবস্থায় 
শিক্ষকদের তথ্য সত্য হইয়াও যিথ্যা বলিয়৷ পরিগণিত হইত না কি? তাহা 
হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, যে পক্ষ যুদ্ধে জয় লাভ করে সেই পক্ষেই সত্য 
আছে, আর যে পক্ষ পরাজিত হয়--তাহার পক্ষে সত্য নাই। কিন্তু সকল 
ক্ষেত্রেই ইহা। কি ঠিক? অথচ ফলাফলের দ্বারা সত্য নিধ্ণারণ করিতে গেলে 
এপ না হইয়া পারে না। 

তাহা হইলে দেখ! গেল যে, তথ্য সত্য হইলেই যে সর্বদা সফল পাওয়া যাইবে, 
তাহা ঠিক নহে; তবে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়! যায় তাহা আমরা স্বীকার 
করি। কিন্ধ একটু চিন্তা করিলেই বুঝা৷ যাইবে যে, সে সব ক্ষেত্রে তথ্য সত্য 
বলিয়াই সফলত। পাই, সফলতা! পাই বলিয়! তথ্য সত্য নহে। শিক্ষকগণ সফলতা 
পাইলেন, কারণ তাহাদের তথ্যটি যথার্থই সত্য ছিল, অথাৎ সরকারের যথেষ্ট 
উদ্ধত্ত অর্থ ছিল। তাই তাহার! তাহাদের দাবী আদায় করিতে পারিলেন। 
কিন্তু সত্যই যদি সরকারের টাকা না থাকিত, তাহা হইলে কি তাহার। সফল 
হইতে পারিতেন ? যদ্দি ব সফল হইতেন, তবে বাংল! সরকার নিশ্চয়ই দেউলিয়। 
হইয়! যাইত ; ফলে শিক্ষকদের অবস্থ। “পুনমূষিকো। ভব” হ্ইয়া পড়িত নাকি? 
সেইরূপ পাত্রস্থিত দ্রব্য চিনি বলিয়াই আমার চা মিষ্ট হইয়। গেল; যদি সত্যই 
উহা চিনি না হইত, তাহা হইলে কি চা মিষ্ট হইতে পারিত? আমাদের বক্তব্য 
এই যে, তথ্য সত্য বলিয়াই উহা৷ সুফল প্রস্থ ) ন্রফলপ্রস্থ বলিয়া! উহা৷ সত্য নহে । 
কিন্ত গ্রয়োগবাদিগণ ঠিক ইহার বিপরীত কথা বলেন; তীহার৷ বলেন যে, 
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যেহেতু ইহা স্থফলপ্রন্থ, সেইহেতু ইহা সত্য। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি 
যে অনেকক্ষেত্রেই ইহা! ঠিক নহে। 
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এই মতানুসারে যাহা সত্য তাহা এতই স্পষ্ট এবং পপ্রখর' যে তাহ! গ্রমাণ 
করিবার প্রয়োজন হয় না। আমরা দেখিয়াই উহা! সত্য বলিয়৷ বুঝিতে পারি ; 
উহা! কোনই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না । পশ্চিমদিকে তাকাইলেই তুমি বুঝিতে 
পারিবে যে, সুর্য অস্ত যাইতেছে; ইহা স্বত:স্র্ত সত্য ; কেহই ইহার সত্যতায় 
সন্দেহ করিতে পারে না। ক্ূর্যান্তের মধ্যেই স্র্যান্তের প্রমাণ নিহিত আছে; 
কোন নৈয়াষিক পর্ডিতকে সূক্ষ্ম তর্কেব ছ্বাবা ইহাব সত্যত। প্রমাণ করিতে হয় নাঁ। 
মেইৰপ ছুই আর ছুই ঘোগ করিলে চার হয়, ইহাও স্বয়ংসিদ্ধ সত্য ; আমরা 
কেহই ইহার সত্যতায় সন্দেহ কবি না, ইহা নিঃসন্দিপ্ধভাবে সত্য । 

সমালোচন৷ 

এই মতব।দশ গ্রহণ কর! যাষ না। ক্র্য উঠিতেছে, ইহা তোমার 
নিকট সত্য। কিন্তু একজন অন্ধ ব্যক্তিও কি ইহা সত্য বলিয়! স্বীকার 
করিবে? অন্ধের কথ] না হয় ছাড়িয়া দিলাম) যে লোক জানাল! দরজা! 
বন্ধ করিয়া অন্ধকর কক্ষে শুইয়া আছে, সে কি তোমার কথা স্বতঃসিছ 
বলিয়া গ্রহণ কবিবে? যোট কথা, তোমার ব| আমার নিকটে যাহা 
বত:স্ফৃত্ত সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা ষে সকলের নিকটেই সেইরূপ 
সত্য বলিয়! প্রতীত হইবে-ইহা জোর করিয়া বল! যায় না। তারপরে 
দুই আর ছুই এর যোগফলের কথা লওয়া ধউক। ইহাকে কি সত্যই 
প্রমাণ-নিরপেক্ষ সত্য বলিয়। বর্ণনা কর] ধায়? মোটেই না। আজ তোমার 
শিকট এই যোগফল খুবই স্পষ্ট এবং প্রথর বলিয়৷ প্রতী৩ হইতেছে বটে, 
কিন্ত বল। বাছুল্য ইহা চিরকালই তোমার নিকট এত সহজ এবং স্পষ্ট 
ছিল না; ইহার জন্য অতীতে বহু শিক্ষা এবং প্রমাণের সাহায্য লইতে 
হইযাছে, তবেই আজ তুমি ইহাকে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সত্য বলিয়। বিশ্বাস 
করিতে পারিতেছ। যে এখনও কোনরূপ শিক্ষা পায় নাই, তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, সে কি বলে? সেও কি ইহাকে ন্বতঃসিদ্ধ সত্য 
বলিয়! বিশ্বাস করে ? 

আর এক কথা, হৃর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, কি পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে 
ঘোরে? ছুইশত বৎসর আগে সকলেই মনে করিত যে পৃথিবী স্থির হইয়া 
দ্লাড়াইয়। মাছে, আর সূর্ধই তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহা এত স্পষ্ট এবং 
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প্রথর বলিয়া প্রতীত হয় যে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারো মনে কখন কোন 
সন্দেহের উদয় হয় নাই। শুধু স্পষ্টতা ও প্রথরতার উপর নির্ভর করিলে আজও 
বলিতে হয় ষে সৃর্ধই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। কিন্তু এত স্পষ্টতা ও 
নিঃসন্দিগ্ধত। সত্বেও কেহই আজ একথা বিশ্বাস করে ন1। 
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এখন আমরা আমাদের মতবাদ ব্যাখ্যা করিব। ইহাকে ইংরাজীতে 
(00156127005 10801 বলে, বাংলায় সন্গতিবাদ বল! যাইতে পারে । একটি 
উদাহরণ দিয়া আরম্ভ করা যাউক। ইউরেনাস একটি গ্রহ; খনি, মঙ্গল প্রভৃতি 
গ্রহের ন্যায় ইহাও সূর্ধকে প্রদক্ষিণ করিয় ঘুরিতেছে। নির্দিষ্ট সময়ে আকাশের 
কোণে ইহাকে দেখা যায়। কিন্ত একবার এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল; নির্দিষ্ট 
সময়ে না দেখা দিয়া ইহা অনেক দেরিতে দেখা! দিল । ইহার কারণ কি? ধ্র, 
একজন বলিলেন যে, অসীম ব্রদ্মাণ্ডে ঘুরিতে ঘুরিতে ইহা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; 
সেইজন্য পূর্ব গতিতে ন! চলিয়া একটু মন্থব গতিতে চলিতেছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি 
বলিলেন যে, ঘুরিতে ঘুরিতে ইহা কিঞ্চিৎ পথভ্রষ্ট হইয়! অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছিল। 
আর তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন ষে, ঘুরিতে ঘুরিতে ইহা নিশ্চয়ই কোন এক গ্রহের 
নিকট আসিয়া! পড়িয়াছিল (বা কোন এক গ্রহ তাহার নিকট আসিয়া 
পড়িয়াছিল ) ১ এ গ্রহের প্রচণ্ড আকর্ষণে ইহার গতি মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। 
মেইজন্য ঠিক সময়ে ইহা আকাশের কোণে দেখা দিতে পারে নাই, একটু দেরি 
হইয়া গিয়াছিল। 

এখানে তিনজন তিন প্রকার ব্যাখ্যা দিতেছেন। এখন আমাদের প্রশ্ন এই ; 
এই তিন ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে ? 
একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে প্রথম ব্য।খ্যাটি সত্য বলিয়া গ্রহণ কর! যায় 
না। কারণ, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র--সবই জড়পদার্থ; জড পদার্থের পক্ষে ক্লান্তি 
বোধ করা সম্ভব নহে। জড পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে, তাহার 
সহিত শ্রান্তি বা ক্লান্তির ধারণা মোটেই খাপ খায় না ; ইহা আমাদের সাধারণ 
অভিজ্ঞতার বিরোধী । সেইজন্য এই ব্যাখ্যাটি আমরা গ্রহণ করিতে পারি ন1 
আর, দ্বিতীয় ব্যাখ্যা যথা, গ্রহের পক্ষে পথভ্রষ্ট হওয়া-_ইহাও বিশ্বাস করা যায় 
না; কারণ ইউরেনাসই একমাত্র গ্রহ নহে; বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডে আরও অনেক গ্রহ 
উপগ্রহ আছে; অসীম জগতে তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখিতেছি তাহাবা আশ্চর্য নিষমান্ঠবর্তিতার সহিত কাজ করিয়া 
আসিতেছে ; ইহাদের কার্যাবলী দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়৷ পড়ি । 


সত্য ও মূল-তত্ ২১৭ 


এমতাবস্থায় কি করিষ! বিশ্বাস কবা যাষ যে ইউরেনাসেৰ ক্ষেত্রেই হঠাৎ 
এক ব্যতিক্রমের উদ্ভব হইয়াভিল, এবং তাই বেচারা পথভ্রষ্ট হইয়৷ অন্যদিকে 
চলিয়া গিয়াছিল? ইহা কি সম্ভব? ইহ" বিশ্বাস করিতে হইলে ল্যোতিঃ 
শাপ্তকেই অবিখ্বাস করিতে হয়। বু নিরীক্ষণ ও পবীক্ষণ সহকারে যে 
বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রতিষ্ঠিত কর। হইযাছে--আজ তাহাকে এত সহজে অগ্রাহা 
করা যায় না। এই দ্বিতাষ ব্যাখ্যাটি উহা 'অগ্রাহ করিবারই চেষ্টা করিযাছে। 
প্রথম ব্যাখ্যাটি যেমন এক প্রচলিত ধাবণ।র বিকদ্ধ/চবণ করিতেছে, দ্বিতীয় 
ব্যাখ্যাটি তেমণ এক প্রতিষিত তথ্যে বিকদ্ধাচরণ কবিতেছে। মনে রাখিতে 
হইবে কোন প্রচলিত ধাবণ। ব| প্রতিষ্ঠিত তথ্যকে অপ্রতিষ্ঠ করা৷ খুব সহজ 
ব্যাপার নহে । সেইজন্য এই ছুই ব্যাখ্যার কোনটিকেও আমরা সত্য বলিয়! 
গ্রহণ করিতে পারি ন|। কিন্ত ততীর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একথা মেস্টই প্রযোজ্য 
নহে। ইহা কাহারও বিরুদ্ধাচরণ করে ন* ববং সকলের সহিতই সঙ্গতি 
ও সংহতি বঙ্জায পাখিয়া কাজ করে। পূর্বেই বলিয়াছি এই মতানুস।রে 
নিকটস্থ কোন এক গ্রহ ইউবেনাসকে আকর্ণ করিযাছে ; সেইজন্ত ইহার 
আসিতে দেরী হইয়াছে । ইহ। তো খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা; কারণ মাধ্য1কর্ণণ 
তব, বিজ্ঞানেব এক নর্ববাদিসম্মত তত্ব । এই তত্ব সহিত সামগ্তস্ রাখিযাই 
এই ব্যাখ্যা দ্রে্যা হইয়াছে, অথাৎ প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞখনিক তত্বের সহিত 
ইহার কোনৰপ বিকদ্ধাচরণ মাই । অধিকন্ত জঙ্বস্তর মধ্যে ক্লাস্তি আরোপ 
কবিষ। বা গ্রহেব পক্ষে নিষমভঙ্গেব অবকাশ দি! প্রচলিত কে।ন তথখ্যেরই 
আমর। বিরোধিতা কবিতেছি না); বরং সকণপ ওথ্যেব সহ্তি সঙ্গতি ব 
ংভতি (001561607০6) বজায বাখিধ। প্রারূতিক ঘটন।র এক আঁঙনব ব্যাখ্য। 
দিতেছি । সেইজন্ত এই ব্যাখ্যাটিই আমব। সত্য বলিয়! গ্রথণ করি । অগ্ঠ 
ব্যাখ্য। গ্রহণ কৰি ন|। 
জঙ্গতি ব! সংহতি 

ইভ] হইতে বুঝা যাইবে যে, কোন একটি তথ্য সত্যা কনা নির্ধারণ 
করিতে হইলে, উহার সহিত অন্তন্যি তথ্যে সম্বন্ধ কি তাহ।ই প্রথমে 
বিচার করিতে ভইবে। মোট কথা, কোন তথ্যই একক ভাবে বিরাজ 
করিতে পারে না; অন্যান্য তথ্যেব সহিত সম্বদ্ধ হইয়া ইহাকে বিরাজ 
কবিতে হয। এই সম্বন্ধ লক্ষ্য করিযাই আমরা ইহার সত্য মিথ্যা 
নির্ধারণ করিয়া থাকি | যেক্ষেত্রে দেখি, ইহা অন্যন্য ধারণার সহিত মিলিয়া 
মিশিয়া, অর্থাৎ উহাদের সহিত যথাযথ সঙ্গতি বা সামগ্রন্য রক্ষা করিয়৷ বিরাজ 


২১৮ দর্শন প্রসঙ্গ 


করিতেছে, সেক্ষেত্রে ইহাকে আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। কিন্তু 
ষেক্ষেত্রে দেখিঃ ইহা! সঙ্গতিস্থাপন না করিয়া বরং অসঙ্গতির উদ্রেক করিতেছে, 
পূর্ব প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সমর্থন না করিয়া বরং উহার বিরোধিতাই করিতেছে, 
সেক্ষেত্রে উহাকে আমরা সত্য বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি না। একটি উদাহরণ 
দেওয়া! যাউক। আমাদের বাড়ি হইজে কিছু সোনা হারাইয়া গেলে তুমি 
যদি বল ইছুরে উহা খাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা হইলে তোমার কথা কেহ 
বিশ্বান করিবে না। কিন্তু কেন করিবে না? কারণ ইছুরের স্বভাব ও 
শক্তি সম্বন্ধে আমাদের যে পূর্বলৰ জ্ঞান আছে, তাহার সহিত ইহা মোটেই 
খাপ খায় না। আমরা জানি ইদুর ধান চাল খায়, কিন্তু সোন। রূপা 
খাইতে পারে না। সেইজন্য তোমার কথা মানিয়া লওয়া যায় না। কিন্তু 
কেহ যদি বলে ষে ইছুরে সোনা খায় নাই, চোরে চুরি করিয়াছে, তাহা 
হইলে আমরা অনায়াসেই তাহার কথা মানিয়া লইতে পারি; কারণ 
আমাদের পূর্বলদ্ধ তথ্যের সহিত প্রস্তাবিত তথ্যের কোনরূপ বিরোধিতা 
নাই, বরং যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। ইভা হইতে বুঝা যাইবে যে, যে কোন 
তথ্যকেই আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি; উহা যদি 
অন্যান্ত তথ্যের সহিত সংহতি স্থাপন করিয়া উহাদের মগ্ডলীতৃক্ত হইয়। বিরাজ 
করিতে পারে, তবেই উহাকে আমর! সত্য বলিয়া গ্রহণ করি, নতুব। 
নহে। অর্থাৎ সংহতি গ্থমুপনের মধ্যেই সত্যের সম্ভাবনা আছে, বিচ্ছিন্নতার 
মধ্যে নহে 4 যাহা সংঘবদ্ধ হইয়া বিরাজ করিতে পারে তাহা! সত্য বলিয়া গৃহীত 
হয়; আর যাহা সংঘবদ্ধ হইতে পারে না তাহা মিথ্যা বলিয়! পরিত্যক্ত হয়। 
সমালোচন। 

উপরি উক্ত মতবাদের সমালোচনায় বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গতি থাকিলেই 
যদি সত্য হয় তাহা হইলে কথামালা বা পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলিকেও সত্য বলিয়৷ 
বিশ্বাস করিতে হইবে । কারণ, পশ্তপক্ষী সম্বন্ধীয় এই সব গল্পগুলি পরস্পরের 
সহিত আগাগোড়। সঙ্গতি রক্ষা করিয়! চলিয়াছে। তাহা হইলে আরব্যোপন্যাসের 
উদ্তট গল্পগুলিও সত্য ) কারণ গল্প হিসাবে ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট সঙ্গতি বিদ্যমান 
আছে। এমন কি, আমাদের স্বপ্নের মধ্যেও যথেষ্ট সঙ্গতি দেখা যায়; অতএব 
সবপ্নগুলিকেও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। আমাদের উত্তর এই যে, গল্পগুলি 
গল্প হিসাবে সত্য বৈ কি; স্বপ্নগুলিও স্বপ্ন হিসাবে সত্য | যদি আমর] সব সময়েই 
নিত্রিত রহিয়া স্বপ্ন দেখিতাম, তাহা হইলে স্বপ্নের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের 
মনে কখনই কোন সন্দেহের উদ্রেক হইত না। ন্বপ্রের সত্যত। সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে 


সত্য ও মূল-তত্ব ২১৯ 


তখন, ষখন আমরা জাগ্রত অবস্থার সহিত ইহার তৃলন! করিতে যাই ? তখন দেখি, 
জাগ্রত অবস্থার ঘটনার সহিত ইহা! মোটেই সঙ্গতি রক্ষা করিয়৷ চলিতে পারে না । 
জাগ্রত অবস্থার ধারণাগুলি সংঘবদ্ধ হই] যে এক ব্যাপকতর মগুলীর স্যষ্টি 
করিয়াছে, তাহাব সহিত ন্বপ্লাবস্থার ধারণাটি মোটেই সংহতি স্থাপন করিতে 
পারে না, তাই ইহাকে আমরা মিথ্য। বালয়া পরিত্যাগ করি। গল্পের 
সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য । যদি আমরা সব সমযেই গল্প পাঠে মগ্ন 
থাকিতে পারিতামঃ তাহা হইলে গল্পকে আমরা কখনই “নিছক গল্প" বলিয় 
মনে করিতাম না) ইতাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বিবেচশা করিতাম। 
কিন্ত মুশকিল এই যে, আমাদিগকে কল্পনা জগৎ ছাড়িয়। আবার বাস্তব 
জগতেও আসিতে হয়; তখনই দেখি, বাস্তব জগতেব ঘটনার সহিত কল্পনা- 
ছগতের কোনই মিল নাই। বলা বাহুল্য, বাস্তব জগতে ত্র অভিজ্ঞতাই 
আমাদেব বৃহত্তর এবং ব্যাপকতর অভিজ্ঞতা; অতএব এই অভিজ্ঞতার 
সহিত যে খ্ঢন। সঙ্গতি স্থাপন কবিতে পরে না, তাহাকে সত্য বলিয়া 
গহণ করা যার শা । 

আর এক কথা । একদিন সকলেই বিশ্বাস কবিত যে পৃথিবা স্থির 
হইয়া ঈ্াড়াইয়া আছে, আর স্থর্য তাহার চ!বিদিকে ঘুরিতেছে। এখন 
অবশ্য আমরা /কহই ইহ বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমর। জিজ্ঞাসা করি 
--এই মযিথ্যাকে তখন সকলেই সত্য বলিয়া বিশ্বান করিত কেন? 
আমাদের উত্তর সতজ। তখন অন্যান্য বিষষ সম্বন্ধে মানুষের যেরূপ ধারণা ছিল 
এবং তাহাদের জ্ঞানের পরিধি যেরূপ সীমাধত ছিল, ঠি তদন্রসারেই 
তখন তাহার। সুরের কথা চিন্তা করিত; অন্তভাবে চিন্তা করা তাহাদের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখনকার সঞ্চিত জ্ঞান ভাগ্ারের সহিত তাহাদের 
ধারণার সঙ্গতি ছিল বলিয়াই তাহার বিশ্বাস করিত যে কুর্ধ পথিবীর 
চারিদিকে ঘুরিতেছে, পৃথিবী স্্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে ন।। আজ 
তাহাদের এই ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তখন ইহা 
সকলের নিকটেই সত্য বলিয়! প্রতীত হইত। তাহা হইলে এখানে আর 
এক সমস্তা আসিয়। জোটে । আজ আমর] যাহা সত্য ব'লয়া বিশ্বাস 
করিতেছি, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের নিকট তাহা বিশ্বাসঘে।গ্য নাও হইতে পারে; 
তাহার! হয়ত অন্য রকম চিন্তা করিবে । আমরা ইহা স্বীকার করি। কারণ, 
আমাদের বর্তমান জ্ঞান-ভাগ্ারের সহিত সাঁমঞ্তস্ত আছে বলিয়াই ইহ 
আমাদের নিকট আজ সত্য প্রতীত হইতেছে । কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের জ্ঞান- 
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ভাগ্ার ষখন পরিবতিত ও পরিবধিত হইয়া যাইবে, তখন উহার সহিত 
বর্তমান ধারণার হয়ত কোনই সামগ্রন্য থাকিবে না। তখন আমাদিগকে 
এই ধারণা ত্যাগ করিয়া এমন এক ধারণা গ্রহণ করিতে হইবে যাহার 
সহিত তদানীন্তন জ্ঞান-ভাগারের সামগ্তশ্ত থাকিতে পারে । হীাহাই তো 
স্বাভবিক। কারণ, আমাদের মতান্সারে পৃথিবীর কোন জিনিষই চিরস্থির 
€ 85279 ) নহে । আমাদের জ্ঞান ভাও।রও চিরস্থির নহে ; অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-ভাগ্ডারের যেমন পরিবৃদ্ধি হইতেছে, সত্যের স্বব্ূপও তেমন 
পরিবততিত ও পরিবধিত হইয়া যাইতেছে । তাই বর্তমান সীমায়িত জ্ঞান-ভাগ্ডারের 
মধ্যে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে, ভবিষ্যৎ ব্য/পকতর জ্ঞান-ভাগ্ারের 
মধ্যে উহা যে বপান্তর গ্রহণ করিবে নাঁ_-তাহা আজ কেহই জোর করিয়া 
বলিতে পারে না। 


যর্ত খণ্ড 
জ্ঞান-তত্ত 
( 19151677016 ) 
ভষ্টাদম্ণ জগ্্যাঁজ 
জ্ঞানের উৎপত্তি (07787. ০৫ [7০৮%15085) 
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আমরা অনেক কথাই আলোচনা করিলাম, জীবাত্মা ও পরমাত্মাব 
কথা, প্রাণ এবং প্রাণীব কথা, জড়পদার্থ ও আদর্শতত্ব-__ ইত্যাদি অনেক 
কথাই আলোচিত হইল; কিন্তু এখনও আসল বিষয়ে কিছুই বল! হয় নাই । 
দর্শনশাস্ত্রের আসল বিষয়-_জ্ভীন-তন্ত্ব ; আসল ন1 হইলেও ইহাই যে দর্শনশীস্্রে 
মূল বিষয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । মূল বিষয়-_কারণ দর্শনশাস্ত্রের সকল 
আলোচনার মূলেই আছে জ্ঞান-তত্ব । আমরা জীবাত্মার কথা জানিতে চাই বা 
পবমাত্মার কথ। জানিতে চাই, যাহাই জানিতে চাই না কেন, উহা! জানা 
আমাদের পক্ষে সম্ভব কি নাঁ_-তাহাই প্রথমে বিচার করিতে হইবে । যে ডুবুরী 
সমুদ্রতলে রত্ব সন্ধান করিতে যায়, সে প্রথমেই দেখিয়া লয় যে সমুদ্রের 
তলদেশে যাইবার পক্ষে তাহার যথাষথ সরঞ্জাম আছে কি না; নতৃব! 
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সে বিপর্দে পড়িতে পারে। সেইরূপ, ধাহারা অধ্যাত্ম আলোচনায় মগ্ন 
হইতে চান, তাহাদেরও প্রথমে দেখ! দরকার যে অধ্যাত্ব-জ্ঞান লাভ করিবার 
পক্ষে তাহাদের যথাযথ শক্তি আছে কি না, নতুবা তাহাদের সিদ্ধান্ত নানা 
দোষে দুষ্ট হইতে পারে । অতএব প্রথমেই আমাদিগকে এই জ্ঞানশক্তির কথ। 
আলোচন। করিতে হইবে । ইহাকে জ্ঞান-তত্ত্ব বলে: কিভাবে আমাদের জ্ঞানের 
উৎপত্তি হয়, কি পদ্ধতিতে আমরা জ্ঞান আহরণ করি, আমাদের জ্ঞানের সীমারেখ। 
কতদূর, আমাদের পক্ষে ইন্দ্রিয় গ্রাহা বিষয় অতিক্রম করিয়া! অতীন্দরিয় বিষয় 
উপলব্ধি করা সম্ভব কি না, ইত্যাদি জ্ঞান সন্ব্গায় তত্ব যে শাস্ত্রে আলোচনা 
কর। হয়--তাহারই নাম “জ্ঞন-তত্” বা চ00150510201055 | এই জ্ঞান-তত্বই 
এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় । এই প্রসঙ্গে আমরা একে একে নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলি আলোচন। করিব (1) জ্ঞানের উৎপত্তি (07151 0£ 1195/15026 ) 
(5) জ্ঞানান্ুশীলনের পন্ধতি (760)09905 ০£ 8.0016056 ) (11) জ্ঞানে 
বিষয়বস্ত (00)০০৮৪9 ০৫ 0016৭86 ) এবং (8৬) জ্ঞনের মূলন্ত্র (096- 
%০91155 ০04 77)0৬/16956 )। 

এই অধ্যায়ে জ্ঞানোৎপত্তির কথা আলোচনা করা যাউক। আমাদের 
মনের মধ্যে কি ভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এই জ্ঞানোদয়ের মূল উৎস কি 
(5০01:02৪ ০£ 8.)০৬11809€ )--তাহাই এখন আলোচনা করা হইবে। একটু 
চিন্তা করিলেই পবা যাইবে যে জ্ঞানোদয়ের মূল উৎস ছুইটি--[:%167761305 
এবং ২5৪00 1 175006050০5 অর্থাৎ অভিজ্ঞতা; আমর) আমাদের 
ইন্ড্রিয়ের মারফতে নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করি । চোখ দিয়া দেখি, কান 
দিয়া শুনি, নাক দিয়। গন্ধ পাই-_ইত্যাঁদি বিভিশ্ন ইন্িয়ের সাহায্যে আমর! 
বহির্জগৎ সম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিজ্ঞত। লাভ কর্সি। বহি্গৎ হইতে 
উদ্দীপনা আসিয়া আমাদের ইন্দছ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে; ফলে আমরা বন্ু- 
বিধ জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া থাকি। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই অভিজ্ঞতা 
লাঁভ করি বলিয়া ইহাকে সাধারণতঃ 967)96 [%0010613০5 বলে। তবে 
বল। বাহুল্য, বহির্জগৎ হইতে উদ্দীপনা আসিলেই জ্ঞানের উদ্ভব হয় না; 
এ উদ্দীপনাগুলিকে ষথাধথভাবে ব্যাখ্যা কর] দরকার । এই ব্যাখ্যা আসে 
মনের সাহায্যে । ঘখন বাহির হইতে উদ্দীপনা! আসিয়া আমাদের মনের 
উপর ক্রিয়া করে, তখন আমরা এ উদ্দীপনা সম্বন্ধে চিস্তা করি এবং 
চিন্তা করিয়া উহার অন্তনিহিত অর্থ উপলব্ধি করি; ফলে আমাদের মনের 
মধ্যে জ্ঞানের উদয় হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, শুধু উদ্দীপন! 
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আসিলেই জ্ঞান হয় না, উদ্দীপনাগুলিকে যথাধথভাবে ব্যাখ্যা করা চাই; 
এই ব্যাখ্যা করাই আমাদের বুদ্ধি ( 7২৪5০, ) বা বিচার-শক্তির প্রধান 
কাজ। একটি উপম! দিয়! ইহার কাজের স্বরূপ বর্ণনা করা যাউক; 
পুস্তকের এই পৃষ্ঠার দিকে তুমি তাকাইয়। দেখ, আর একজন নিরক্ষর 
ব্যক্তিও তাকাইয়া দেখুক | ছুইজনেই একই রকমের সংবেদন পাইবে; 
কতকগুলি কাল কাল হিজিবিজি দাগ তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিতে 
থাকিবে । তবে এই দাগগুলি কিন্তু নিরক্ষর ব্যক্তির মনে কোনই অর্থ 
বহন করিবে না, দাঁগগুলি তাহার নিকট শুধু দাগই রহিয়া যাইবে । অথচ 
তোমার নিকট এই দাগগুলি মোটেই নিরর৫থক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না; 
তুমি ইহাদের অর্থ উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারিবে যে উহা দর্শনশাস্ত্ 
বিষয়ক গছা রচনা । উভয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনা একই প্রকারের; কিন্তু প্রথম 
ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা নাই বলিয়া ইহ। অর্থশূন্ত, আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা আছে 
বলিয়া ইহা অর্থপূর্ণ । আমাদের জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্কেও ঠিক এই কথা 
প্রযোজ্য । ইন্দ্রিয়ের মারফতে জগতের সংস্পর্শে আসিয়া আমর যে অভিজ্ঞতা 
লাভ করি, তাহা জ্ঞানের উপাদান মাত্র । কিন্তু শুধু উপাদান থাকিলেই 
জ্ঞানের উদ্ভব হয় না, উপাদানগুলিকে যখন বুদ্ধি (0:58599) ব! বিচারশক্তির 
দ্বার যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তখনই জ্ঞানের উৎপত্তি ভয়। 
5০081058 01. 18.00073 ০01 10170115055 

তাহা হইলে দেখা গেল.যে জ্ঞানোৎপত্তির মূলে আছে 19006175105 এবং 
২6950; একটি আসে মনের বাহির হইতে এবং দ্বিতীয়টি আসে মনের 
ভিতর হইতে; ইহাদের সমন্বয়ের ফলেই জ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে । আজ 
ব্যাপারটি যত সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে আধুনিক যুগের প্রারভেও 
ইহা তত সহজ বলিয়৷ প্রতীয়মান হয় নাই। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
আলোচন করিলেই তাহা বুঝা যায়। অনেকের মতে ডেকাট (165081%59) 
হইতেই পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিক যুগ আরম্ত হইয়াছে । অতএব জ্ঞানোৎপত্তি 
সম্বন্ধে ডেকার্ট এবং তাহার পরবর্তী মনীধীগণ কি চিন্তা করিয়াছেন, তাহ! 
একটু আলোচনা করা দরকার। ডেকার্ট অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করিয়া 
বিচার-শক্তিকেই জ্ঞানোৎপত্তির মূল কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
আবার [,০০%৪০ এবং [7710)6 বিচার-শক্তিকে অবহেল। করিয়া অভিজ্ঞতাকেই 
মূল কারণ বলিয়! বিবেচনা করিয়াছেন। এইভাবে বহু বৎসর ধরিয়া অভিজ্ঞতা 
ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা চলিতেছিল; কে বড আর কে ছোট-_ 
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ইহার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হইতেছিল না। অবশেষে ক্যাপ্ট এবং 
হেগেলের দর্শনশান্ত্রে আমরা এই সমস্তার এক সন্তোষজনক মীমাংস। পাই ; 
তাহার অভিজ্ঞতা ও বিচার-বুদ্ধির এক সমন্বয় সাধন করিয়। এই সমন্যার 
সমাধান করিয়াছেন ; সেই ইতিহাসই এখন 'একটু সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা যাউক | 
ঢু. 15002581187): ( বুদ্ধিবাদ ) 

পূর্বেই বলিয়াছি ডেকার্টের মতান্থসারে বিচার-বুদ্ধিই আমাদের জ্ঞানোৎ- 
পণ্তির মূল কারণ। তিশি অভিজ্ঞতার উপরে মোটেই গুকত্ব আবোপ করেন 
নাই। তিনি বলেন ইন্ড্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করি তাহা! 
নিতান্তই পরিবর্তনশীল ঃ আমাদের ততৎ্কালাণ দৃষ্টিবিশ্ুর উপরে উহা নিভর 
করে, এবং ফলে দৃষ্টিবিন্ণু পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহাও যথেষ্ট পরিম[ণে 
পবিবতিত হইয়! যায়। দূর হইতে যাহা স্থন্দৰ দেখায় নিকট হইতে তাহা হুন্দর 
দেখায় না; হাতীর পাশে গরুকে খুব ক্ষু্র দেখায়, কিন্তু ছাগলের পাশে সেই 
গরুই আবার বৃহৎ বলিষা প্রতীয়মান হয। অর্থাৎ অভিজ্ঞতালঞ্ধ জ্ঞানের কোন 
স্থাযা মূল) না, আজ ঘাহ। সত্য বলিয়া মনে হয় কালই হযত শোনা যাইবে থে 
তাহ। ভূল। কিন্তু বুগিশক্তিব ক্রিমাদদলে আমখ। যে জ্ঞান লাভ করি, 
তাহার কোন পরিবতন নাই। শুধু তাহাই নহে; এই বুথিল্ধ জ্ঞান 
কেবল আমার বা তোমাৰ শিকট সত্য নহে, ঈহা সকলের নিকটেই সত্য; 
ইহা চিরন্তন সত্য । যেমন ধব, “ছুই আর ছুই যোগ করিলে চার হ্য়”। 
ইহা বুদ্ধিলক্ধ জ্ঞান; বহিবাগত উদ্দীপনার উপর ভিত্তি করিয়! আমরা এই 
জ্ঞান লাভ করি নাই; আমাদের অন্তনিহিত বুদ্ধিশক্তির ক্রিয়াফলেই 
আমব1! এই সত্য আবিষ্কাব করিধাছি। ইহার কোন পরিবগুন "ই ; এবং 
কেহই ইহার সত্যত। অশ্বীকার করিতে পাবে ন।। এই প্রকার বুদ্ধিলন্ধ 
ধারণাব আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। যেমন ভগবৎ ধাবণা। 
ঈশ্বর সন্ধে আমাদের কাহারও কোন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞত। নাই, অথচ 
আমাদের প্রত্যেকের মনেই ঈখর সম্বন্ধীয় এক ধারণা বিদ্ধমান আছে। কোথা! 
হইতে এই ধারণা আসিল? আমবা কেহই তো ঈশ্বর দেখি নাহ ; অতএব 
জাগতিক উদ্দীপনার ফলে আমাদের মনের মধ্যে যে এই ধারণার উত্তব হয় 
নাই--তাহ! নিঃসন্দেহ। তবে এই ধারণা আসিল কোথা হইতে ? ডেকার্ট 
বলেন, ইহা বাহির হইতে আসে নাই; ইহা আসিয়াছে আমাদের মনের 
ভিতর হুইতে। আমাদের মন তো শৃন্যগর্ভ পদার্থ নহে; ইহার মধ্যে নানা- 
প্রকার ধারণ বিরাজ করিতেছে; ভগবৎ-ধারণাও এইরূপ এক চিরবিরাজমান 
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ধারণা। কোনরূপ অভিজ্ঞতার ফলে আমর] ইহা অর্জন করি নাই; 
অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের মনের মধ্যে বিদ্যমান আছে। 
অভিজ্ঞতার উপর নিভ'র করিতে হইলে, শুধু ভগবৎ ধারণ! কেন, তৎ- 
সম্পর্কীয় কোন প্রকার ধারণাই আমরা পাইতে পারিতাম না। যেমন ধর, 
আমর! মনে করি ঈশ্বর অসীম ও অনন্ত, তিনি পূর্ণ বা ৮6:০৪ আমরা 
জিজ্ঞাসা করি, কেহ কি কোথাও পৃণতা! ( 620০097) ) প্রত্যক্ষ করিয়াছে? 
কেহ কি কোথাও [75106 বা ঢ:67010, অর্থাৎ অনন্তের অভিজ্ঞতা লাভ 
করিয়াছে? মোটেই না, অভিজ্ঞতার ফলে আমরা এইসব ধারণ লাভ করি 
নাই; অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের মনের মধ্যে বিছ্বমান 
আছে। এইরকম ধারণাকে ডেকার্ট সহজাত ধারণ! ( [285 7965৪.) বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। সহজাত ধারণ!, কারণ এইপব ধারণা আমরা জন্ম 
হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। জশ্খ হইতে আমরা যেমন মন লইয়া আসিয়াছি; 
তেমন মনের সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্তর্ভুক্ত ধারণাগুলিও লইয়৷ আসিয়াছি। 
সমালোচন। 

ডেকার্টের এই মতবাদ সমর্থন কর! যাইতে পারে না। তিনি যে সহজাত 
ধারণার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সত্যই সহজাত কি না--সে বিষয়ে 
কোন সন্তোষজনক প্রমাণ. পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে [০০০ বলেন যে, 
যদি কোন ধারণা সত্যই সহজাত হয় তবে উহা সকলের মনেই সমানভাবে 
বিছ্যমান থাকিবে ; কিন্তু যে সব ধারণার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা 
কি সকলের মনেই সমানভাবে বিছ্ধমান আছে? যেমন ধর, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় 
ধারণা__সকলেই কি এই ধারণা সমানভাবে পোষণ করে? কচি কচি 
শিশুদের মনে ভগবৎ সম্বন্ধীয় কোন ধারণ! আছে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট 
সন্দেহে আছে; আর থাকিলেও তাহা যে নিতান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য ধরণের, 
সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আজন্ম মূর্খ বা পাগল-_সে-ও 
কি ঈখর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারে ? অসীম ব| অনস্তের ধারণা, 76:5০:01. 
বা পূর্ণতার ধারণা--ইহা পণ্ডিতেরাই ভালভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন 
না, তবে শিশু, মূর্থ ও পাগলেরা কি করিয়৷ উপলব্ধি করিবে--তাহা! আমর! 
বুঝিয়া৷ উঠিতে পারি না। গণিতশাস্ত্রীয় ধারণা সম্বদ্ধেও ঠিক এই কথা 
প্রযোজ্য । "ছুই এবং দুই যোগ করিলে চার হয়_-ইহা সকলেই স্বীকার 
করে। কিন্তু শিশুদের মনের মধ্যেও যি ইহা 580 09846 ধারণারূপে 
বিরাজ করিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে অংক শিখাইতে মোটেই বেগ পাইতে 
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হইত ন|; জন্ম হইতেই তাহারা অংকে পণ্তিত হইতে পারিত। কিন্ত 
বাস্তবক্ষেত্রে কি দেখি? দেখি যোগ করা তো দুরেব কথা, অনেক বয়স্ক 
লোক একশত পর্যস্তও গুণিতে পারে না। 

ঘিতীয়তঃ, ডেক।ট যে সব ধারণাকে সহজাত ধারণা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহাদিগকে আমরা অনায়াসে অভিজ্ঞতালন্ধ ধারণ বপে ব্যাখ্যা করিতে পারি। 
ধর্মসন্বন্ধীয় ধারণ! ব। নীতিসম্বন্ধীয় ধারণাকে ডেকার্ট সহজাত ধারণ! বলিয়। ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন ; কিন্তু উহাকে যদি আমর1 অভিজ্ঞতা লব্ধ ধারণ। বলিয়! ব্যাখ্যা করি 
স্"তাহা হইলে ক্ষতি কি হয়? বরং এই ব্যাখ্যাই সহজ এবং স্বাভাবিক বলিয়। 
প্রতীয়মান হইবে । সত্যই তো, জীবনে বন্ধু অভিজ্ঞতার ফলে আমর] ঈশ্বরে 
বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি । অবশ্া, এবিষয়ে শিশুদের কোন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা 
নাই, তাহা ম্বীকার করি; কিন্তু শিশুকাল হইতেই যদি তাহাদিগকে ইহা শিক্ষা 
দেওয়। হয়, তবে কি তাহার ঈথখবে বিশ্বাস না কিয়া পারে? এইভাবে 
শিশুকাল হইতেই তাহার বিন] দ্বিপায় আমাদের নিকট হইতে ভগবৎ ধারণা গ্রহণ 
করিয়াছে । বাভন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে বাস করি বলিষ। আমাদের অভিজ্ঞতাও 
বিভিন্ন হইয়। থাকে ১ এবং আভজ্ঞতা বিভিপ্ন বলিয়। আমাদের ভগবৎ ধারণা 
ও নৈতিক ধারণাও বিভিন্ন বূপ গ্রহণ কব্য়াছে। তাহ দেখি, প্রতিমা পুজা 
মুসলম[ন সমাজে পাপ বলিয়া গণ্য হয়, অথচ ভিন্দু সমাজে ইহা মোটেই অন্যায় 
বলিয়া বিবেচিত হন না; সেইরূপ, বহুবিবাহ খৃষ্টান সমাজে পাপ, কিন্তু মুসলমান 
সমাজে ইহা মোটেই অন্যায় নতে। মোট কথা, আমাদের নৈতিক ধারণা 
যদি সহজাত ধারণ] হইত, তাহা হইলে উহা সর্বত্রই একই রকমের হইত; কিন্ত 
তাহা তো নহে ; বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের নৈতিক আদর্শ দেখা গাব । তাই 
আনব বলিয়াছি যে অভিজ্ঞতার দ্বারাই ইহা! সুষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা কর! যায়, সহজাত 
ধারণ।র প্রয়োজন হয় না । গণিতশাস্ত্রের উদ্াহরণটি লওয় যাউক | শিশুকে প্রথমে 
ব€ পরিশ্রম সহকারে দশ কি কুড়ি পযন্ত গুণিতে শিখান হয়; তারপরে কত 
মার্বেল, কত ফল ফুল দেখাইয়া তাহাকে যেগ শিখান হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে 
সে বুঝিতে পারে যে দুই আর ছুই যোগ করিলে চার হয়। শিক্ষা কিছুদূর অগ্রসর 
হইলে তখন আর তাহাকে কোন মার্বেল বা কোন মুতির কথা চিন্তা করিতে হয় 
না; সমস্ত মৃতি হইতে চিন্তাধারাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া! সে তখন অমূর্তভাবে 
যোগ বিয়োগের কথ! ভাবিতে পারে । কিন্ত প্রথম প্রথম তাহাকে যে বহু পরিশ্রম 
সহকারে ইহা শিক্ষা করিতে হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্য 
[.০০]€ বলেন যে, এই গণিত তথ্যও অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ তথ্য নহে। সত্যই তো, 
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বহু অভিজ্ঞতার পরিণামে যাহা আয়ত্ত করা হ্ইয়াছে, তাহাকে সহজাত ধারণ। 


বলির়। ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হয় কি? 
ঢা. [27091010152 : (অভিজ্ঞতাবাদ ) 


এইভাবে 7০০৮০ এবং [7799 সহজাত ধারণার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার 
করেন। এক কথায়, তীহারা ডেকার্টের মতবাদ গ্রহণ করেন না, বরং ঠিক 
তাহার বিপরীত মতবাদ প্রচার করেন। ডেকার্ট অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করিয়া 
বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বলিগনা বিবেচনা! করেন, আর [1,০০৪ এবং চ3:37€ বুদ্ধিকে অবহেল! 
করিয়া! অভিজ্ঞরতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন । ডেকা্ট বলেন, আমরা 
একেবারে শুন্যগর্ভ মন লইয়া পৃথিবীতে আসি নাই, মনের সহিত বহু সহজাত 
বারণ|ও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। আর [,০০ এবং [7496 বলেন যে আমরা 
একেবারে শূন্যগর্ভ মন লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছি। জন্মের সময় আমাদের মন ছিল 
একটি অলিখিত সাদ কাগজের মতন (90919 1838 )$ যেন একটি পরিষ্কার 
প্লেট, তাহাতে কোথাও কোন দাগ বা আচড নাই। তারপরে ধতই আমরা জীবন 
পথে অগ্রসর হইতে থাকি, যতই আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়িতে থাকে, ততই 
আমাদের এই শূন্য কাগজ নানা কথায় পুর্ণ হইতে থাকে; ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে সঙ্গে ডায়েরির খালি পাতা ভর্তি হইয়৷ ওঠে । আমাদের অভিজ্ঞত। শুধু 
জাগতিক বিষয়ে নিবদ্ধ নহে, মানসিক বিষয়ও ইহার মধ্যে যথে্ই আছে । আমরা 
গছ পাত। ফল ফুল যাহা দেখি তাহ সবই জাগতিক বন্ধ; চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি 
ইন্ডিয়ের সাহায্যে আমরা ইহ। প্রত্যক্ষ করি । এইভাবে বহিরিজ্জ্রিয়ের ছার! আমরা 
ষে জ্ঞান আহরণ করি, তাহাকে 17286610081 108061160০5 বলে । আর স্থখ 
দুঃখ, গর্ব অনুতাপ প্রভৃতি যে সব মানসিক ব্যাপাৰ আমরা নিজ নিজ অন্তরের 
মধ্যে অনুভব করি তাহাকে 1106009] 7%06016005 বলে । দ্রাজিলিং গিয়। 
আমি যখন কাঞ্চনজংঘা' প্রত্যক্ষ করি, তখন পাই জাগতিক অভিজ্ঞতা ; আনল 
কঞ্চনজংঘার সৌন্দর্য চিন্তা কবিয়া আমি যখন আনন্দবোধ করি--তখন পাই 
মানসিক অভিজ্ঞতা । এইভাবে নানাবিধ অভিজ্ঞতা আসিয়া আমাদের জীবন 
কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া দিতেছে । তাই 1,০০৪ এবং [01795 বলেন যে 
, অভিজ্ঞতাই আমাদের জীবনের সর্বস্ব, বুদ্ধি বা বিচার-ণক্তির বিশেষ কোন 
“কার্ধকারিতা নাই । এক কথায়, অন্তর হইতে এবং বাহির হইতে যাহা আমরা 
পাই তাহার দ্বারাই আমাদের মনের ভাণ্ডার পূর্ণ হইতেছে; ইহাতে [২৪৪৪০7) বা 
বিচার-বুদ্ধির কোন অবদান নাই।* ডেকার্ট যে সহজাত ধারণার কথা 
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বলিয়াছেন_-এবং যাহাকে তিনি বিচাব-বুদ্ধির অবদান বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন-_ 
তাহার কোনই অস্তিত্ব [,০০%০ এবং [7010৪ স্বীকার করেন না। 
সমালোচনা 

ডেকটের বুদ্ধিবাদ যেমন গ্রহণ করা ষাষ না, লক এবং হিউমের অভিজ্ঞতাবাদও 
তেমন গ্রহণ কর| যায না। (৫) প্রথমতঃ, অভিজ্ঞতাবাদ স্বাকার করিলে জ্ঞানের 
সম্ভাব্যতা অন্বাকার করিতে হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে অভিজ্ঞতা হইতে 
আমরা যাহা পাই তাহ! জ্ঞান নহে, জ্ঞানের উপাদান মাত্র। মনে রাখিতে হইবে 
যে শুধু উপাদান থাকিলেই জ্ঞান ভয় না) জ্ঞান লাভের জন্য ইহার অন্তনিহিত অর্থ 
উদ্ঘাটন কবা চাই । এই অর্থ উদ্ঘাটন করিবাব চ|বিকাঠি আছে বুদ্ধির মধ্যে । 
একটি উদাহরণ দিয়! বুঝান যাউক। আমি দেখিলাম একটি লোক গাছে 
উপর পাখী লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুডিল; পবমূহ্র্তেই দেখিলাম একটি পাখী 
গুলিবিদ্ধ হইরা মাটিতে পড়িষা৷ গেল । এক্ষেত্রে বাহির হইতে দুইটি উদ্দীপন! 
আসিতেছে - গম আসিতেছে গুপিব শব্ষ, পরে আসিতেছে পাখীর মৃত্যু । 
শুধু বদি অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে আগে 
আলিষাছে গুলির শব্ধ, পরে আসিয়াছে পাখার মৃত্যু , এই পারম্পযটুকু ব্যতাত 
ঘটনাদ্বয়েব মধ্যে আর কোন সম্বন্ধ পাই । কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, ঘটনাদষের মধ্যে 
এক গভীর সম্বন্ধ নিহিত আছে, উহাকে কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ বলে। যেমন, আমর 
বলি, গুলি--কারণ, আর মৃত্যু-কাব ; বণ্ণকের গুলি যাইয়৷ পাখার মৃত্যু সাধন 
কবিযাছে । এহ যে কার্ষকারণ সম্বন্ধ-_এ জ্ঞান আমরা কোথা হইতে পাইলাম ? 
ঘটনাদ্বধষের মধ্যে ইহার তে৷ কোন ধরা ছোয়া পাই না। ঘটনা শুধু ঘটনা_ 
একটির পর একটি ঘটিয়া চলিয়াছে ; কিন্তু উহার! যে কাষকারণ স্বত্রে 
গ্রথিত--সে খবর আমরা পাইলাম কেমন করিয়া? বল! নাহুল্য, সে খবর 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাই নাই, সে খবর আমর! পাইয়াছি বুদ্ধির নিকট হইতে । 
বুদ্ধির মধ্যে “কাধ” “কারণ” “স্থান কাল" প্রভৃতি অনেকগুলি স্থত্র নিহিত 
আছে? এই স্ুত্রগ্ুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া আমরা ঘটনাসমূহের অন্তনিহিত 
অর্থ ব্য।খ্য। করিয়৷ থাকি | যেমন, এখানে কাষ-কারণ স্থত্র প্রয়োগ করিয়া আমরা 
বলিতেছি যে গুলির জন্যই পাখীর মৃত্যু হইয়াছে, গুলিই মৃত্যুর কারণ। এইভাবে 
বুদ্ধির সাহায্যে ঘটনাছয়কে কার্ষ-কারণ-সুত্রে গ্রথিত করিতে পারিতেছি বাঁলিয়৷ 
আমরা জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইতেছি ; নতুবা শুধু অভিজ্ঞতার উপরে নিভর 
করিয়! থাকিলে আমর! এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাসমূহের কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে 
. পারিতাম না; উহারা যেমন বিচ্ছিন্নভাবে আসিয়াছিল তেমন বিচ্ছিন্নভাবে 
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আমাদের মনের মধ্যে রহিয়। যাইত; সুসম্বদ্ধ ও সুবিত্যত্ত হইয়া উহারা কখনও 
জ্ঞান সৌধে পরিণত হইতে পারিত না । 

(8) দ্বিতীয়তঃ, অভিজ্ঞতাবাদ স্বীকার করিলে বিজ্ঞাণের সম্ভাব্যতা অস্বীকার 
করিতে হয়। বিজ্ঞান ষে সত্য আবিষ্কাব করে তাহা সর্বজন-সম্মত সত্য । 
যেমন “সকল আপেলই মাটিতে পড়ে; উহা বৈজ্ঞানিক সত্য ; কেবল আমি বা 
তুমি ইহার সত্যতা স্বীকার করি, তাহা! নহে ? যেখানে যত মানুষ আছে-- সকলেই 
ইহার সত্য চা স্বীকার কবে। বলা বাহুলা, শুধু অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে 
হইলে আমদের পক্ষে এইপ্রকাব সর্বসম্মত তথ্য আবিষ্কাব করা সম্ভব হইত ন1। 
কারণ, যাহা আমাৰ নিকট বা তোমার নিকট সত্য, তাহা সকলের পক্ষেই যে 
সত্য হইবে--ইহাব প্রমাণ কি? শুধু অভিজ্ঞতার উপব নির্ভর কবিষা থাকিলে 
কোনদিনই ইহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়! যাইবে না) ইহাব সন্তোষজনক 
উত্তর পাইতে হইলে আমাদিগকে বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে । আমর 
বলিষাছি যে আমাদের বুদ্ধির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞানন্থত্র বিমান আছে । এই 
স্বত্তগুলি অভিজ্ঞতা-প্রস্থত স্থত্র নহে; অভিজ্ঞতাব পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের 
মনের মধ্যে নিহিত আছে । উপবে আমরা গুলি ও পাখীব উদাহবণে যে কার্ধ- 
কাবণ সম্বন্ধের কথ! বলিয়াছি--উহাও এইরূপ এক হ্ত্র। ঘটন। প্রবাহ দেখার 
পবে বা ঘটন প্রবাহ দেখাব ফলে আমরা এই স্যত্রের কথা অবগত হই নাই; 
ঘটনা-প্রবাহ দেখার আগে হইতেই আমরা এই স্থত্রের কথা অবগত ছিলাম । 
বস্ততঃ এই স্ত্র অন্থসরণ কবিয়াই আমর] ঘটনা-প্রবাহ্‌ প্রত্যক্ষ কবিয়াছি ; তাই 
ঘটনা-প্রবাহকে বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত না মনে করিয় কার্কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ 
বলিয়া মনে করিয়াছি । এইভাবে যে জ্ঞান লাভ কর হয় তাহাকে বৈজ্ঞানিক 
তথ্য বলে। বৈজ্ঞানিক তথ্য সর্বসম্মত তথ্য ; কারণ যে সুত্র অন্রুসরণ করিয়। 
আমরা বন্দুকের গুলিকে মৃত্যুর কারণ বলিষ! নির্দেশ করিতেছি-_সে স্মত্র আমার 
সত্র বা তোমার সুত্র নহে, উহা মানুষমাত্রেরই সাধারণ ত্র । এক কথায়, 
উহ আমাদের সার্বজনীন সম্পত্তি, কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নুহ । সেইজন্য 
যখন এই স্যত্রেব সাহায্যে আমর কোন ঘটনা ব্যাখ্যা করি, তখন ইহ] সবজন 
সম্মত তথ্য ন! হইয়া পাবে না । যখন আমর] সকলেই একই ্যত্র অনুসারে চিন্তা! 
করি, তখন আমাদের মধ্যে মতানৈক্য হইবে কেমন করিয় ? সেইজন্য বিজ্ঞান 
বলেন যে, আপেলের পতনের মধ্যে আমরা য্দি কোন কার্ধ-কারণ স্তর আবিফার 
করিতে পারি, তাহা হইলে আমর] তখন এক সর্বজনসম্মত তথ্যের সন্ধান পাই। 

তাহা! হইলে দেখ। গেল যে বুদ্ধি হইতে “কাধ” 'কারণ' প্রভৃতি জ্ঞান-সুত্রের 


জ্ঞানের উৎপত্তি ২২৯ 


সাহাধ্য না পাইলে আমাদের পক্ষে সর্বজনসম্মত, তথা বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার 
করা সম্ভব হইত না। অর্থাৎ শুধু অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয়া থাকিলে 
ন্মামাদিগকে চিরদিনই কৃপমত্কের স্থায় ক্ষুব্্র গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হত ; 
'বজ্ঞানের বিশাল সর্বব্যাপকত। আমর! কখনই উপলব্ধি করিতে পারিতাম ন।। 


(07716108510 2 (20) 

বুদ্ধিবাদ ও 'অভিজ্ঞতাবাদ-_দ্ুই মতবাদই, আমাদের মতাঙ্ছুসারে, চরম 
মতবাদ। বুদ্ধিবাদিগণ অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করেন, আর অভিজ্ঞতাব।দিগণ 
বুদ্ধিকে অবহেলা করেন $ কিন্তু তাহা মোটেই সঙ্গত নহে; বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা-_ 
ছই-ই সমান প্রয়োজনীয় । বুদ্ধিবাদিগণ যদি অভিজ্ঞতা হইতে উপাদান গ্রহণ না 
করেন, তবে তীহাদের জ্ঞানের পরিসীমা শিতাস্তই ক্ষুদ্র ও সংকীণ হইয়! পডে। 
অভিজ্ঞতা হইতে নৃতন নৃতন সংবাদ না পাইলে তাহারা কী বিষয়ে চিন্তা 
করিবেন? দিবাবাত্রই যদি শুধু মনের কথা চিন্ত। করিতে হয়, বাহিরের সহিত 
যর্দি সকল স শর্ক ।5 হুইয়। যায়, তাহা হইলে নৃতন জ্ঞান লাভেব কোন সম্ভাবনাই 
তখন আর থাকে ন।ঃ ফলে জ্ঞানে অগ্রগতি চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাই 
বুদ্ধিবাদেব চরম পরিণতি । অভিজ্ঞতাবাদের পরিণতিও বিশেষ কিছু শুভকর 
নহে ; অভিজ্ঞতাবাদিগণ ইন্জ্রিয়ের সাহায্যে নৃতন নৃতশ উপাদান সংগ্রহ করেন বটে, 
কিন্তু ইহাদিগকে শবিন্যস্ত ও নুসংবদ্ধ করিতে পারেন না বলিয়া তাহাদের 
চিন্তাধার৷ বিশৃঙ্খল ও অপরিস্ফুট রহিযা যায়। বহিজগৎ হইতে ষেসব উদ্দীপন। 
আসিয়া আমাদের মনের মধ্যে সংবেদন স্যটি করে, তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার 
শৃঙ্খল1 ও সংহতি নাই ; বিশৃঙ্খলভাবে আসিয়া তাহা'র। আমাদের মণেব মধ্যে জমা 
হয় মাত্র । কিন্ত শুধু উপাদান জমা হইলেই জ্ানোৎ্পত্তি হয় না) ইতাদিগকে 
স্থসংবদ্ধ করিতে হইবে, যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তবেই তে] জ্ঞান- 
সৌধ রচনা! করা যাইবে ।* কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদিগণ সে পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন ; 
কারণ তাহার! বুদ্ধির কাধকা রিতা স্বীকার করেন না। অথচ বুদ্ধি হইতে জ্ঞান- 
সুত্র না পাইলে এইসব উপাদানগুলিকে একত্র গ্রথিত করা যাইবে কেমন করিয়া? 
তাই ক্যাণ্ট বলেন ষে জ্ঞানে।ৎপত্তির জন্ত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা-_দুই-ই সমান 
প্রয়োজন । ইহাই মহামতি ক্যাণ্টের প্রতিপাগ্চ বিষ । তাহার স্প্রসিহ্ধ 


* তাই জ্ঞানকে ইংরাজীতে 78061900%11560.  ()59791009 বলে। [75:0619069, 
কারণ জাগতিক উপাদান না! আসিলে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না। তবে শুধু উপাদান আসিলেই হয় 
না, ইহাকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা মুবিন্যত্ত ও মুসন্বদ্ধ কর! দরকার । এক কথায়, আমাদের ইন্জিয়- 
লব্ধ অভিজ্ঞত। যখন বুদ্ধির দ্বারা সংগঠিত হয় তখনই সম্যক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । 


২৩০ দর্শন প্রমঙ্গ 


দর্শন পুস্তকে তিনি ইহাদের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন । তাহার পুস্তকের নাম 
(100006 ০৫ 0015 [58800 ; এই 01005 শব হইতেই তাহার মতবাদকে 
সাধারণতঃ (80157 নামে অভিহিত করা হয়। 

ক্যাণ্ট বলেন বাহির হইতে য্তই সংবাদ আস্থক না কেন, ভিতর হইতে 
মনের সক্রিয় সহায়তা না৷ আসিলে জ্ঞানোৎপাত্ত হয় না1। কথাটি ভাল করিয়া 
বুঝান যাউক। অনেকে বলেন যে মন একটি নিষ্রিয় পদার্থ বিশেষ, যেন একটি 
ফটোগ্রাফের প্লেট; বাহির হইতে উদ্দীপনা আসিলেই উহা আমাদের মনের মধ্যে 
গাথিয়া বসে, ফলে আমরা বহিজগতের কথ জানিতে পারি। এক্ষেত্রে 
মনের কোন অবদান নাই ; মন নিক্ষিয়ভাবে উদ্দীপন৷ গ্রহণ করে মাত্র। কিন্তু 
ক্যান্ট বলেন, ইহা ঠিক নহে; উদ্দীপনা আসিলে মন নিক্রিয়ভাবে উহা! গ্রহণ 
করে না ; মনও উহার উপর প্রতিক্রিয়া করে, এবং উহাকে এক ছাচেব মধ্যে 
ঢালিয়া ফেলিয়া এক বিশিষ্টরূপে রূপায়িত করিয়া তোলে । বাহির হইতে যাহাই 
আন্বক ন1 কেন, উহা যেমন তেমন ভাবে আমাদের মনের মধেয আবিভ্ত হইতে 
পারে না; মনের নিকট নতি স্বীকার করিয়া, অর্থাৎ মনের প্রদত্ত রূপ গ্রহণ ক বিয়া 
তবে উহাকে আবিভূত হইতে হয়। যেমন ধর, আমি শুনিলাম ঘড়ি টং টং করিয়া 
দশবার ধ্বনি করিল; এক্ষেত্রে বাহির হইতে ধ্বনি আলমিতেছে, সন্দেহ নাই ; 
তবে ধ্বনিগুলি একই সঙ্গে' না আসিয়া পর পর আমিতেছে; কিন্তু এই যে 
পারম্পষ আমরা লক্ষ্য করিতেছি--ইহাও কি ঘডির নায় বহিজগতেই বিরাজ 
করিতেছে ? ইহার উত্তরে ক্যাণ্ট বলেন যে বহিজ গতে পারম্পর্য (90006581018) 
নাই, পারম্পর্য আছে মনোজগতে । পারম্পধ মানে কালের গতি; কিন্ত ক্যাণ্টের 
মৃতান্ুসারে কালের কোন জাগতিক অস্তিত্ব নাহ , কালের চিন্ত। আমাদের এক 
মানসিক ছ'৯ (2১০19) মাত্র। যখনই ঘড়ির ধ্বনিগুলি আমাদের মনের মধ্যে 
আসিতে চায় তখনই ইহাদিগকে এই ছণচের মধ্য দিয়া, একের পব এক ক্রমায়ে 
আসিতে হয়। এইভাবে ছণচের দ্বার। রূপায়িত হইয়া জাগতিক ঘটনাগুলি 
ধাবাবাহিক বূপে আমাদের মনের মধ্যে প্রতিভ।ত হয়। এইরূপ আব এক 
ছ'াচেন্ কথ! উল্লেখ কব যাইতে পাবে, যেমন স্থান । আমি আকাশে তাকাইয়। 
দেখিলাম অসংখ/ নক্ষত্র একই সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে । আকাশে 
নক্ষত্র আছে--তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু হার! সত্যই কি একই সঙ্গে অবস্থান 
করিতেছে ? সহ-অবস্থান করিতে হইলেই স্থান-ব্যাপ্তির প্রয়োজন; কিন্ত 
বহির্জগতে সত্যই কি স্থান-ব্যাণ্থি বলিয়া কেন জিনিষ আছে? ক্যাণ্ট বলেন 
বহিজগতে স্থান নাই ; স্থান আমাদের এক মানসিক ছ'চ মাত্র। তাই যখনই 


জ্ঞানের উৎপত্তি ২৩১ 


আমর] বছ নক্ষত্র একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিতে চাই, তখনই ইহাদিগকে এই 
ছ'চের মধ্যে ঢালিয়! ফেলিয়া সহ-অবস্থিত রূপে প্রত্যক্ষ করি। 


শ্গান-সুত্র (05/5807159) 


উপরে আমরা ছুইপ্রকাঁর ছশাচের নাম করিলাম, স্থান এবং কাল; এইরকম 
আবও কতকগুলি ছ"াচ আছে, যথ। দ্রব্য, কাষ, কারণ উত্যার্দি। বহিজগতে 
ইভাদের কোন অস্তিত্ব নাই, ইহাদের অক্তিত্ব আছে মনোজগতে । ক্যাণ্ট 
ইহাদিগকে 02965501395 বলিয়া অভিহিত কবিয়াছেন : আমবা জ্ঞান-স্ুত্র বলিয়! 
উল্লেখ করিয়াছি । ক্যাণ্টের ম্তান্সারে প্রত্যেক মানুষের মনেই এই হ্ুত্রগুলি 
বিদ্যমান আছে। এই স্ুত্রগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিযা আমরা জ্ঞান আহবণ 
কবি। যখন ঘডি হইতে ধ্বনি আসিল তখন ধ্বনিগুলিকে সহ-অবস্থিত মনে না 
করিয়। পরম্পর আগত বলিষ! চিন্তা করিলাম * আবার যখন নক্ষত্র প্রত্যক্ষ 
কবিলাম তখন ঈশদ্দিগকে পরম্পবাগত বিবেচনা না কবিয়া সহ-অবস্থিত বলিঘ1 
চিন্তা করিলাম। কখন পারম্পর্ষের কথা ভাবিতেছি, আর কখন বা 
সহ-অবস্থিতির কথা ভাবিতেছি; এই পারম্পর্য বা সহ অবস্থিতি জাগতিক 
উপাদান নহে, ইহ! মনেব অবদান মাত্র। বহিজগৎ হইতে যখনই কোন বস্ত 
আমাদের মনের মধ্যে উদ্দিত হইতে চাঁষ তখনই উহাকে আমরা কোন এক 
স্ত্রেব দ্বাব। শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলি; ফলে এ শৃঙ্খলিত রূপেই উহা তখন 
আমাদের মনেব মধ্যে বিরাজ করে। বাহির হইতে যে অসংবদ্ধ বিষয়বস্তু 
অ(ে--তাহা 242৮ত61,১ আর স্যত্রের বন্ধনে ইভা ষে স্ুবিন্তঙ রূপ গ্রহণ 
করে-__তাহা [07201 এইভাবে স্যত্রের বন্ধনে উপাদান (2454) যখন 
বিখিষ্ট রূপ (০:20) গ্রহণ করে, তখনই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। তাই ক্যাণ্ট বলেন 
যে জ্ঞানোৎপত্তির জন্তা 2৮861 এবং [0:00 উভ্মেরই সমান প্রয়োজন । 
উপাদান তো! চাই-ই ; তাহা না হইলে সৌধ রচিত হইবে কি দিয়া? তবে শুধু 
উপাদান থাকিলেই চলে না, আরও কিছু চাই; এই উপাদানগুলিকে একক 
গ্রথিত করিয়া যথাযথ রূপ দান করিবাব শক্তিও থাকা চাই। ইহাকেই 
মনেব সক্রিয় অবদান বলে। তাই ক্যাণ্ট বলেন যে বাহির হইতে যত সংবাদই 
(050761365০5) আন্থৃক না কেন, মনের সক্রিয় ৩.++যুতা। (685০) না থাকিলে 
জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। 


এইভাবে ক্যাণ্ট বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন । 
বুদ্ধিবাদ সম্বন্ধে তাহার প্রধান বক্তব্য বিষষ-_0966901165 ব! জ্ঞান-সুত্র | ক্যাণ্ট 
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বলেন এই স্থত্রগুলি আমর। কেহই অভিজ্ঞতার পরে বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জন 
করি নাই; অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহারা আমাদের মনের মধ্যে বিছ্মান 
থাকে । তাই ক্যাণ্ট ইহাদিগকে প্রাকসিদ্ধ (8-01911) ধারণা বলেন । যেমন, 
স্থান, কাল, কার্ধ, কারণ প্রভৃতি সুত্র _-জন্স হইতেই ইহার! আমাদের মনের মধ্যে 
নিহিত আছে। ইহাদের কোনটিই কেহ চেষ্টা করিয়। জন করে না। আমরা 
যেমন চেষ্টা করিয়া মন অজণন করি নাই, তেমন চেষ্টা করিয়া এই ধারণাগুলিও 
অজ্ন করি নাই; মনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাগুলিও আমরা লাভ 
করিয়াছি। ইহাতে সুবিধা হইয়াছে যে বহিজগৎ হইতে যখন কোন 
উপাদান আসে তথন উহা অনুশীলন করিতে আমাদের একটুও বেগ 
পাইতে হয় না। আপিবাব সঙ্গে সঙ্গেই উহা হ্যত্রগুলির মধ্যে আধৃত হইয়া 
পড়ে, অর্থাৎ স্থত্রগ্তলি উহাকে আত্মনাৎ করিয়া ফেলে এবং যথাযথভাবে 
রূপায়িত ও স্থুবিন্তস্ত করিয়া তোলে । তাই নক্ষত্রগুলি আমাদের নিকট 
একে একে আসে না; স্থানের মধ্যে মাধুত হুইয়। সহ-অবস্থিত রূপে 
আবিভূ্ত হয়। আবার ঘণ্টাধ্বনিগুলি একই সঙ্গে আসে না; কালের 
নিয়ন্্ণ স্বীকার করিয়া লইয়া তাহারা একে একে আমাদের মনের মধ্যে 
আসে। এইভাবে স্থত্রের নিয়ন্ত্রণে আমরা উপদানগুলিকে সহ-অবস্থিত ব। 
পরম্পরাগত বলিয়। প্রত্যক্ষ করি। 


উপসংহার 


কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন আছে। উপাদান আসিতেছে বহির্জগৎ হইতে, 
আর স্ুত্র আসিতেছে মনোজগৎ হইতে 3 ইহ।র। বিভিন্ন দেশের অধিবাসী | 
তবে উদ্দীপনা আসিষা কেন শ্যত্রের নিয়ন্থণ মানিয়া লয়? নক্ষত্রের সহিত 
মনের এমন কি সম্পর্ক আছে যে ইহাকে মনের নিদেশে স্থানাবস্থিত বলিয়া 
প্রতিভাত হইতে হইবে? সেইরূপ ধ্নিও তো] বহিজগতের বিষয়; উহাই 
বা কেন মনোজগতের নির্দেশ মানিষ! লইয়া পরম্পরাগত বলিয়৷ প্রতিভাত 
হইবে? মোট কথা, এই সব জাগতিক বস্ত কেন মনোজগতের শাসন 
মানিয়া লয়, আর মনই বা কি অধিকারে এইসব বাহ্বস্তর উপয় কর্তৃত্‌ 
করিতে যায়? মনের সুত্র মনের মধ্যেই থাকুক, কাহারও কোন আপত্তি 
নাই; কিন্তু বাহ্ৃবস্তর উপরে ইহা কেন ন্যস্ত করা হইবে, আর বাহ্বস্তুই 
বা কেন ইহার নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিবে? কবিগুরুর উপমায় বলা যায়, 
বনের পাখী বনেতে তে] ভালই ছিল; সে কেন খাঁচার পাখীর কাছে 


জ্ঞানের উৎপত্তি ২৩৩ 


আসিতে গেল ?* সেইরূপ, বাহ্বস্ত তো বাহাজগতে ভালই ছিল, উহা তবে 
কেন মনের কথা শুনিতে আসিল? ক্যাণ্ট ইহার কোন উত্তর দেন নাই, 
ইহার উত্তর দিয়াছেন হেগেল। তিনি বলেন, বাহ্ভগৎকে আমরা সাধারণতঃ 
মনোছগৎ হইতে পূথক বা স্বতন্ত্র বলিষা বিবেচনা করি; কিন্তু তাহ! তো 
ঠিক নহে; উহারা মূলতঃ এক-_একই ব্রক্ষের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র । ষে 
ব্রহ্গ বাহাজগতেের মধ্যে প্রকটিত আছেন, সেই ব্রহ্ষই মনোজগতের যধ্যেও 
বিরাজ কবিতেছেন। হেগেলের ব্রহ্ষকে দ্থামরা বেদাস্তের ভাষায় চৈতন্ত- 
স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি-_ এই একই ব্রক্-চৈতন্য নানারূপে বিরাজ 
করিতেছে; কখন বহিজগতে জডরূপে সমাহিত আছে, আর কখন 
মনোঙ্গগতে চেতনারূপে অধিষ্ঠিত আছে । তাই হেগেল বলেন, আমরা 
যখন বাহ্বস্তর কথা চিন্তা করি তখন কোন বিজাতীয় বস্তর কথা 
চিন্তাঁকরি না, ব্রন্মেরই জডরূপেব কথা চিন্তা কবি। আর আমরা যাহারা 
চিন্তা কবি "5,315 কেন বিজাতীয় বস্তু নহি; আমরাও ব্রদ্ষেরই আর 
এক বরূপ- ব্রন্মের চেতন-বপ। এক কথায়, ব্রন্মের চেতন রূপে আমরা 
ব্রন্মেরই অচেতন রূপ প্রত্যক্ষ কবি। তাহ। হইলে, চেতন-জগৎ ও অচেতন 
জগতের মধ্যে বিজাতীয ভাব রহিল কোথায় ? 

এখন আমাদের মূল প্রশ্নে আস। যাউক। আমাদের মুল প্রশ্ন এই £ 
বাহাজগৎ কেন মনোজগতের কথা মানিয়া লয়? আর মনই বাকি অধিকারে 
এইসব বাহাবস্তপন উপর করৃত্ব কবিতে যায়? মনের সুত্র মনেই থাকুক; 
কিন্ত বাহাবস্তবব উপর ইহ! কেন ন্যস্ত কর। ভইবে, আর বাহাবশ্ই বা কেন 
ইহার নিষন্বণ স্বীকার করিবে? আমাদের উত্তর সহজ; বাখ্বস্ত যখন 
মনের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে, তখন কোন বিজাতীয় নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে 
না। আমর] তে। পূর্বেই বলিধাছি, মনোজগৎ্ ও খহির্জগৎ__একই ব্রহ্ষের 
বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, অর্থাৎ ইহারা সমজাতায়। অতএব মন যখন বাহা- 
জগতের জন্য স্থত্র নির্দেশ করে, তখন ঘন কোন বিজাতীয় বস্তুর প্রতি 
হুকুম জারি কবে না; আর বাহ্বস্তও যখন সেই স্থত্র অনুযায়ী আচরণ 
করে, তখন সেও কোন বিজাতীয় শাসনের প্রতি নতি স্বীকার করে না। 





খাচাব পাখী ছিল পোনার খাচাটিতে, 


বনেব পাখী ছিল বনে 
একদা কী করিয়া মিলন হল দৌহে 


কী ছিল বিধাতার মনে । 
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মনের মধ্যে স্থান, কাল প্রভৃতি যে সব সুত্র আছে, তাহা শুধু মনের সম্পত্তি 
নহে ; বাহাজগতের মধ্যেও সেসব সুত্র বিমান আছে, অতএব উহা! বাহৃজগতেরও 
সম্পত্তি বলা যাইতে পারে । অথবা আরও স্পষ্টভাবে বল যায় যে উহা 
কাহারও নিজন্ব সম্পত্তি নহে, উহা একমাত্র ব্রন্দেরই সম্পত্তি। তবে 
তিনি নিজের মধ্যে উহা! সঞ্চিত করিয়া রাখেন নাই, সর্বত্রই উহা! বিলাইয়া 
দিয়াছেন-আমাদের মনের মধ্যে যেমন বিলাইয়! দিয়াছেন, তেমন বহির্জগতেও 
বিলাইয়! দিয়াছেন । যেমন ধব, “স্থান”; ইহাকে আমর] জ্ঞান-স্ত্র নামে 
অভিহিত করিয়াছি । ক্যাণ্ট বলেন যে, যখনই আমরা বহির্জগতের কথ চিন্তা 
করি তখনই উহাকে স্থানবদ্ধ রূপে চিস্তা কবি। ইহাতে প্রতীয়মান হইতে পারে 
যে বাহ্বস্তর মধ্যে বুঝি কোন স্থানব্যাপ্তি নাই; শুধু মনের আদেশেই 
ইহাকে স্থানের পরিচ্ছদে ভূষিত হইতে হইয়াছে । কিন্তু হেগেল বলেন, ইহা! ঠিক 
নহে; স্থান শুধু মনেরই অবদান নহে, বাহাজগতেও ইহা বিমান আছে। 
কাবণ, ঈশ্বরের এই স্থষ্ট জগৎ যত বৃহৎ-ই হউক না! কেন, সসীম তো! বটে ; সসীম 
জগৎ স্থষ্টি করিতে হইলেই উহাকে স্থান-বদ্ধ (ও কালবদ্ধ ) করিয়। স্থষ্টি করিতে 
হয়। তাই ঈশ্বর খন এই জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন তখন ইহাকে স্থানবদ্ধ 
রূপেই চিন্তা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি ইহাকে স্থান-বদ্ধ রূপে চিন্তা করিয়াছেন 
বলিয়। আমরাও ইহাকে স্থান বদ্ধরূপেই চিন্তা করিতেছি ; আমাদের চিন্তা-ধার! 
যে ঈগরেরই চিস্তা-ধারা অনুসরণ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 
তাহা হইলে দেখ। গের্ল যে, আমাদের মনেব মধ্যে স্থান, কাল প্রভৃতি যেসব 
সুত্র বিছ্চমান আছে, তাহা বাহাবস্তর উপর জোর করিয়া ন্যস্ত করা হয় না। 
বাহৃবস্তগুলি নিজেরাই সাদরে এই স্ুত্রগুলি গ্রহণ করে ; কারণ এগুলি তাহাদেরও 
সম্পত্তি, বিজাতীয় নিয়মাবলী নহে । এখন কবিগুরুর উপমাটি লওয়া যাউক। 
বনেব পাখী খাচার পীর কাছে গেল কেন? ইহার উত্তর, বনের পাখী ও 
খাঁচার পাখী-_একই প্রকারের পাখী, ইহাবা বিজাতীয় নহে, সমজাতীয় । অতএব 
ইহারা ঘে পরস্পরের সহিত মিলিত হইবে তাহাতে আশ্র্য হইবার কি আচে? 
“বিধাতার মনে* যে পরিকল্পন। ছিল-_সেই পরিকল্পন। অন্যায়ীই ইহার পরস্পরের 
নিকটে আসিয়া মিলিত হইয়াছে । আমাদের বাহৃজগৎ ও যনোজগৎ সম্বম্বেও ঠিক 
'এই কথ প্রযোজ্য । ঈশ্বরের চিন্তা অন্রযায়ী উহার উভয়েই একই ন্তত্রে 
গ্রথিত হইয়াছে ; তাই আমাদের মনের খাচায় আগিয়া' উহারা একই সঙ্গে মিলিত 
হুইয়াছে। 
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জ্ঞান-তত্ব প্রসঙ্গে এখন দ্বিতীয় বিষয়ের কথ! আলোচন৷ কর! হইবে! 
ঘথ| 750,০৭5 ০£ 17119301155 ; কি পদ্ধতিতে আমর! দার্শনিক জ্ঞান 
আহরণ করিয়া থাকি -উহাই বঙমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন 
শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়; যেমন জ্যোতিঃশাস্ত 
অনুশীলনের জন্য দূরব।ক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার কব হয়, আব মনোবিজ্ঞান অনুশীলনের 
জন্য অন্ত্র্শনেব সাহাষ্য গ্রহণ করা হয। সেইরূপ দর্শনশাগ্র অনুশীলনের জন্য 
সাধারণতঃ যে সব পদ্ধতি অবলম্বন কর] হয়-_ তাহাই এখন একে একে বর্ণনা করা 
হইবে । বল! বাহুল্য, এখানে অ।মর। পাশ্চাত্য দশনের ইতিহাস অন্ষসবণ করিয়া 
আলোচনা কৰিং, প্গাবতীয় দর্শন অনুযায়ী নহে। 

ঢু. 10051778097 

[99758650 মানে নিধিচারবাদ। যে কোন কাঙ্গ কবিবার আগেই 
আমাদের বিচার করা উচিত যে এ কাজ করিবার পক্ষে আমাদের যথোপযুক্ত 
শক্তি আছে কি না। দার্শনিক আলোচন! সহজ কাজ নহে, কঠিন কাজ। 
এক্ষেত্রে আমরা শুধু ইন্জরিয়গ্রাহ্য বিষয় লইয়া আলোচনা! করি না, অতীক্জ্িয 
বিষয়ের কথাও চিন্তা করি। বস্ততঃ আত্মা পরমাত্মা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত 
বিষয়ই দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। অতএব আমাদের প্রথমেই প্রশ্ন 
করা উচিত--এইসব ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় আলোচনা করিবার পক্ষে আমাদের 
যথাধথ শক্তি আছে কি না। যে বিচার-বুদ্ধির ( £২6৪5০% ) সাহায্যে আমরা 
সুর্য চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের কথা জানিতে পারি, সেই বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে 
আমরা আত্মা-পরমাত্মার কথাও জানিতে পারি কি না? তাই অনেকে বলেন 
যে, পরম-তত্ব আলোচনা করার পূর্বে জ্ঞান-তত্ব আলোচনা করা দরকার; 
অর্থাৎ কি পদ্ধতিতে আমরা জ্ঞান আহরণ করি, ইহার দোষক্রটি কি, ইহার 
সীমারেখা কতদুর-_ইত্যার্দি কথাই আগে বিচার করা দরকার, তারপরে 
অধ্যাত্ব-তত্ব বা ভগবৎ-তত্বের স্তায় পারমাধিক-তত্ব আলোচনা করা বিখেয়। 
কিন্ত অনেকে ইহা শ্বীকার করেন না। তাহার! বলেন আগে জ্ঞান-তত্ব আলোচনা 
করিবার প্রয়োজন কি? প্রথমেই পারমাথিক আলোচনা শুরু করিয়া দাও । এই 
আলোচনা শুরু না করিলে, আগে হইতেই ইহার যথার্থ ম্বরূপ উপলব্ধি করিবে 
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কেমন করিয়া? জলের মধ্যে না নামিয়া কেহ কি কখন আগে হইতেই সীতার 
শিখিতে পারে ? জলের মধ্যে হাবুডুবু খ।ইয়া আমর বুঝিতে পারি আমাদের 
দৌড় কত; সেইরূপ পারমাথিক আলে!চনায় মগ্ন হইয়া আমরা বুঝিতে পাবি 
আমাদের শক্তি কত। অর্থাৎ আগে হইতে ইহার সীমানির্দেশ করা যায় 
না; আলোচন। আরম্ভ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে এ বিষয়ে কতদুর 
অগ্রসর হওযা আমাদের পক্ষে সম্ভব, আর কতদূর নহে; প্রথম হইতেই 
ইহার দোষ-ক্রটি বুঝা যায় না। তাহারা আরও বলেন যে, আগে হইতেই 
ইহার দোষ-ক্রটি, শক্তি ও সীমা প্রভৃতি নির্দেশ করিয়া রাখিলে আমাদের 
আলোচনা মোটেই স্বতংস্ফু্তভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না। কারণ, 
কোথায় কোন্‌ নিয়মকানুন লঙ্ঘন করিলাম বা কোথায় কোন্‌ নিদিষ্ট 
সীমারেখা অতিক্রম করিলাম--সর্বদাই এই ভাবনায় ভীত থাকিলে আমাদের 
পক্ষে স্বচ্ছন্দ-চিত্তে আলোচনা করা সম্ভব হয না। ফলে আমাদের চিন্তাধার! 
পদে পদে ব্যাহত তইয়া থাকে । তাই তাহারা বলেন যে, আগে হইতেই 
এই সব কথা বিচার বিবেচনা করিবার কোনই সার্থকতা নাই; একেবারে 
নিধিচারভাবে প্রথম হইতেই পারমাথিক আলোচনায় মগ্ন ইহয়া যাও। তার 
পরে কোথাও যদি কোন বাধা আসে, তখন দেখা যাইবে ; আগে হইতে এইসব 
ক্রটি-বিচ্যুতির কথা চিন্তা করিয়া লাভ কি? এইপ্রকার নিবিচারবাদকে 
ইংরাজীতে 10810086150) বলে । 
[২510775115170 [00981078128 

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, জ্ঞানোৎপত্তির মূলে আছে বিচার- 
বুদ্ধি (268500, ) এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ( 85096116006 )। সাধারণতঃ 
দেখা যায় যে, বৃদ্ধিবাদিগণই উপরি উক্ত নিবিচারবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন; 
অর্থাৎ ধাহার। বলেন যে বিচার-বুদ্ধিই জ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা তাহারাই 
কিনা অবশেষে নিবিচারবাদী হইয়া পড়েন। তীাহাব1 মানুষের বিচারবুদ্ধির 
উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন | যে বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে তাহার! 
কোটি কোটি মাইল দুরস্থিত গ্রহ-নক্ষত্রের কথা জানিতে পারিতেছেন এবং 
মুহুর্তের মধ্যে হাজার হাজার মাইল দূরে সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন, ষে 
বুদ্ধির সাহায্যে তাহারা €বছ্যুতিক শক্তি এবং আণবিক শক্তিকে জয় করিয়াছেন 
এবং মেঘের মধ্য দিয়া অনায়াসে উড়িয়া যাইতে পারিতেছেন, এক কথায় 
যে বুদ্ধির সাহায্যে তাহার। প্রকৃতিকে পরাভূত করিয়া এই বৃহৎ জগৎকে 
একেবারে করতলগত করিয়া ফেলিযাছেন, সেই বুদ্ধি-শক্তির প্রতি তাহাদের 
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যে অপরিমেয় শ্রদ্ধা থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? তাহারা মনে 
করেন যে মানুষের এই বিচার-বুদ্ধির নিকট পৃথিবীর সমস্ত রহশ্ই একদিন 
উদঘাটিত হইয়া পড়িবে; জন্ম, মৃত্যু, আত্ম, পরমাত্মা--কোন তত্বই আক 
তাহাদের নিকট অবিদিত থাকিবে না। তাই তাহারা বলেন যে আমাদের 
এই বুছি-শক্তির সীমা নিক্ধপণ বা ইহার কার্যকারিতা নিধণরণ প্রভৃতি 
প্রাথমিক আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই । ইহাকে নিবিচারে কাজ করিতে 
দাও, দেখিবে ইহা! পৃথিবীর সকল সমস্তাব সমাপান করিয়া দিবে। বুদ্ধি- 
শক্তির প্রতি এই অন্ধ বিশ্বাসকে [05753801509 বলে । 

সমালোচন।। আমাদের বুদ্ধি-শক্তি যতই প্রথর হউক না কেন, উজ 
মানুষের বুদ্ধি-শক্তি, ঈশ্বরেব নহে; ইহা সসীম ও সংকীর্ণ ঃ ইহার মধ্যে 
যথেষ্ট ভ্রটি-বিচ্যতি আছে | এবং ইহার কাষে যথেষ্ট ভূল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে । 
অতএব মা্ষের বিচার-বুদ্ধিকে একেবারে অন্রান্ত বলির| গ্রহণ করা উচিত 
নহে। তা, "্ামাদের মতান্ুসাবে, ইহার শক্তি সম্বন্ধে সতাই অনেক 
কিছু প্রশ্ন করিবার আছে। ইহার স্বরূপ কি, ইহাতে ভুল-ভ্রান্তি হয় কেন 
এবং কিভাবে ইহাকে পরিচালিত করা উচিত-- ইত্যাদি অনেক কথাই বিচার 
কর! দরকার ; অর্থাৎ ইহাকে নিবিচারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। 
সেইজন্য ইহার সাহায্যে কোন আধ্যাত্মিক বিষয় উপলদ্ধি করিতে হইলে 
প্রথমেই ইহার কার্ধকারিত! বিচার করিয়। দেখা উচিত) নতুবা আমাদের 
সিদ্ধান্ত ভুল হইয়া যাইতে পারে। ষে ডুবুরী সমুব্ধতলে রত্ব সন্ধান করিতে 
যায়, সে প্রথমেই দেখিয়া লয় যে সমুদ্রের তলদেশে যাইবার পক্ষে তাহার 
যথাযথ সরঞ্জাম আছে কি না, নতুবা সে বিপদে পড়িতে পাণে। সেইরূপ 
ধাহার। অধ্যাত্স-আলোচনায় মগ্ন হইতে চাহেন তাহাদেবও প্রথমে দেখা দরকার 
যে অতীন্রিয়তত্ব আলোচন। করিবার পক্ষে ম।গষের বুদ্ধিশক্তি পর্য্য।গ্ত কি 
না, নতুবা তাহাদের সিদ্ধান্ত নানা দোষে ছুষ্ট হইতে পারে। অতএব 
নিবিচারবাদ সমর্থন করা যাইতে পারে না। 
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উপরিউক্ত নিবিচারবাদ যে একটি চরম মতবাদ তাহা বলাই বাহুল্য; 
ইহা কোন মধ্যপন্থায় বিশ্বাস করে না। তাই বুদ্ধিবাদিগণ বলেন যে, 
আমাদের বুদ্ধিশক্তি একেবারে অভ্রান্ত শক্তি, এবং ইহার সাহায্যে আমর! 
জাগতিক ও পারমাধিক সকল তত্বই সঠিকভাবে অবগত হইতে পারি; 
পৃথিবীতে এমন কোন বিষয়বস্ত নাই যাহা এই বিচারবুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি 


২৩৮ দর্শন প্রসঙ্গ 


করা যায় না। এই চরম মতবাদের প্রত্যুত্তরে আর এক চরম মতবাদের 
উদ্তব হইয়াছে, উহার নাম সংশয়বাদ বা! সন্দেহবাদ (9০208151500) । ইহা 
ঠিক বিপরীত কথা বলে; এই মতান্সারে পৃথিবীর কোন তত্বই আমরা 
নিঃসন্দেহভাবে অবগত হইতে পারি না। আত্মা ও পরমাত্মার ন্যায় 
অতীন্ড্রিয় বিষয়বস্তর কথা জানা তো সম্ভবই নহে; এমন কি জাগতিক ও 
ইন্ত্িয়গ্রান্থ তত্ব সম্বদ্বেও আমরা পিঃসন্ষিপ্ধচিত্তে কিছু বলিতে পারি না। 
মোট কথা, কোন তথ্যই আমাদের বোধগম্য নহে। আমর অন্ধকারের 
জীব, চিরকালট আমাদিগকে অন্ধকারে থাকিতে হইবে) আমাদের পক্ষে 
অন্ধকর হইতে আলোয় যাওয়া সম্ভব নহে। বল। বাহুল্য, নিবিচারবাদের 
হয় এই সংশয়বাদও এক চরম মতবাদ) ইহাকেও সমর্থন করা যাইতে 
পাবে না, বরং ইহাকে আমর! নিবিচারবার্দেবহই অবশ্ন্তাবা প্রতিক্রিয়া 
বলিয়া মনে কবি। কারণ, নিবিচাববাদ যদ্দি ঠিক হইত তবে আত্মা পরমাত্মা 
সম্বন্ধে এত বকম বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইতে পাবত না। আমাদের 
বুদ্ধি-শক্তি যদি যথার্থ ই অন্রান্ত হইত তাহা হইলে সকলের নিকটেই সত্য 
সমানভাবে প্রতিভাত হইত; ফলে মতানৈক্য থকিত না, সকলেই একই 
তথ্য প্রচার কবিতেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, একই তথ্য 
প্রচার করা৷ তে৷ দৃবেব কথা, তাঁহারা পরস্পর-বিরোধী তত্ব প্রচার করিয়া 
আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলেন। তখন আমাদের মনে প্রতিকূল 
প্রতিক্রিয়া না হইয। পারে না, আমবা তখন বিরোধী মতবাদের একটিকেও 
সত্য বলির স্বীকার করিতে চাহি না; বরং প্রত্যেকটিকেই সন্দেহের 
চক্ষে দেখিয়া থাকি । এক কথায় দুনিয়ায় অবিসংবাদিত সভ্য বলিয়া যে 
কিছু থাকিতে পারে, তাহ! বিশ্বাস করি না। ইহারই নাম সংশয়বাদ। 
নিবিচার প্রনঙ্গে বলিয়ছি যে, বুদ্ধিবাদিগণই সাধারণতঃ 0০0%09260 
ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। বুদ্ধিশক্তির দভ্তে তাহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন ; 
মনে করেন বিশ্বের সকল তত্বই তাহ।দের করতলগত। অভিজ্ঞতাবাদিগণের 
অবস্থ। ঠিক ইহার বিপরীত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংকীর্ণতা লক্ষ্য করিয়া 
তাহারা বলেন ষে, মানুষের পক্ষে অবিসংবাদিত সত্য উপলদ্ধি কর! 
একেবারে অসম্ভব। কথাটি ভাল করি! বুঝান যাউক। আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি যে অভিজ্ঞতাবাদিগণ বুদ্ধি-শক্তির উপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ 
করেন নাঃ ইহাকে নিক্ষিয় ও নগণ্য বলিয়া অবহেলা করেন। তাহাদের 
মতান্তসারে আমাদের মন এক অলিখিত সাদা কাগজ মাত্র (25919. 1889) 


অনুশীলন পদ্ধতি ২৩৯ 


বাহির হইতে যে উদ্দীপনা আমে তাহা শুধু ইহা গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার 
উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। ফলে জ্ঞান-উৎপাদনে মনের বিশেষ কোন 
অবদান নাই; সমস্ত অবদানই আসে বাহির হইতে ।* বাহির হইতে এই 
উপাদান গ্রহণ করাকে চ:০26:15১০ বলে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা 
যাইবে আমাদের এই অভিজ্ঞতার পরিমাণ নিতান্তই সংকীর্ণ। বহিজগৎ 
হইতে উদ্দীপনা আসিয়া আমার মনের মধ্যে যে সংবেদন স্যঙটি করে-_ 
এ সংবেদনট্রকুর মধ্যেই আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা নিবদ্ধ থাকে; উহার 
বাহিবে আর কোন পদার্থ আছে কি না তাহা জানা আমার পক্ষে সম্ভব 
নহে। কারণ, তাহা জানিতে হইলে মনোৌজগৎ অতিক্রম করিয়। আমাকে 
একেবারে বহিজগতে আদিযা পৌছিতে হয়, কিন্তু তাহা কি সম্ভব? 
আমি যাহাই প্রত্যক্ষ কবি না কেন, সংবেদনের মাখযমে মনোমব্যেই তাহা! 
প্রত্যক্ষ করি; অতএব উহাকে আমর। মানস-ছবি বণিতে পারি। কিন্তু 
এই মানস দবির অগ্রূপ কৌন বাস্তব পদার্থ সত্যই আছে 1ক না--তাহ। 
জানা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে । কারণ, জানিতে হইলেই মনের মধ্যে 
প্রত্যক্ষ কবিতে হইবে; কিপ্ত মনোমধ্যে যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহ! তে৷ 
বাস্তব-বপ নহে, মানস-কপ। তাহ সন্দেহবদিগণ বলেন, আমরা যে সুয-চগ্ু 
প্রত্যক্ষ করি, তাহা আমাদের মনের মধ্যেই বিরাজ করে) বহিজগতে 
তদন্ুবূপ কোন পণ আছে কি না-তাহা সন্দেহের বিষয় । 
সত্য 2 অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় 

বাস্তব জগতেব অস্তিত্বই যখন সন্দেহ কর! হইতেছে, তখন আধ্যান্মসিক 
জগতের পক্ষে আর কি বলিবার আছে? আমাদের আম্মা কেহ কখনও 
স্পর্শ করিতে পারে না, পবমাত্মা কেহ কখনও দেখিতে পারে না; অথাৎ 
আত্মা ব। পরমাত্মা হইতে আমরা কোনরূপ সংবেদন পাই না। অথচ 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে সংবে্দেন না পাইলে 'আমাদের পক্ষে জ্ঞানলাভ 
করা সম্ভব নহে; যে বিষয়েই যাহা জানিতে চাহি না কেন, সংবেদনের 
মাধ্যমেই তো তাহা জানিতে হইবে। কিন্তু আত্মা-পরমাত্বা হইতে বখন 
কোন সংবেদনই পাওয়া যায় না, তখন উহাদের অস্তিত্ব অবগত হওয়াও 
আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। ফলে উহাদের অস্তিত্ব চিরকালই আমাদেন 

ক্জ বল! বাহুল্য, ইহাও এক প্রকার 19980861570. ব্যতীত কিছুই নহে। জ্ঞানোংপাদনে 


বুদ্ধি-শক্তির কোন অবদান নাই, অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র সম্বল--বিনা বিচারেই 
ইহা! বলা হইতেছে, অতএব ইহাকে 80135081 10987581390 বল! যাইতে পারে । * 
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নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় রহিয়া যায়। তাহা হইলে দেখা গেল যে সংশয়" 
বাদিগণের মতে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব । সংবেদনের মাধ্যমে আমরা 
যে যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করি, উ্ভাতেই আমাদিগকে সন্তষ্ট থাকিতে 
হইবে; এই ক্ষুত্র অভিজ্ঞতা অতিক্রম করিয়া কোন পরম তত্বের সন্ধান 
পাওয়। মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু এইখানেই সন্দেহবাদের বিপদ। 
পরম-তত্বের সন্ধান পাওয়াই যদি সম্ভব নহে, তবে পরম-তত্থের নামোল্লেখই 
ব1 তাহার কি করিয়া করিতে পারেন? তাহারা বলিতেছেন--পপরম-তন্ব 
অজ্ঞাত এবং অংজ্ৰয়, ইহার কথ কেহ জানিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের 
বর্ণনা পড়িয়া তো তাহা মনে হয় না; বরং মনে হয় তাহারা ইহার 
সম্বন্ধে সত্যই কিছু জানেন; অন্ততঃ এইটুকু তো নিশ্চয়ই জানেন যে ইহ] 
অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়, নতুবা তাহারা ইহাকে অজ্ঞেয় বলিতেছেন কেমন 
করিয়া? অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়। বর্ণনা করাও তো! একরকম জ্ঞান। 
আর এক কথা) সন্দেহবাদিগণ বলেন যে, সংবেদনের মাধ্যমে আমর যাহ! 
পাই তাহা মানস-প্রতিমৃতি মাত্র; উহার বাস্তব-রূপ আমাদের নিকট 
অজ্ঞাত রহিয়! যায়। আমরা জিজ্ঞাসা করি-_সবই যদি মানস-প্রতিমৃতি 
হইয়া থাকে, তবে বাস্তবের কথ। ওঠে কি করিয়া? কোন বিষয়কে 
মানস” বলিলে বুঝিতে হইবে যে “বাস্তব; কি তাহা তুমি জান; এই বাস্তবের 
সহিত তুলন। করিয়াই তুমি ইহাকে মানস বলিতেছ। নতুবা “বাস্তব” ও “মানসের' 
পার্থক্য তুমি জানিলে কেমন কারয়া? তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে 
যে, সন্দেহবাদিগণও বাস্তবের কথা কিছু জানেন, এবং জানেন বলিয়ই তাহার! 
মানস-বূপকে বাস্তব-রূপ হইতে পৃথক বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। অতএব 
নিধিচারবাদের ন্যায় সংশয়বাদকেও আমরা সমর্থন করিতে পারি না। 
117. 07165] 1050০ (বিচারবাদ ) 

জ্ঞানান্ুশীলন সম্বন্ধে যিনি বিশেষভাবে গবেষণ! করিয়াছেন তাহার নাম ক্যাণ্ট। 
তাহার ন্ত্প্রসিদ্ধ পুস্তকের নাম 4000006  0£ 005 1358500% ; এই 
00006 কথ। হইতে তাহার অনুশীলন পদ্ধতিকে 000০9] 16১০৭ বা 
বিচারবাদ নামে অভিহিত কর! হয়। তিনি সংশয়বাদ সমর্থন করেন 
না বটে, তবে সংশয়বাদিগণের শ্তায় তিনিও আঁভজতার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব 
আরোপ করেন। তাহার ম্তান্ুসারে অভিজ্ঞতা হইতেই আমর] জ্ঞান- 
সৌধের উপাদ্দান সংগ্রহ করি। জাগতিক উদ্দীপনা হইতে আমরা যেসব 
সংবেদন পাই-_তাহাই আমাদের জ্ঞান-সৌধের উপাদান । তবে মনে রাখিতে 


অনুশীলন পদ্ধতি ২৪৯ 


হইবে যে শুধু উপাদান থাকিলেই জ্ঞান হয় না জ্ঞান লাভের জন্য ইহার 
অন্তনিহিত অর্থও উদ্ঘাটন করা চাই। এই অর্থ উদঘাটন করিবার চাবিকাঠি 
আছে বুদ্ধির মধ্যে । তাই আমরা বলিগ়াছি যে, বুদ্ধির সহায়তায় ইহার 
যথার্থ অর্থ উপলব্ধি না করিতে পারিলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। একটি 
উদাহরণ দেওয়া যাউক। আমি দেখিলাম একটি লোক পাখী লক্ষ্য করিয়া 
গুলি ছুড়িল; পরমুহ্ত্তেই দেখিলাম পাখী গুলিবিদ্ধ হইয়া মাটিতে পড়িয়া 
গেল। এক্ষেত্রে বাহির হইতে ছুইটি উদ্দীপন আসিতেছে ১ প্রথমে আসিতেছে 
গুলির শব্ধ, পরে আসিতেছে পাখীব মৃত্যু । শুধু যদি অভিজ্ঞতার উপরে 
নির করিতে য়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে আগে আসিয়াছে গুপির 
শব্ধ, পরে আসিযাছে পাখীর মৃত্যু; এই পারম্পর্যটুকু ব্যতীত ঘটনাদয়ের 
মধ্যে আর কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্ধ বাস্তবিক পক্ষে ঘটনাষের মধ্যে এক 
গভীর সম্বন্ধ নিহিত আছে, উহাকে কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ বলে। যেমন আমর! 
বলি, গুলি কাবণ, আর মৃত্যু কার্ষ; বন্দুকের গুলি গিষা পাখীর মৃত্যু 
স।ধন করিয়াছে । এই যে কায-কারণ সগ্বন্ব-_এ জ্ঞান আমবা কোথা হইতে 
পাইলাম ? ঘটনাছয়ের মধ্যে ইহাব তে? কোন ধব। ছোয়া পাই ন। | টন। 
শুধু ঘটনা--একটির পর একটি ঘটিয়া চশিয়াছে; কিন্তু উহারা ঘে কাধ- 
কারণ স্ত্রে গ্রথিত--সে খবর আমরা পাইলাম কেমন করিয়া; বলা বাহুল্য, 
সে খবব আমরা আঁডজ্ঞতার মাধ্যমে পাই নাই; সে খবর আমর। পাইয়াছি 
বুদ্ধির নিকট হইতে । বুদ্ধির মধ্যে “কার্ধ কারণ', স্থান” কাল, প্র্ঠতি 
অনেকগুলি কুত্র (0:81620:155 ) নিহিত আছে । এই স্তত্রগুলি যথাযথভাবে 
প্রয়েগ করিয়া আমর| ঘটনাসমূহের অন্তনিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করিদ। থাকি। 
যেমন, এখানে কাধ-কাবণ সুত্র প্রয়োগ করিষ। আমরা বলিতেছি যে গুলির 
জন্যই পাখীর মৃত্যু হইযাছে,. গুলি-ই মৃত্যুর কারণ। এইভাবে বুদ্ধির 
সাহায্যে ঘটনাদ্ঘকে কাধ-কারণ-স্ত্রে গ্রথিত করিতে পারিতেছি বলির! 
আমরা জ্ঞান লাভ করিতে সঙ্গম হইতেছি ; নতৃব| শুধু অভিজ্ঞতার উপরে 
নির্ভর করিয়া! থাকিলে আমরা এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা! সমূহের কোন যুক্তিযুক্ত 
ব্যাখ্য। দিতে পারিতাম না; উনারা ধেমন বিচ্ছিন্নভাবে আসিয়াছিল তেমন 
বিচ্ছিন্নভাবেই আমাদের মনের মধ্যে রহিয়া ফাইত; স্ুঃন্বদ্ধ ও স্ুব্ন্ত্ত 
হইয়। উহ।র। কখন জ্ঞান-সৌধে পরিণত হইতে পারিত না। 

তাহ। হইলে দেখ! যাইতেছে যে শুধু উদ্দীপন! আসিলেই জ্ঞান হয় 
না; উদ্দীপনাগুলিকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিবার অন্য বুদ্ধি বা বিচার- 
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শক্তিরও প্রয়োজন । অতএব ধাহারা বলেন যে জ্ঞান-উত্পাদনে মনের 
কোন সক্রিয় সহযোগিতা নাই, তাহারা খুব ভূল করেন। ম্‌ন শিক্রিয় নহে, 
নগণ্য নহে; এবং ধাহারা বলেন যে মন শূন্য সাদ! কাগজ মাত্র তাহ|রাও 
ভুল করেন। আমরা কেহ শুষ্তা মন লইয়া এ-পৃথিবীতে আসি নাই ; মনের 
সন্্ে সঙ্গে কতকগুলি জ্ঞান-ন্যত্র (০866909069) লইয়া আসিয়াছি ; যেমন 
স্থান, কাল, কাধ, ক্লারণ প্রভৃতি । ক্যাণ্ট বলেন যে, এই স্মত্রগুলি আমরা 
কেহই অভিজ্ঞতার পরে বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জন করি নাই। অভিজ্ঞতার 
পূর্ব হইতেই, সহজ কথায়, জন্ম হইতেই ইহারা আমাদের মনের মধ্যে নিহিত 
আছেঃ তাই ক্যাণ্ট ইহাদিগকে প্রাকসিদ্ধ (৪ 2:10) বলিয়া অভিহিত 
করেন। ইহাতে এই স্থুবিধা হইয়।ছে যে বাহির হইতে উদ্দীপন। আসিবাব 
সন্ধে সঙ্গেই আমরা উহাকে কোন এক স্থত্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত করিযা ফেলি; 
তখন আর অবিন্যস্ত হুইয়া উহা আমাদের মনের মধ্যে উদিত হইতে পারে না; 
সুবিন্যস্ত ও নুসম্বদ্ধ হইয়া উদিত হয়। এইভ|বে স্থত্রের বন্ধনে উপাদান 
(1851 ) যখন বিশিষ্ট রূপ (77019 ) গ্রহণ করে তখনই জ্ঞানের উদ্ভব হয় । 
ঢ৬. 10151558205 (1501০ 

ক্যাণ্টের অনুশীলন পদ্ধতিই পরিমার্জিত হইয়া অবশেষে 7014160610 
10০0০এ-এ পরিণত হইয়াছে । 10191506০ কথাটি আসিয়াছে 10851099506 
হইতে ; 701519946 মানে কথোপকথন। স্বপ্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিস এই 
কঝোপকথনের মাধ্যমেই লোকদিগকে শিক্ষা দিতেন, এবং কাহারও কোন সিদ্ধান্ত 
যদি ভূল মনে করিতেন তবে এই কথোপকথনের মাধ্যমেই তাহার ক্রটি-বিচুযুতি 
বাহির করিয়া দিতেন। তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিতেন এবং প্রতিপক্ষ তাহার 
উত্তর দিত। সক্রেটিস এত স্থকৌশলে তাহার কথাবার্তা পরিচালন! করিতেন 
যে বহুক্ষেত্রে উত্তর দিতে দিতে বেচার। একেবারে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িত; ফলে 
সে পরম্পর বিরোধী কথ বলিয়া ফেলিত; অনেক সময়ে এমন কথাও হয়ত 
বলিত যাহা তাহার সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী । তখন তাহাকে নিজেই নিজের 
ভুল স্বীকার করিতে হইত। এইরকম পদ্ধতির উদ্দেশ্য যে ঠিক জ্ঞার-অন্বেষণ 
নহে, তাহা ব্লাই বাহুল্য; ইহার প্রধান উদ্দেগ্য প্রতিপক্ষকে পরাজিত কর]। 
দেইজন্য ইহাকে ধ্বংসাত্মক পদ্ধতি বলা যাইতে পারে । উকিলেরা বিচারালয়ে 
যখন সাক্ষীকে জের। করিতে থাকেন, তখন তাহারা সাধারণতঃ সত্যের সন্ধান 
করেন না, তাহারা কেবল প্রতিপক্ষের দোষক্রটি বাহির করিয়া তাহাকে পরাভূত 
কারবার চেষ্টা করেন। ইহাকে উচ্চস্তরের পদ্ধতি বল যাইতে পারে না। 


অনুশীলন পদ্ধতি ২৪৩ 


উচ্চস্তরের ক্রিয়া পাই হেগেলের 10$915060০ পদ্ধতিতে । প্রতিপক্ষকে 
পরাভূত কর! তাহার উদ্দেশ্য নহে, তাহার উদ্দেশ্ত সত্য সন্ধান করা; সেইজন্য 
ইহাকে রচনা ত্মক পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। ধ্বংসাত্মক পদ্ধতিতে ধরিয়া 
লওয়া হইতেছে যে, যেহেতু প্রতিপক্ষ স্ববিরোধী কথ! বলিতেছেন, সেইহেতু 
তাহার সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে না; অথাৎ যে ক্ষেত্রে দুইটি পরস্পর 
বিরোধা তথ্য আছে, সে ক্ষেত্রে দুটিই সত্য হইতে পারে ন!; একটি সত্য 
হইলে আর একটি মিথ্যা । কিন্তু হেগেল বলেন, তাহা হইবে কেন? 
ছুইটিই আংশিকভাবে সত্য হইতে পারে; ছুইটিকেই এক ব্যাপকতর তথ্যের 
অন্তভূক্তি করিষা দুইটিকেই সত্য বলিয়া! গ্রহণ করা যাইতে পারে। উদাহরণ 
দিয়া কথাটি বুঝান যাউক। “পুরুষ” বুঝিতে হইলে শুধু পুরুষের কথা ভাবিলে 
চলে না, “নারীর সহিত তুলনা কর! দরকার । এইভাবে তুলনা করিলে আমরা 
পুরুষের সম্ঘন্ধে সঠিক ধারণা করিতে পারি । কিন্তু নারী তে৷ পুরুষ নহে, পুরুষের 
বিপরীত; কিন্গ বিপরীত হইলেও নারীকে কেহই মিথ্যা বলে না; বস্তুতঃ 
নারীও মিথ্যা নহে, পুরুষও মিথ্য! নহে; উভয়েই সত্য--উভযেই এক বুহৎ্তর 
এবং ব্যাপকতর জাতির অন্তভূক্ত--এ জাতির নাম মানুষ । যে বিষয় লইয়৷ 
চিন্তা শুরু হয় তাহাকে বলে 71065519, এক্ষেত্রে পুরুষ [105515) আর যে 
বিষয়ের সহিত তুলন1 করিয়! চিন্তাধাবার সমৃদ্ধি সাধন করা হয়, তাহাকে বলে 
/১00-006515 ) একত্রে নারী £১007-055515 1 এবং যে বৃহত্তর জাতির মধ্যে 
অন্তভূন্ত করিয়া ইহাদের পারস্পরিক বিরোধিতা দূর কর! হয়, তাহার নাঁম 
5006519 ; এক্ষেত্রে “মানুষ” 8500)6815। এখানে পুরুষ ও নারীব মধ্যে কোন 
বিরোধিতা নাই, তাহারা উভয়েই সমঙ্গাতীয়; উভয়ের মধ্যেই মাঃ জাতির 
ষে সাধারণ গুণ (£01229110 এবং 7২৪0072911 ) তাহা! সমভাবে বিছ্যমান । 

এইভাবে কোন এক ৪52096519 বা সমম্বয়ে আসিয়া পৌছিলেই যে 
আমাদেব চিন্তাধারার সমাপ্তি হয়, তাহ] নহে । পরে এই সমন্বয়কে এক 
পৃথক "6515 রূপে গ্রহণ করিয়া এবং উহার বিরোধী কোন ধারণাকে 4১০6- 
05915 রূপে লইয়। আমর! আবার এক দ্বিতীয় 8900)6815 হঠি করিতে 
পারি। উদাহরণ, মানুষের মধ্যে পুরুৰ ও নারীর সমন্বয় সাধন করিবার পরে, 
আমরা এই মানুষকেই আবার 40565815 রূপে চিন্ত|! করিতে পারি । কারণ 
মানুষের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইলে যাহার! মানুষ নহে, তাহ।দের কথাও চিন্তা 
কর! দরকার, যেমন পশু । পশুরা মানুষ নহে বটে, কিন্তু ইহাদের সহিত তুলনা 
করিবার ফলেই আমাদের মানুষ সম্বন্ধীয় ধারণ পরিস্ফুট হয়; অতএব পশু 
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40080565151 যেখানে 1006515 এবং 4১007056515 আছে, সেখানেই 
উহাদের এক 55156795815 কল্পনা করা যাইতে পারে । উহাদের 800)6519 
রূপে তখন আমর! প্রাণীর কথা কল্পনা করিতে পারি; কারণ প্রাণীর মধ্যে মানুষ 
আছে, আবার পশ্তও আছে; তাই প্প্রাণী, বলিতে আমর] ছই-ই বুঝি । 
সত্যই তো, প্রাণী” হিসাবে মানুষ এবং পশুর মধ্যে কোনই বিরোধিতা নাই। 
আবার এই প্রাণীকে আমরা 1159815 রূপে গ্রহণ করিয়া উহার বিরোধী 
“জড়বন্তর” কথ! চিন্তা করিতে পারি। “জড়বন্ত১ তখন হয় £১00-06525, 
পুরুষ (10,9919 )---৯ নাবা (400-8009919 ) 


মানুষ (9510610518 


ডিন 


মানুষ (10179315 )---৯ পশ্ড € 41001-019915 ) 


প্রঃণী (9012656518 ) 


রি 


প্রাণী (10519 )---৯জডবন্ত (457281-0059819 ) 


২৫ 


দ্রব্য (9১7069815 ) 
কারণ জড়বস্তর সহিত তুলন। না করিলে আমাদের প্রাণী সন্বন্ধীয় ধারণ! পরিস্ফুট 
হয় না। কিন্তু শুধু তুলনা করিলেই চলে না; যে ছুই বিরোধী বিষয়ের তুলনা 
করা হইতেছে, উহাদেরও আবার সমন্বয় (55)055819 ) সাধন কর। দরকার । 
তখন হয়ত আমর] “দ্রব্যের” কথা চিন্ত|! করি-কারণ “দ্রব্য, বলিতে আমরা 


অন্থশীলন পদ্ধতি ১৪৫ 


প্রাণীও বুঝি আবার জডবস্তও বুঝি; উহারা উভয়েই ভ্রব্যের মধ্যে অস্ততু স্ত 
আছে। পূর্বপৃষ্ঠায় এক রেখা চিত্রের ছারা বিষয়টি বুঝান গেল। এইভাবে 
আমাদের চিন্তাধারা নিরস্তর অগ্রসর হইনন। চলিয়াছে | বিরোধিতা দেখিয়া 
আমর] ভয় পাই ন, বরং নিজেবাই ইচ্ছা করিয়া! বিরোধিতা আহ্বান করিয়া 
আনি। কারণ আমর! জানি যে বিরোধিতা না আমিলে আমাদের চিন্তাধার। 
সম্পূর্ণভাবে পরিস্কুট হইতে পারে না। বিরোধী ধাবণা সমূহের সমন্বয় সাধন 
কবিয়াই আমাদেব চিদ্বাপাব। ক্রমবিকাশ লাভ করিতেছে । তাই হেগেল বজেন 
যে, যেখানে বিরোধিতা দেখা যায় সেখানেই বুঝিতে হইবে 'উহাদের সময়ের 
কোন এক তথ্য ও নিহিত আছে । যেমন আমব। সাধাবণতঃ বলি যে, বাস্তব তত্ব 
এবং মানস-তব সম্পূণ বিভিন্ন তক; মানস তত্ব__চেতন, আর বাস্তব-তত্ব-_ 
অচেতন ; ইহারা পরস্পর বিরোধী । হেগেলও ইহা স্বীকার কত্রন; কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন যে, বিরোধী হইয়াও ইহারা সমজাতীয়। পুরুষ ও নারা 
বিভিন্ন হইয়া ডই।র। যমন একই মানুষ জাতিব অগ্চভূ্তি, সেইরূপ বাস্তব-তন্ত 
ও মানস-তন্ব বিভিন্ন হইলেও উহ।রা একই পরম-তত্বের অন্তভুক্ত। এই 
পলম-্তত্ব ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম কখন বাস্তব-বপে আর কখন বা মানস-বপে প্রকাশিত 
হইয়ছেন ॥ “মান্তষ" যেমন ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষরূপে এব* ক্ষেত্র বিশেষে ন।রারূপে 
বিরাজ করিতেছে, ব্রহ্ধও তেমন কখন জড়রূপে আর কখন বা চেতনরূপে 
প্রতিভাত হইতেছেন। তাই হেগেল বলেন যে, জড় ও চেতনের মধ্যে 
বিরোধিতা থাকিয়াও বিবোধিতা নাই; পরমসভার মধ্যে ইহাদের সমন্বয় ভইয়াছে। 
তাত।র ভাষায় “৬1086552115 158] 15158000919 8170 ড/1596561 19 
19001098115 1281” 


৬, [15010107551 11511)00 


ক্যাণ্ট ও হেগেল উভয়েই অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ 
করিবাছেন । অভিজ্ঞতা--চ5068519০6, বিচারবুদ্ধি-- চ২৪5০) ; সেইজন্য 
ইহাদের মতবাদকে একসঙ্গে চ5200100০0-7২2061028] মতবাদ বল! যাইতে 
পারে। কিন্তু দর্শনতত্ব অনুশীলনের জন্য বিচারবুদ্ধি ও অভিজ্ঞত! ব্যতীত 
আর এক পদ্ধতি আছে-উহার নাম জ্ঞানানুভূতি বা বোধি 11001600 । 
অতাক্দ্রিয়বাদিগণ ইহার উপরে খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন) এবং বর্তমান কালে 
132:8501, ইহার পক্ষে যথেষ্ট প্রচার করিয়। গিয়াছেন | [3010100, মানে 
অন্থভূতি-লনধ জ্ঞান, বুদ্ধি-লন্ধ জ্ঞান নহে। প্রথমে ইহার একটি সাধারণ উদাহরণ 
লওয়া যাউক। প্রত্যেক বৎসরে কলেজে কত ছেলে মেয়ে আসে । তাহাদের 
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একজনকে দেখিয়া হঠাৎ তোমার ধারণ হইল যে ছেলেটি খুবই ভাল, এবং তাই 
তুমি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলে । ছেলেটিকে যে তুমি ভাল বলিয়৷ অনুমান 
করিলে, ইহার কারণ কি? তাহাকে তুমি আগে কখনও দেখ নাই, তাহাব 
স্বভাব চরিত্র বিষয়ে কিছুই জান না; অতএব তাহার সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিবার হেতু কি-যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে তুমি হয়ত 
মুশকিলে পড়িয়া যাইবে) যথার্থ কারণ তো! বলিতেই পারিবে না. বরং বন্ 
অযথার্থ কথা বলিয়া নিজেকে হাশ্যাস্পদ করিয়া ফেলিবে । অথচ এইবপ নগণ্য 
ভিত্তির উপরে প্রতিষিত সিদ্ধান্ত যে ভূল না! হইযা প্রায়ই ঠিক হয়__-ইহা! আশ্চর্ষেব 
বিষয় নয় কি? 

কেবল আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের চিন্তায় কেন, বড বড কবি ও 
বৈজ্ঞানিকের চিন্তাতেও এইরূপ 1916107 বা অন্ততভতি জ্ঞানের যথেষ্ট প্রভাব 
দেখ! যায়। তাহারা অনেক সমযে যে অসাধারণ কল্পনা করিয়া বসেন, তাহা 
প্রত্যেক-ক্ষেত্রেই বুদ্ধি-প্রস্থত ক্রিয়া বলিয়৷ মনে হয় না; তাভার1 যে ভাবি 
চিন্তিয়া, বিচার বিবেচনা! করিয়া এমন অসাধারণ কল্পন। করিয়াছেন, ঠিক 
তাহা নহে। বিদ্যুতের স্তায় হঠাৎখ ইহা তাতাদের মনের মধ্যে আসিয়া জ্লিয়া 
উঠিয়াছে। মহাকবি শেক্স্পিয়ার তাহার নাটকের জন্য অনেক ঘটনা স্ব 
করিয়াছেন এবং বহু দৃশ্যের পরিকল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু কে|থায় কোন্‌ দৃশ্য 
(5০০৪) আসিলে নাটকটি চিত্তাকর্ষক হইবে, কোন্‌ ঘটনাটি প্রথমে আসিলে 
বিষয়টি অধিক সমীচীন হইবে, এসব যে তিনি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুঙ্খান্পুঙ্খূপে 
বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক স্থির করিয়াছেন, তাহা বোধ হুষ কেই বিশ্বাস করিবে 
না। তাহার অন্তসিহিত শক্তির প্রেরণায় তিনি ইহার মীমাংসা করিয়াছেন । 
ইতাই তাহার অনুভূতি জ্ঞান বা 10631000, 

যাহা কাব্য-জগৎ ও বৈজ্ঞানিকজগৎ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহ। যে অধ্যাত্ম 
জগৎ সম্থন্ধে অধিকতর প্রযোজ্য হইবে-__উহা বলাই বাহুল্য । সত্যই তো, 
সাধারণ মানুষ আমরা; অধ্যাত্স-জগৎ সম্থন্ধে আমাদের কোনরূপ, অভিজ্ঞতা 
নাই; অতএব সেই অধ্যাত্ম জগতের কথা আমর সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারিব 
কেমন করিয়!? সেইজন্য আমর] সত্যত্রষ্টাট খাঁষর নিকট যাই; কারণ আমর 
মনে করি যে তিনি এই অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে হয়ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ 
করিয়াছেন । যুবক নরেন্ত্নাথ অনেককেই জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন-__“আপনি 
কি ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ? সকলেই বলিলেন “ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করা যায় না; 
মানুষ সীমাবদ্ধ জীব, তাহার পক্ষে অসীম" ও অনন্ত ব্রন্ষ প্রত্যক্ষ কর সম্ভব 
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নহে।” শেষে রামকুষ্জ পরমহংসদেবের নিকটে গেলে তিনি বলিলেন “ত্রদ্ম কেন 
প্রত্যক্ষ করা যাইবে না? তুমি যেমন গাছের উপর ফুল দেখিতে পাইতেছ 
আমিও তেমন ব্রহ্ম [প্রত্যক্ষ করিতেছি ! ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাহার এই যে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান--ইহা তিনি কি উপায়ে লাভ করিয়াছেন? নেয়াষিক পণ্ডিতের 
্যায় স্থক্ম বিশ্লেষণ পূর্বক বা বৈদান্তিক পণ্ডিতের ন্যায় বিচার বিবেচনা পূর্বক, 
এক কথায় অন্মানের মাধামে থে তিনি এইবপ জ্ঞান লাভ করেন নাই--তাহা 
আমরা সকলেই জানি। তবে এত গভীর অবণ্যাজ্ম-জ্ঞান তিনি লাভ (করিলেন 
কি করিয়া? অতীন্দ্রিযবাদিগণ বলেন যে বিচার বিবেচনা বা বুদ্ধির সাহায্যে 
এইরূপ জ্ঞান লাভ করা যায় শা। ইহার জন্য ভগবানের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ 
স্থাপন কর] দরকার ; কিন্তু বুদ্ধির মাধ্যমে উহ। তো সম্ভব নহে, উহার জন্য 
অন্রূপ পন্থা আছে; সেই পন্থার নাম জ্ঞানানভূতি বা বোপি। এক্ষেত্রে 
অন্ুত্ভৃতির মাধ্যমে সাক্ষাৎ ভাবে ভগবৎ-তত্ব উপলব্ধি কর হয় অগ্রমান সহকারে 
প.রাক্ষ ৬।।৭ ১০২1 ইতরাজীতে ইহাকে বলে [00010100, 


[1065]150% 220 হাওেত181018 

[1581000, যে ঠিক কি ব্যাপার তাভা বলা কঠিন । তবে [761160% 
বা বিচার-বুদ্ধির সহি'ত তুলনা করিয়া আমর ইং'র এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে 
পারি। প্রথমতঃ. বুদ্ধির দ্বারা যখন বিচার করি তখন বিষয়বস্তকে আমব! 
উহ।র গুণধমূহে ব। অংএসমূহে বিশ্লেষণ করিয়া ফেলি। এইভাবে বিশ্লেষণপুৃধক 
যে জ্ঞান লাভ করি তাহার মধ্যে সমগ্র জিনিষটির সামগ্রিক সমতা আমর] পাই না; 
আমর পাই উহার প্রত্যেক অংশের এক এক।9 বিশিষ্টরূপ । কথাটি ভাল 
করিয়া বুঝান যাউক; বনের মধ্যে গিয়া আমরা যদি প্রত্যেকটি গ|কে 
পৃথক পৃথক রূপে অন্থশীলন করিতে থাকি, তাহা হইলে আমরা বনের অংশগুলি 
সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পরি বটে, কিন্তু বনের সামগ্রিক রূপটি একেবারে 
হারাইয়। ফেলি । সেইরূপ, পশু ব্যবচ্ছেদ করিলে আমরা উহার অঙ-গ্রত্যঙ্গ 
পাই বটে, কিন্তু পশুটি পাই না, পশুটি নাশ প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিলন্ধ জ্ঞান সম্বন্ধেও 
ঠিক এই কথা প্রযোজ্য । বিশ্লেষণ সহকারে আমরা যখন জ্ঞান লাভ করি 
তখন আমরা অখণ্ড জিনিষকে খণ্ড খণ্ড রূপে প্রত্যক্ষ করি ; ইহাতে '্মামাদের 
স্থবিধা হয় বটে, কিন্তু অথণ্ড জিনিষকে খণ্ড করিলে উহার অখগ্ুত্ব নু হইয়। 
যায়; ফলে উহার ষথার্থ স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। উহার 
যথার্থ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে উহাকে অথগুরূপে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে । 
ইহা একমাত্র বোধির পক্ষেই সম্ভব, বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ বোধির 
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জন্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই; সমগ্র সত্তাকেও ইহা একই সঙ্গে একই মুহুর্তে 
উপলব্ধি করিতে পারে--যেমন ভাবে আমর! আমাদের প্রাণ-সত্ব! উপলব্ি 
করিয়। থাকি ৷ ন|ডি টিপিয়া বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিয়। অর্থাৎ প্রাণের আংশিক 
ক্রিয়াসমূহ লক্ষ্য করিয়া আমর! প্রাণ-সত্ব/ উপলব্ধি করি না) একই মুহুর্তে 
সামগ্রিকভাবে আমর। আমদের প্রাণের অস্তিত্ব অগভব করি । 

দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধির মাধ্যমে আমর। যখন জ্ঞান আহবণ করি, তখন আমর 
সামগ্রিক দৃষ্টি বিন্দু হইতে বিষয়টি অন্ষশীলন করিতে পারি না; নিজ নিজ ক্ষুদ্র ও 
সংকীর্ণ দৃষ্টিবিন্দু হইতে বিষয়টি অন্গণীলন করিতে হয় । কিন্তু ইহাতে মুশকিল 
'আছে। মুশকিল এই যে, দৃষ্টিবিন্ুর বিভিন্নতা হেতু আঘাদের প্রত্যেকের 
সিদ্ধান্তও বিভিন্ন হইয়া থাকে; ফলে পরম-তন্ব প্রসঙ্গে আমর! কেহই একমত 
হুইতে পারি না। এ বিষয়ে একটি ছুন্দর গল্প আছে । চারিজন "ন্ধ ব্যক্তিকে 
ভাতীব রূপ বর্ণনা করিতে বল। হইল। মে ব্যক্তি হাতীর শুড ধরিয়াছিল সে 
একরকম বর্ণনা! কবিল, আর যে ভাতীব দাত ধরিখাচিল সে আব একরকম 
বর্ণনা করিল ; সেইবপ যে হাতীর প1 ধবিধাছিল আর যেভাতার কান ধরিয়াছিল 
তাহারাও বিভিন্ন বকমেব বণন| দিল। মোট কথা কাহাবপ বর্ণনা একই 
বকমের হইল নাঁ। হইবে কেমন কবিয়1? প্রত্যেকেই বিভিন্ন দৃষ্টি-বিন্বু হইতে 
হাতীর রূপ অন্রমান করিতেছে, সেইজন্য কেহই একমত হইতে পাবিতেছে না। 
কিন্তু একজন চক্ষুম্মান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস! কর; সে সম্পূর্ণ হস্তিটিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে 
লক্ষ্য রিয়া যাহা বলিবে সে সম্থন্ধে আর কাহারও কে।ন দি-মত ভইবার সম্ভাবনা 
নাই। চক্ষুক্মান ব্যক্তিব এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আমরা বোধির সহিত তুলন। 
করিতে পারি, বোধির মাধ্যমে পরমসত্তার যে সাক্ষাৎ উপলব্ধি আমর] পাই 
তাহা সামগ্রিক এবং সঠিক। আর বুদ্ধির মাপ্যমে পরমসত্তার যে সন্ধান পাই 
তাহা অন্ধ ব্যক্তির হস্তী বর্ণন।র ন্যায় আংশিক এবং বিভ্রান্তিকর । 

তৃতীয়তঃ, বুদ্ধি-লন্ধ জ্ঞানে জাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যেরকম দূরত্ব বোধ থাকে, 
বোধি-লন্ধ জ্ঞানে সেরকম কোন দূরত্ব বোধ নাই । বোধির মাধ্যমে খষি যে 
ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করেন, সে ঈশ্বর তে। দূরে অবস্থিত নাই; সে ঈশ্বর 
তাহার হৃদয় কন্দরে অপ্রিষ্িত আছেন। তাই তিনি সাক্ষাংভাবে তাহাকে 
প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ইহাই বোধি লন্ধ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ; এক্ষেত্রে একাত্ম 
বোধ আছে, দ্বিত্ব বোধ নাই । কিন্তু বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানে দ্রেখি ঠিক ইহার বিপরীত 
অবস্তা; জ্ঞাতা থাকে একদিকে আর জ্ঞেয় থাকে অন্যদিকে ; জ্ঞাতা দূর হইতে 
জ্ঞেয়কে জানিবার চেষ্টা করে; তাই এক্ষেখ্রে ছিত্ব বোধ আছে, একাত্ম বোধ 
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নাই। একাত্মতা না থাকাতে জ্ঞাতার পক্ষে জেয বন্তর যথার্থূপ উপলদ্ধি 
করা সম্ভব হয় না। কারণ বাহিব হইতে আমরা যাহা লক্ষ্য করি তাহ! বস্তুর 
বাহিক বূপমাত্র। কিন্তু বাহিক রূপই তে! বিষয় বস্ত্র আসল রূপ নহে। 
উহার আসল রূপ আছে অন্থরের মধ্যে, উহাই আহার প্রাণসন্তা। বাহিরে 
খাভা দেখি তাহ! এই অন্থনিহিত সন্যরই বাইঃ প্রকাশ মাত্র। অতএব এই 
অন্তনিহিত অভাব যথার্থ পরিচঘ পাইতে হইলে উহার অন্থরের মধ্য প্রবেশ 
কব! দরকাব, অর্থাৎ উঠার সহিত এনন্স শোধ কবা চাই। তাই আমর! 
বলিনি যে ধানের মাখামে খাষ খন ভগবৎ সঞ্জা উপলব্ধি করেন, তখন তিনি 
কেন দূবত্ধ অন্তভব কেন এ]; ভগবাানেব স।ভত মিলত হইযা একাত্ম অগভবৰ 
করেন । পুর্বেই বলিয়াছি বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানে ইভা সম্ভব নহে; কারণ বুদ্ধির 
মধ্যমে যেজ্ঞান লাভ হয হাতার যণো দূরত্ব বোধ না! থাকিয়া পারে না। 
আন বোধিব মাধ্যমে যে উপলন্ধি ভয় তাহার মধ্যে জ্ঞাতা ও জেয়ের কোন 
সাবপানই থাকত ক্ষ তখন ভগবানেপ মপো লীন হইয়া ধান, আর ভগবান ও 
ভন্বেব মধ্যে পূর্ণকপে প্রকটিত হইথা পডেন। তাই অনেকে বলেন যে বোধি 
লব্ধ জ্ঞানের মপ্ধো কোন প্রকাব লশ্রান্সিব সন্ভাবন। নাই । জ্ঞাতা যেখানে 
জ্ঞেয়েব ঘণ্যে অন প্রবিষ্ট হইয়া গত্যক্ষ করি০১ছছম-সথানে আবার ভূলত্রান্ি 
হইবে কেন? যেখানে অনুমানের উপর শির করিতে হয় সেখানেই ছুলভরান্তির 
সম্ভাবনা থাকে) দেমণ, বুদ্ধি লব্ধ জ্ঞান সম্পর্ণভবে অগমানের উপর শির করে 
তাই বৃদ্ধিলব জ্ঞান কখনই -মন্রান্ত ভইতে পারে ন।। কিন্কু বোধির মধ্যে 
'অগমানের কোনই স্থান নাই; এখানে বিশ্লেষণ নই, বিচারশবিৎখনা নাত, 
অর্থাৎ অনুমান সম্পকিত কোন প্রকার ক্রিরা প্রক্রিয়া নাই, তাই এখানে 
ভূলন্রন্তিরও কোন সম্ভাবনা নাই । এখানে আছে শুধু সাক্ষাৎ এবং প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি; সেইজন্য বোখি-লন্ধ জ্ঞানকে অশ্রান্ত বগিয়া বর্ণনা করা যায়। 


সমালোচনা 

এখন বোধ-লন্ধ জ্ঞানের সমালোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ খেষ করা হইবে । 
তাহার আগে 36:৪5০ বোধিব যে হ্ংজ্ঞা দিয়ছেন-তাহা উল্লেখ করা 
যাউক। উপরে আমরা বোধির যে তিনটি লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছি-_সবগুলিই 
তাহার এই সংজ্ঞার মধ্যে পরিপ্দুট হইয়া উঠিষাঁচভে । ভিনি বলেন 41106916102 
15 ৪ 1100 02 11661160009] 5000261)5 05 11০) 006 0019055 0159861 
5/10510 21) ০৮৪০৮ এখানে 891009101)5 বা সহানুভূতি শব্দটির প্রতি লক্ষ্য 
রাঁথিতে হইবে । পীড়িত শিশুর বেদনা ডাক্তার বুঝিতে পারেন, আবার জননীও 


২৫০ দর্শন প্রসঙ্গ 


বুঝিতে পাবেন। কিন্তু ভাক্তাব বোঝেন বুদ্ধিব সাহায্যে ১ অন্তমানেব মাপ্যমে, 
আব জননী বোঝেন সহান্ভূতিব সাহায্যে প্রত্যক্ষ ভাবে। ডাক্তাব বোঝেন 
নাভি টিপিয়া ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লক্ষ্য কবিয়। আব জননী বোঝেন তাহাব সমস্ত 
সত্ব! দিয়া। ডাক্তাব বিচার কবেন তাহাব সংকীর্ণ দৃষ্টি বিন্দু হইতে , তাই তিনি 
শুধু বোগেব কথাই চিন্তা কবেন। কিন্তু জননী শুধু বোগেখ কথা চিন্ত। কবেন 
না, সমগ্র শিশুটিকে তিনি বুকে তুলিযা ধবেন ১ তাহাব দৃষ্টিবিশ্কু আংশিক নহে, 
সামগ্রিক । কাবণ, শিশুব সহিত জননীব যে প্রাণেব টান বা একাহু বোধ 
আছে, ডাক্তাবেব তাহা নাঈ ১ তাই জননী শিশ্ুব ব্যথা নিজেব ব্যথা বলিষা 
অনুভব কবেন, ভাক্তাব তাহা পাবেন না। ইভাকেই বাস [006]16059] 
512190)% বলিধ। ব্যাখ্যা কবিযাছেন। এক্ষেত্রে বুদ্ধিব মাধ্যমে জ্ঞান আহবণ 
কব। হয নাঃ অন্ুভতিব মাপ্যমে জ্ঞান আহবণ কবা হয। তাই বোশিকে 
আমব! জ্ঞানান্তভৃতি বলিযা উল্লেখ কবিযাছি । অন্নভূতিব মধ্যে যাভা টপনন্ধি 
কব] হয---তাহী! প্রত্যক্ষ জ্ঞান ১ উত্ব মধ্যে কোন ভূলন্রাস্তিব সম্তাবন। নাই 

এই মতবাদেব সমালে।চন] প্রসঙ্গে আমাদেব প্রথম বক্তব্য এই যে, বোবি- 
লব্ধ জ্ঞানে অবগতি অপেক্ষা অন্ভতিব উপবেই গুকত আবোপ কবা হয বেশী। 
অতীন্দ্রিষবাদিগণ (25509) বলেন যে, বোশিব মাধ্যমেই াহাবা পবমাত্মাব 
সহিত একাত্মতা উপলদ্ধি কবেন। এই উপলব্ধিব মপ্যে জবগতি অপেক্ষা 
অন্যুভৃতিব পবিমাণই য়ে বেশী, তাহা বোধ হয কাহাকেও বলিযা দিতে হইবে 
ন|। আমরা পূর্বেই ঝলিযাচি যে শুদ্ধ বিচাব বুছিব মাধ্যমে নহে, বসঘন অঙ্গ ভতিব 
মাধ্যমেই জনশী তাভাব শিশুব বেদণা বুঝিতে পাবেন। “ই অন্তভৃত্ির নাম 
১5170805 বা সহাভভতি। "মামবা এই অনুভূতিকে অবহেল। কবিতে চাই 
না; তবে ইল! ঠিক যে, যখন অণভ্ত্তি আসিয়া পাইয| বসে তখন অবগতিব 
পথ রুদ্ধ ভইযা যায়) আমবা যখন ভাবেব আবেগে অভিভূত হইযা পড়ি, তখন 
আমব জ্ঞানেব আলে। দেখিতে পাই না; ভাবগ্রস্থ অবস্থায সম্যক উপলব্ধি 
সম্ভব নহে। 

দ্বিতীষফতঃ, অন্ত্তি নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার ; যাঁহী আমাব নিকট 
গ্রীতিজনক বলিয়া অন্ভৃত হয অপবের নিকট তাহ প্রীতিজনক নাও হইতে 
পাবে। যে প্রতিম। হিন্দু মনে ভক্তিব উদ্রেক কবে, মুসলমানের মনে তাহ 
ভক্তিব উদ্রেক কবে না; আবাব মুসলমানেব নিকট যাহা কঠোব সত্য বলিষা 
প্রতীয়মান হয়, অপবেব নিকট তাহা নাও হইতে পারে । এমতাবস্থায় সত্য 
আহরণের জন্য বোধির উপর নির্ভর করিয়া থাক] মোটেই নিরাপদ নহে; কাবণ 


অনুশীলন পদ্ধতি ২৫১ 


পূর্বেই বলিয়াছি, বোধি অন্ুভৃতি-প্রধান, অবগতি-প্রনান নহে। অন্রভূতির 
মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া যায তাহা ব্যক্তিবিশেষেব নিকট সত্য হইলেও সকলে 
নিকটেই সমান সত্য নহে । তাই দেখি 'অন্তক্জিয়বাদিগণও তীাভাদেব বোধি-লঙ্ 
তথ্য সঙ্গন্ধে একমত নহেন ; তাহাদের মধ্য « যথেষ্ট মতানৈক্য আছে । ইহার 
অর্থ এই ঘে বোধি-লব্ধ সকল তথ্যই সঠিক নভে , নতুবা তাহারা এক সর্ববাদী- 
সম্মত তথ্য আবিঙ্গার করিতে পাঁবিতেন ' তাহা হইল লীকব কবিত্ধে ভইবে 
যে, বুদ্ধি লন্ধ জ্ঞানের মধ্যে যেমন হুলশান্তি থাকা সম্ভব, বোপ্ি লন্ধ জ্ঞানের 
মবোত তেমন ভুল-্বান্তি থাক। সম্ভব ; অর্থাৎ ইভা অন্রান্থ নঙে। 

তৃভীযতঃ বোধিশে * বুদ্ধিব হিকত শতি স্বীকাব কবিতে হয । বুদ্ধি মানে 
ব্চাববুদ্ধি) [716116০% ধাভানা! বোধিকে শ্রেষ্ঠ বলিযা মনে কনেশ, তাহারা শ্রধু 
মনে করিলেই তো ইহা ভইবে না, তাভাদ্বে এই তথ্য প্রমাণ করিতে হইবে । 
তাই নানা যুক্তি-তর্কেব দ্বাবা তাহারা বোধিব শ্রেক্ত্ব প্রমাণ কবিষা থাকেন। 
কিন্তু এইথ।৮ল. বেশ্দ ১ কারণ যুন্তিব ঘাব। উভাব শ্রেষ্ঠন্ প্রমাণ কবা মানে 
বিচার-নদ্ধির নিকট নতি স্বীকাব কবা। আমব| যদি বিচার করিষ| ইহাকে 
শ্রেষ্ঠ বলি, তবেই ইহ| শেষ্ট । ইহার "দ্য এই যে বোধি অপেক্ষা বিচাব-বুদ্ধিই 
শ্রেঠ ; নতৃব। বোধি আপিধ। বিছাব বুদ্দিব "্সন্তমোদন যাচঞগ করিবে কেন? 
তাই দ্রেখি অতীন্দিষবাদিগণ পদে পদে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে বোধির 
মাধামে তাভারা যে তথ্যেব সন্ধান পান তাভা মোটেই অযৌক্তিক নভে; উহা 
খুক্তিসম্মত, অতএব গ্রাহা । এইখানেই বুদ্ধিব শেষত্ব । 


তবে আমনা বোধিকে একেবাবে অস্বীকাব কি শা) জ্ঞান অ।ম্বণের জন্য 
বোধিবও প্রয়োজন আছে । 'জামব| পূর্বেই বলিয়াছি, কেবল অঙান্দিয়-জগৎ 
সম্বন্ধে কেন, কাঁব্য-জগৎ্, বিজ্ঞান-কগৎ এমন কি সাধারণ-জগৎ সম্পকীয় 
চিন্তাতেও বোধির প্রভাব পবিলক্ষিত হয়। মহাকবি ও মভাবৈজ্ঞানিক অনেক 
সময়ে যে অসাধারণ কল্পনা কবিয়। বসেন তাভা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বুদ্ধি-প্রস্থত 
ক্রিম। বলিয়া মনে হয না । তাহাব। যে ভাবিয়া চিন্তিযা, বিচার বিবেচনা করিয়া 
এমন অসাধারণ কল্পনা করিয়াছেন, ঠিক তাহা নভে । বিদ্যুতের ন্যায় হঠাৎ 
ইহা তাহাদের মনের মধ্যে আসিয়! জলিয়৷ উঠিয়াছে। ইহাকে আমরা বোধি-লব্গ 
জ্ঞান বলিতে পারি। অতএব বে।ধিব কাধ্যক।রিতা আমরা অস্বীকার করি 
নাঃ আমরা শুধু বলি যে, বোধির মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাভা 
বোধি-লন্ধ হইলেও অযৌক্তিক হইতে পারিবে না; উহাকেও যুক্তিসম্মত ও 
বুদ্ধিগ্রাহ্থ হইতে হইবে। 


ভ্বিহস্ণ জহ্যাক্স 
জ্ঞানের বিষয়বস্ত 


২০711578170 [05511527 

জ্ঞান-তত্ব প্রসঙ্গে এখন শ্মামরা আর একটি প্রশ্ন আলোচনা করিব। আমর! 
সকলেই জ্ঞান আহরণ করি বটে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানের পিষয়বস্ত কি? আমরা 
কি ব্ষিয়ে জ্ঞান আাহবণ করি € 016০৮ ০£ 1201609০ )? এই প্রশ্নের 
আলে চন প্রসঙ্গে সাধাবণতঃ ছুই প্রকার মতবাদের উদ্তব হইয়াছে, বস্তবাদ এবং 
ভাববদ-_[২০9115) এবং 106811910 | ইহাদদেব মধ্যে আবার নানারকম 
প্রকাবভেদ আছে ; 'অমর। একে একে ইহাদের কথা আলে ।চনা কবিব। 

7০902219% 7২০5115 7ে 

বন্থবাদ ঢই বকমেব, সাপারণ বস্তবাদ (17১00019101 216 36৪119]) ) 
এবং বৈজ্ঞাশিক বস্তব।দ ( 9০016170190 [২6৪11900 ) | প্রথমে সাধারণ মতবাদের 
কথা লওয়। যাউক | উদ্াহবণ; "মামি ব।গানে ফুল দেখিতেছি ; এক্ষেত্রে আমি 
জ্ঞাতা এবং ফুল জ্ঞেয । সাধারণ মতান্তসারে ইভাদেব প্রত্যেকেরই স্বাধীন ও ব্বতস্ব 
সন্তা আছে। আমার যেমন স্বাপীন সত্তা আছে ফুলেরও তেমন স্বাধীন সত্তা 
আটে । আমি দেখি বা না! দেখি, বহির্জগতে ফুল বলিয়া এক ম্বতত্্ বস্তু আছে। 
ইহার নিজম্ব গন্ধ আছে, ব্বং আছে, আয়তন আছে, আকার আছে, অর্থাৎ বিবিধ 
গুণসমন্বিত হইয়া ইহ। বহিজগতে বিবাজ করিতেছে । আমি দেখিতেছি-- 
ভাল; কিন্তু কেহ না দেখিলেও ইহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না; ইহ! যেমন আছে 
তেমনই রহিয়া যায়। এক কথায়, ইহা! জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্ত, কাহারও দেখা বা 
না দেখার উপর ইহাব অস্তিত্ব নির্ভর করে না । এই মতবাদকে “লাধারণ 
বস্তবাদ” বল! হয়। বস্তবাদ্, কারণ, এক্ষেত্রে বস্তর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
স্বীকার কব। হইতেছে; আর সাধারণ, কারণ সাধ(বণতঃ আমরা সকলেই 
বিশ্বাস করি যে বহিজগতে সত্যই বস্ত বিগ্ভমান আছে; সেইজন্য যে কোন লোক 
ইচ্ছ করিলেই ইহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। বাগানে ফুলটি শুধু তুমি আর 
আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি; তাহ। নহে; রাম, শ্যাম, যছু, হরি, যে কেহ এই 
দিকে তাকাইতেছে সেই ফুলটি দেখিতে পাইতেছে। মোটকথা, ইহার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে কাহারে! কোন সন্দেহ নাই, এবিষয়ে সকলেই একমত। আর এক 
কথা, তাহারা শুধু ফুলটি দেখিতেছে, তাহা নহে; ফুলটি যেমন আছে ঠিক 
তেমন ভাবেই তাহার! ইহা দেখিতে পাইতেছে। তাহাদের মনের মধ্যে 


জ্ঞানের বিষয়-বস্ত ২৫৩ 


গ্তিবিশ্বিত হইয়া ইহা একটুও পরিবতিত রূপ গ্রহণ করিতেছে না; অর্থাৎ 
বহিজ'গতে ইহা যে রূপে বিগ্কমান আছে, মনোজগতেও ইহা ঠিক সেই বূপেই 
প্রতিভাত হইতেছে; ইহার বাস্তব রূপ আর মানস রূপের মধ্যে কোন 
পার্থক্য নাই । 

এই মতবাদ যদি ঠিক হয পৃথিবাতে সত্যমিথ্যার কে।নই পার্থক্য থাকে ন। 
আমি রাতে বাঙার ঝরান্দায় এক রজ্ভ্ব দেখিষ! সর্প মনে কবিলাম এবং ভড়ে 
ঘরের মধ্যে পণায়ন করিল।ম। এক্ষেত্রে সর্প মিথ্যা হইলেও সত্য বালয়৷ 
স্বীকার করিতে হইবে । কারণ আমাব মনে যখন সপেব পারণ। উধন্ন ভইয়াছে, 
তখন স্বীকার করিতে হইবে যে বাহিরে নিশ্চযই সর্প আছে, নতুবা এই ধারণা 
আমার মনের মধ্যে আসিবে কেমন করিয়া ? এই মতান্রসারে বাহিরের 
জিনিসই তো আমার মনেব মধ্যে প্রতিবিষ্বিত হয় এবং প্রতিবিশ্বিত হইয়া 
একেবারে অবিকলরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে ; অর্থাৎ আমাদের মানস রূপ 
ও বাস্তব কাপন স্প্য কোনই প্রভেদ নাই | "অতএব আমার মনে যে সর্পের 
রূপ উদ্দিত হইগাছে উহ বাস্তব সর্পেরই অবিকণ অন্ববপ পা হহযা পারে না। 
যদিও আমর। বুঝিতেছি যে বাহিরে সত/ই কোন সর্প নাই। তাই আমরা 
বলিয়াছি যে এই মতবাদ ঠিক হইলে সত্য মিথ্যার কোনই পার্থক্য থাকে ন।। 

মুখ্যগুণ ও গৌণগুণ 

উপবোক্ত সাপ।বণ মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে 1০০৮ জাগতিক বস্তর 
গুণাবলীকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন_মুখাগ্ণ ও গৌণগুণ। ফল ফুল, 
কাগজ কলম প্রভৃতি যে কোন বস্কর কথাই লওম| যাউক না কেন, একটু চিন্তা 
করিলেই বুঝা যাইবে যে ইহাদের প্রত্যেকেরই ছুই রকম গুণ আট, মুখ্য গুণ 
( চ1110797% 0091)61695 ) এবং গৌণগুণ ( 96001708179 01081059 ) | দর্ঘ্য) 
প্রস্থ, উচ্চত।| প্রভৃতি স্থান সম্বন্ধীয় গুণকে মুখ্যগ্ডণ বল। হয়; আর এব, স্পর্শ, রূপ, 
রস ও গন্ধকে গৌণগুণ বলা হয়। ফুলের উদ্াভরণটি লওষা যাউক। ইহার 
বর্ণ লাল এবং গন্ধ মধুর ; এই বণ ও গন্ধের জন্য ফুলটি যত মনোহবই হউক না 
কেন__এই গুণগুলি তাহার মুখ্যগুণ নহে, গৌণপগ্ুণ। কারণ এই গুণগুলি না 
থাকলেও ফুলের অস্তিত্ব নষ্ট হয় ন। ফুলটি শুকাইয়া গেলে ইহার গন্ধ নষ্ট 
হইযা যাইবে এবং ইহার বর্ণও পরিব্তি হইয়। +*ইবে, কিন্তু ফুলটির আগত নষ্ট 
হইবে না। তাই এই গুণগুলিকে গৌণগুণ বলা হয়, কারণ বস্তটির অস্তিত্বের 
জন্য এই গ্রণগুলি মোটেই অপরিহার্য নহে; এই গুণগুলি বাদ গেলেও ফুলটি 
বজায় থাকিয়া যায়। কিন্ত মুখ্যগুণ সম্বন্ধে ইহ1 বলা যায় নাঃ মুখ্যগুণ মানে স্থান 


২৫৪ দর্শন প্রসঙগ 


সম্বন্ধীয় গুণ, যেমন দের্ধ্য-গ্রস্থ, আকৃতি-আয়তন প্রভৃতি গুণ। যেবস্তর কোন 
দৈর্ঘ্য প্রস্থ বাঁ আকৃতি নাই, সেই বস্তর অস্তিত্ব সম্ভব কি? মনে করা যাউক 
আমাদের উপরিউক্ত গোলাপ ফুলটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ বা উচ্চতা নাই; ইহার আকৃতি 
নাই, আয়তন নাই, ঘনত্ব নাই---এক কথায় স্থান সম্বন্ধীয় কোন গুণই নাই-_ 
তাহা হইলে বহির্জগতে ফুল বলিয়া কোন ব্ত থাকিতে পারে কি? ইহা! 
অসম্ভব। বহির্জগতে অবস্থান করিতে হইলেই ইহাকে কিঞ্চিৎ স্থান দখল 
করিয়া বিরাজ করিতে হইবে, এবং স্থান দখল করিলেই ইহাকে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ প্রস্থ 
বা উচ্চরূপে প্রাতিভাত হইতে হইবে । অতএব যাহার স্থান সম্বন্ধীয় কোন গুণই 
নাই তাহার জাগতিক অস্তিত্ব সম্ভব নহে। এক কথাষ মুখ্য গুণগুলি বস্তর 
অপরিহার্য গুণ। গৌণগুণ ( যেমন ধর রং) না থাকিলেও বাতাসের অস্তিত্ব 
সম্ভব, কিন্ত স্থানব্যাপ্তি না থাকিলে বাতাসের অস্তিত্ব সম্ভব নহে । 
908617181610 1০818907 

এইভাবে জভপদর্ধের গুণগুলিকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া 7,০০০ বলেন 
যে, মুখ্যগুণ মনঃনিরপেক্ষ গুণ, আমাদের মনের উপর ইহাদেব অস্তিত্ব নির্ভর 
করে না; আর গৌণগুণগুলি মন:সাপেক্ষ গুণ, আমাদের মনের উপরেই ইহাদের 
অস্তিত্ব নির্ভর করে। কথাটি উদাহরণ দিয়। বুঝান যাউক। যেমন ধর রধ, 
আমি যাহাকে লাল বলি, একজন বর্ণান্ধ ব্যক্তি তাহাকে লাল বলে না। সেইরূপ 
যাহ মাদ্রাজীর নিকট সুন্বাহু তাহা বাঙালীর নিকট ন্বপ্বাছ নহে ১ আবার যে 
গান শুনিয়া একজন ইংরাঁজ বালক মুগ্ধ হইয়। যায় সে গান আমার নিকট অত্যন্ত 
কর্কশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়! সেইরূপ গন্ধ, বর্মীদের নিকট গাগীর গন্ধ অতি 
মনোরম, কিন্তু সে গন্ধে আমার বা তোমার বমি হইয়া যাইবে ! মোট কথা» 
গন্ধ প্রভৃতি গৌণগুণ আমাদের নিজ নিজ মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে; 
আমাদের মানসিক রুচি বিভিন্ন বলিষা আমার নিকট যাহা স্থগন্ধ লগে 
তোমার নিকট তাহ স্থুগন্ধ লাগে না। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে সুগন্ধ 
বা দুগন্ধের কোন জাগতিক সভা নাই । কারণ, সত্যই যদি ইহার কোন 
জাগত্তিক সত্তা থাকিত তাহা হইলে সকলের নিকটেই ইহা স্থগন্ধ বা সকলের 
নিকটে ই হই! দুর্গন্ধ বলিয়া প্রতিভাত হইত। কিন্তু তাহা যখন হইতেছে না 
তখন স্বীকার করিতে হইবে যে গন্ধ আমাদের মনের ত্ট্টিমাত্র ; নিজেদের মনে 
স্থষ্টি করিয়া আমরা বস্তর মধ্যে বিলাইযা দিয়ছি। এবং বিলাইয়! দিয়া 
ভাবিতেছি যে বস্তর মধ্যেই বুঝি ইহা নিহিত আছে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে 
বস্তর মধ্যে কোন গন্ধ নাই। বন্ত শুধু বস্ত মাত্র, সুগন্ধও নহে, দুর্গন্ধও নহে 


জ্ঞানের বিষয়বস্ত ২৫৫ 


গন্ধ আমাদের মানসিক স্থষ্টি) বস্তর মধ্যে আরোপ করিয়া ইহাকে সুগন্ধ বা 
ছুগন্ধ বলিয়া মনে করিতেছি। 

1,90৪ বলেন যে, গৌণগুণ মনের স্থষ্ি বটে, কিন্তু মুখ্যগুণ মনের স্ষ্টি নহে। 
মুখ্যগুণ স্থান সন্বদ্ধীয় গুণ, বাস্তব জগতে ইহার সত্যিকারের অস্তিত্ব আছে । তাই 
"মরা সকলেই ইহ। সমানভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি; ইহার সম্বন্ধে আমাদের 
মধ্যে কোন প্রকার মতানৈক্য নাই। যে জিনিষটি গোলাকার তাহা সকলের 
নিকটেই গোলাকার, যাহা দীর্ঘ তাহা সকলের নিকটেই দীর্ঘ; আর যাহা খজু 
তাহা সকলের নিকটে ই খু, কাহারও নিকট খু আর কাহারও নিকট বক্র 
নহে। সেইরূপ, জিনিষেব ধৈরধ্য-প্রস্থ-উচ্চতা, বা নৈকট্য-দুরত্ব প্রভৃতি গুণ 
সম্বন্ধে আনরা সকলেই একমত । গোৌণগুণের স্তায় এইসব মুখ্যগুণ আমাদের 
মানসিক অবস্থার উপরে শির্ভর করে না; সেইজন্য জ্ঞতার রুচি অন্গসারে 
ইহারা বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় না, ইহারা সকলের নিকটেই 
একইরূপে প্রন্তি-+ন তয। এক কথায়, ইহার] জ্ঞান সাপেক্ষ বস্ত নহে, ইহাদের 
প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ও খ্বাধান সত্তা আছে। 

তাহ! হইলে দেখা গেল যে, 1০০৪-এর মতান্ুসারে বাস্তব পদার্থের ছুইরকম 
গুণ আছে, মুখ্যগ্ুণ ও গৌণপগুণ ; তবে গৌণগুণের কোন বাস্তব সা নাহ, ইহ! 
আম[দেব মানসিক স্থষ্ট (১০১০০০/৬৩ )7 কিন্তু মুখ্যগুণ আমাদের মানসিক 
কটি নহে, ইহার বপগ্তব অস্তিত্ব আছে (001০০৮৬০ )। এইখানেই সাধারণ 
বস্তবাদের সহিত বেজ্ঞনিক বস্তবাদের পাথক্য। সাধারণ মতান্সারে পরিদৃশ্- 
মান জগতের সবটুকুই বাস্তব; ইহার শব্ধ বান্বাদ বা গন্ধ যেমন বান্ধ। ইহার 
দে্ধ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাঁও তেমন বাস্তব । এক কথায়, বহিঞ্গতে শুধু “পাকার 
এক পদার্থ আছে, তাহা নহে পুষ্পের সঙ্গে সঙ্গে উহার গন্ধ ও বণও বিছ্ামান 
আছে। কিন্ক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন যে, বহিজগতে শুধু এক পুষ্পাকার 
পদার্থ বিদ্যমান আছে, কিন্তু উহার কোন বর্ণ বা গন্ধ নাই । ব্ণ বা গন্ধ আমাদে৭ 
মনের স্ষ্টি, উহার কোন বাস্তব সত্তা নাই। নারী সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন, 
“অর্ধেক মানবী তুমি অধেক কল্পনা”; সেইরূপ, প্রত্যেক জড়বস্ত সম্বন্েও 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিতে পারেন “অধে ক মানস তুমি অধেক বাস্তব । জড় 
বস্তর দৈর্ঘ্য প্রস্থ, আকুৃতি-আয়তন প্রভৃতি মুখ্যগুণ বাস্তব, উহার বহিজগতে 
বিরাজ কবে; আর বর্ণ-গন্ধ-শব্ব প্রভৃতি গৌণগুণ মানস--উহারা মনোজগতে 
বিরাজ করে, বহিজ'গতে উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। এই মতবাদকে 
সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক মতবাদ (5০1900190 1২581150 ) বলিয়া অভিহিত কর 
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হয়। এই মতবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক 1,০০৪; তবে তিনি যেভাবে এই 
মৃতবাদ ব্যাখ্যা করিযাছেন-_-তাহাতে ইভাকে £২5015821096890190) নামেও 
অভিহিত করা যাইতে পাবে । এই নামেব তাৎপর্য বুঝাইতে হইলে ইহার 
সহিত সাধারণ মতবাদের সহিত একটু তুলনা কর দরকার । 
[২5055561019 01078157) ১ (1008 ) 

সাধারণ ম্তাগসারে, বাহিবেব ফুলটি সাক্ষাংভাবে আমাদের মনের মধ্যে 
প্রতিভাত হয়; বাহিরে যেমশ আছে ঠিক তেমনভাবেই আমাদের মনের মধ্যে 
প্রতিফলিত হয় । কিন্তু [০০ বলেন, ইহ| ঠিক নহে ॥ বাহিরের ফুলটি প্রথমে 
ইন্ড্রিয়ের মার ঘতে আমার মনের উপব ক্রিয়। কবে ; ফলে আমাব মনের মধ্যে 
ফুলের এক ধারণার হু হয়; পরে এই ধারণার মাপ্যমে আমি ফুলের কথ! 
অবগত হইয়। থাকি । বহিজগন্তে যে ফুলটি আছে, তাহাকে বাস্তব-ফুল বলা 
যাউক ; উহ আমার মনের মধে) যে ধারণার স্্ি করে, তাহাকে মানস-ফুল 
বল! যাউক। এই মানস-ফুলের মাধ্যমেই আমি বাস্তব-ফুলের অস্তিত্ব অবগত 
হইয়া! থাকি । তাহা] হইলে স্বীকার করিতে ভয় যে, আমর! সরাসরিভাবে 
বাস্তব জগতেব কথা জানিতে পারি না) উহার মানসরূপের মাধ্যমে উহার 
বাস্তববপের কথ। জানিতে পাবি । এইখানেই সাধারণ মতবাদের সহিত 
[.০০৮৪-এর মতব|দের পার্থক্য । সাধারণ মতে আমর! সরাসরিভাবে বাস্তব 
ফুলটি প্রত্যক্ষ করিতে পারি, কাহারও মধ্যস্থতা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় 
না, কিন্ত ].০০-এর মতান্গল।রে আমরা সরাদরি ভাবে বাস্তব ফুলটি প্রত্যক্ষ 
করিতে পারি না; প্রথমে উহার মানস ছবিটি লক্ষ্য করি, তারপরে উহারই 
মাধ্যমে বাস্তব ফুলটি প্রত্যক্গ করি। 

যেক্ষেত্রে রাজ।র সহিত দাক্গাৎ পরিচয় সম্ভব নহে, সে ক্ষেত্রে তাহার 
প্রতিনিধি বা প্রতিভূব ( 7২6107556170901০ ) মাধ্যমেই আলাপ আলোচন। 
করিতে হইবে । 1০০৮০-এর মতানুস।বে, রাজার ন্যায় এই জড়জগতৎ্ও আমদের 
ধর! ছেয়র বাহিবে) অতএব ইহার সভিত পরিচষ স্থাপন করিতে হইলে 
প্রতিনিধির সাভাধ্য গ্রহণ করিতে হইবে । আমাদের মনের মধ্টে জডজগৎ 
যে সব ধারণ।র স্থ্টি করিয়াছে-উহাই জড়জগতের প্রতিনিধি ; উহার মাধ্যমেই 
আমর জড়ন্দগতের কথা অবগত হইয়। থাকি । কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধারণা 
জড়জগতের অবিকল প্রতিরূপ মাত্র; ফলে উহার মাধ্যমে জডপদার্থের কথ! 
সম্যক অবগত হওয়। আমাদেব পক্ষে একটুও অস্থ্বিধাজনক নহে । যেমন দৈর্ঘ্য, 
প্রস্থ ঘনত্ব, দুরত্ব প্রভৃতি মুখ্যগুণ ; জড়পদার৫থের মধ্যে ইহা৷ যেমন ভাবে বিরাজ 
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করে আমাদের মনের মধ্যেও ইহা ঠিক তেমন ভাবেই প্রতিবিষ্বিত হইয়। থাকে । 
অতএব এইসব মানস ছবির মাধ্যমে আমর! যে বাস্তব পদার্থের কথা অবিকল 
ভাবে জানিতে পারিব, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? গান্ধীজীর ছবির সহিত 
গান্ধীজীর চেহারার অবিকল সাদৃশ্য আছে, তাই তাহার ছবি দেখিয়া আমরা 
অনাঘাসে তাহার কথ জানিতে পারি । কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে মানস-ছবির সহিত 
বাস্তব পদার্থের মোটেই সাদৃশ্য নাই ; তথাপি আমরা এ ছবির মাধ্যমেই বাস্তব 
জগতের কথা অবণত হইয়া থাকি । ওয়ার্ধ। গিখা গান্ধীজীর যে সব নিত্য-ব্যবহত 
দিনিষপত্র দেখি, উহাদের সহিত গান্ধীজীর যে কোপপ্রকার সাদৃশ্য নাই, তাহা 
বপাই বাহুল্য ঃ তবুও এগুলি দেখিয়াই আমরা গান্বীজীর কথ| স্মরণ করিতে পারি; 
কাবণ উহাদের মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যাহা আমাদের মনে গান্ধীজীর মৃতি 
পুণকদ্রকে না করিয়! পারে ৭; তাই আমরা মানস চক্ষে তাহাকে খেন প্রত্যক্ষ 
করিতে থাকি । 1,0০৪ বলেন গৌণগুণ স্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য । 
আনর। থে লু, 2 শন্ধ বা শব্ধ প্রত্যক্ষ করি--তাহার সহিত জড়-জগতের 
কোনপ্রকার সাদৃশ্য নাই ; তবুও ইহারই মাধ্যমে আমর। জগৎ সম্বন্ধে অনেক 
কথাই জানিতে পারি । ইহার মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যাহ জড়-জগতের 
প্রতি নির্দেশ করে, এবং জডবস্ত সম্বন্ধে আমাদিগকে নানাবিধ সংবাদ প্রদান করে। 

কিন্তু জডবস্ত সম্বন্ধে আমাদিগকে ইহা কি প্রকার সংবাদ দান করিতে পারে ? 
পূর্বেই তো বলিয়াছি, বর্ণ বা শব্ধ বা গন্ধ--সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার, ইহা মনের 
স্থষ্টি, বহিজগতে ইহার অন্তরূপ কোন জিনিষ নাই । তাহা হইলে বহির্জগতের 
কী কথ। আমর ইহার মাধ্যমে জানিতে পারি? কি.দর প্রতিনিধিৎ ইহা দাবী 
করিতে পাবে ? ইহার উত্তরে ],০০/০ বলেন ষে, বহির্জগতে শব্দ নাই বটে, তবে 
বহির্জগতে এমন কিছু আছে যাহা শব স্যষ্টি করিতে পারে; ইহাই “বের হেতু ঝ1 
কারণ, যেমন বাধুতরঙ্গ ৷ সেইরূপ, বহির্জগতে আলো নাই বটে, কিন্তু বহির্জগতে 
ইথারের স্পন্দন তো৷ আছে; এই ইথার-স্পন্দনই চোখে আসিয়া আলো সংবেদনে 
পরিণত ভইয়। যাইতেছে । বহির্জগতে গন্ধ নাই বটে, কিন্তু বতিরজগতে রেপুকণ! 
তে! আছে; এই রেণুকণাই আমাদের নাকে আসিয়া গন্ধ-সংবেদনে পরিণত হইয়া 
যাইতেছে । সংবেদন মানসিক ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু মানসিক 
ব্যপার হইলেও ইহার মূলে আছে এক জাগতির্ উদ্দীপনা; এই জাগাতক 
উদ্দীপনাই মনে আসিয়া সংবেদনে পরিণত হইয়। যাইতেছে । অতএব আমাদের 
মনে যখন সংবেদনের উদয় হয় তখন উহা! স্বভাবতঃই উহার জাগতিক উপকরণের 
প্রতি নির্দেশ প্রদান করে । 

১৭ 
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সমালোচনা 

[.০০৪ দুই নৌকায় প। দিবার চেষ্টা করিয়াছেন । ধাহারা ছুই নৌকাতে পা 
দিবার চেষ্টা করেন তাহাদের বিপদ সাধারণতঃ অবশ্যন্তাবী । 1.০9০1৪-এর 
মতাহ্ুসারে প্রত্যেক জাগতিক বস্তরই ছুই 'প্রকর সত্তা আছে-_বাস্তব সত্তা এবং 
মানস সত্তা। ফুলটির বাস্তব সত্তা আছে, তাই আমরা দেখি বা না দেখি 
তাহাতে ফুলের কোনই ক্ষতি হয় না; কেহ না দেখিলেও উহা আমাদের মনের 
অগোচরে স্বাধীন ভাবে বিরাজ করিতে পারে । কিন্তু আমর1 মখন দেখি, তখন 
উহার নিজস্ব বাস্তব সত্তা আমর! দেখিতে পাই না; আমাদের মনেৰ বিষয়ীভূত 
হইয়| মানসরূপে উহা তখন আমাদের চিত্ত মধ্যে বিরাজ করে। এই মানস 
ছবির মাধ্যমেই আমরা জড়বস্তর প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, নতুবা! সরাসরিভাবে 
জড়বস্ত প্রত্যক্ষ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। ].০9০৪ বলেন, কোন 
কোন মানস ছবি জড়বস্তর অবিকল অনুরূপ, আর কোন কোন মানস ছবি 
জড়বস্তর অবিকল অনুরূপ নহে । এইথানেই [,০০৪-এর বিপদ। মানস 
ছবি সত্যই জড়বস্তর অনুকপ কিনা--তাহা কেমন করিয়া জানিতে পার। 
যায়? তাহার মতাহ্ুসারে বাস্তব সত্তা ও উহার মানস-ছবি--সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
জগতের জিনিষ; বাস্তব সত্তা আছে বহির্জগতে, আর মানস ছবি আছে 
মনোজগতে । এমতাবস্থায় মানস ছবিটি সত্যই বাস্তবের অনুরূপ কি নাঁ_ 
তাহ কেমন করিয়া বল! যায়? ছুইটির মধ্যে যেটি আমাদের মনের মধ্যে 
বিরাজ করে শুধু তাহার কথাই আমরা জানিতে পারি; আর যাহ! আমাদের 
মনের অগোচরে ব্ছিমান থাকে, তাহার ব্ববূপ জানা তো সম্ভব নহে। 

এইখানেই [,০০] তাহার নিজের বিপদ নিজেই ডাকিয়। আনিয়াছেন। তিনি 
বাস্তব-জগতে বিশ্বাস করেন, আবার ধারণ।-জগতেও বিশ্বাস করেন; তাহার 
মতানুসারে আমাদের ধারণাগুলি নাকি বাস্তব পদর্থের অন্থরূপ। অথচ সত্যই 
অনুবূপ কি না, তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই। মোট-কথা, [,০০].০ 
যত চেষ্টাই করুন না কেন, এই ছুই জগতের মধ্যে কোন সামগ্রশ্তই তিনি স্থাপন 
করিতে পারেন না। অথচ শুধু এক জগৎ লইয়াও তিনি ন্তষ্ট থাকিত্তে পারেন না, 
তিনি দুই জগংই' চান। তিনি চ২৪৪119%, তাই বন্ত-জগৎ ন। হইলে তাহার চলে 
না; আবার তিনি [:90155615096191791196 তাই ধারণা-জগৎ না হইলেও তাহার 
চলে না; কারণ এই ধারণার মধ্য দিয়াই তিনি জড়বস্তর সন্ধান পাইতে চান-_ 
অথচ ধারণার মাধ্যমে উহার সন্ধান পাওয়। মোটেই সম্ভব নহে। এইভাবে দুই 
নৌকায় পা দিতে গিয়া তিনি বিপদে পড়িয়া যান। শাস্ত্রে বলে “সর্বনাশ 


জ্কানের বিষয়বন্ত ২৫৯ 


সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্তিতঃ*। অতএব অর্ধেক তাহাকে ত্যাগ করিতেই 
হইবে। তাই 76:61 বলেন যে, এই ছুইটি জগতের মধ্যে একটি জগৎ 
যখন ত্যাগ করিতেই হইবে তখন বাস্তব-ওশংট ত্যগ করাই ভাল। তখন 
থাকিবে শুধু ধারণা-জগৎ, বাস্তব-জগৎ বলিয়া কেন জিনিষফই তথন আর 
থাকিবে না। অতএব ধারণার সহিত বস্তজগতের কোনরূপ সামঞ্জন্য আছে 
কি না_এরকম কোন প্রশ্নই তখন আর উত্থাপিত হইবে না; ফলে আমর! 
নিশ্চিন্ত চিত্তে আমাদের ধারণা-জগতের মধ্যে নিমগ্ন থাকিতে পারিব, কোনরূপ 
সন্দেহ বা সমন্যার উদয হইবে না। ইহাই 06%615-এর মত। কিন্তু তাহার 
এই মতবাদ অন্থসবণ কবিতে গেলে ছুনিষাষ “বাস্তব” বলিয়া কোন জিনিষ থাকে 
না, সবই “মানস” হইয়! যায়; সবই ধারণাবপে আমাদের মনের মধ্যে 
বিরাদ করে, বাহিরে কিছুই থাকে না। ইহাকে [4621150) বা ভাববাদ 
বলে। তাহা হইলে [২০৪1150% ব।. বন্থবাদের কি হইবে ? 351]6155 বলেন যে, 
বস্তবাদ স্বীক।র ক'ব» লাভ কি? বস্তবাদ স্বীকার করিলে ষে সমন্যার উদ্ভব হয়, 
উহার তে। কোন সমাধান পগযা যার না, অতএব উহাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়। 
১1০)০০৮5৬ 195511877, (957165155 ) 

এখন বারকলির মতবাদ ব্যাখ্যা কর! যাউক | ইহার জন্য প্রথমেই লকের 
মতবাদ একটু উল্লেখ করা দরকাব। পূর্বেই বলিয়াছি, লক্‌ জড়বস্তর গুণাবলীকে 
দুই শ্রেণীতে ভাগ কবিয়াছেন, মুগ্য গুণ ও গৌণ গুণ। তাহার মতাগ্জসারে 
গৌণগুণ__সবই মনঃসাপেক্ষ গুণ, আমাদের মানসিক অবস্থার উপরে ইহারা 
নিভর করে। তাই যেজিনিষ আম।র নিকট স্ুত্বাহ লাগে, সে জিম অপরের 
নিকট স্ুম্বাহ লাগে না; যে জিনিষে আমি স্তগন্ধ পাই অন্যলোকে সে জিশিষে 
মোটেই স্রগন্ধ পায় না। অতএব গৌণগুণের কোন বাস্তব অত্ডিত্ব নাই; ইহা 
আমাদের মনের স্থষ্টি, মনের মধ্যেই ইহা বিরাজ করে । কিন্ত মুখ্যগুণ স্থান 
সন্ব্ধীর গুণ; ইহ! মোটেই মানসিক ব্যাপার সহে, ইহার ব্স্তব অস্তিত্ব আছে। 
তাই আমাদেব মানসিক অবস্থাব উপর ইহার স্বরূপ নির্ভর করে না; যাহা 
আমার নিকট খন্জু তাহা সকলেব নিকটেই খঙ্ছু; যাহা আমার নিকট গোলাকার 
তাহা সকলের নিকটেই গোলাকার বিভিন্ন লোকের নিকট ইহ বিহ্ছিন্নরূপে 
প্রতিভাত হয় না। 

136761% ইহা স্বীকার করেন না । তিনি বলেন গৌণ গুণের স্থায় মুখ্যগ্ুণও 
মনঃনিরপেক্ষ নহে, ইহাও আমাদের মানসিক অবস্থার উপরে নিঞর করে; ফলে 
'ইহাও বিভিন্ন লোকের নিকটে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। টেবিলের উপরে একটি 


২৬০ দশন প্রসঙ্গ 


টাকা রাখিয়া উপর হইতে তাকাইয়া দেখ, ইহা গোলাকার প্রতিভাত হইবে; কিন্ত 
টেবিলের এক কোণ হইতে নীচু হইয়া তাকাইয়! দেখ--ইহা৷ ডিম্বাকার প্রতীয়মান 
হইবে। সেইরূপ একটি লাঠি টেবিলের উপরে রাখিয়া তাকাইয়া দেখ, ইহা খাজু 
দেখাইবে ; কিন্তু জলের মধ্যে ডুবাইয়া দেখ, ইহা বাক] দেখাইবে। ইহাতে স্পষ্ট 
বুঝ। যাইতেছে যে গৌণগুণের ন্যায় মুখ্যগুণেরও কোন বাস্তব-সত্ত। নাই ; মানসিক 
দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতার জন্য ইহাও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে । সেইজন্য 
73610616 বলেন যে মুখ্যগুণ ও গৌণগুণের মধ্যে 1,০০1 যে পার্থক্য হুষ্টি 
করিয়াছেন তাহা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নহে । গৌণগুণ যেমন সংবেদন ব্যতীত 
আর কিছুই নহে, মুখ্যগ্তণও তেমন সংবেদন ব্যতীত আর কিছুই নভে; ইহাদের 
কাহারো কোন বাস্তব-সত্তা নাই । ধর আমি একটি ফল দেখিতেছি ; ইহার এক 
বিশিষ্ট বর্ণ, গন্ধ এবং শ্বাদ আছে; অধিকন্ত ইহার এক নিজন্বম আকুতি, আয়তন 
এবং ঘনত্ব আছে। বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদ--ইহাদিগকে গৌণগুণ বলা হয় 
[.০০-এর মতে ইহাদের প্রত্যেকটিই সংবেদন মাত্র, মনেব মধ্যে উদিত হইয়] 
মনের মধ্যেই লীন হইয়া যাঁয়। উত্তরে 7361]6159 বলেন, ফলেন আকুতি ও 
আয়তন সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য নহে কি? ইহাঁধিগকে মুখ্/গুণ বলা 
হয় বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা! যাইবে যে ইহারাও সংবেদন ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। চোখ দিয়া দেখিয়! বা হাত দিয়া স্পশ করিধা বুঝিতেছি যে, 
ইহার আকার কিঞ্চিৎ গ্লোল এবং ইহার ওজন খুবই সামান্ত । কিন্তু আমব! জানি 
যে চোখ দিয়! দেখিয়া বা হাত দিয়! স্পর্শ করিয়া যাহ! পাই তাহা সংবেদন 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। দর্শন-সংবেদন, স্পর্শ-সংবেদন--সবই সংবেদন, 
এবং সংব্দন মাত্রই মনের জিনিষ, বাহিরের জিনিষ নহে । এইভাবে বিশ্লেষণ 
করিলে বুঝা যাইবে যে ফলটিব কোন স্বতন্ত্র স্তা নাই ; ইহা কতকগুলি সংবেদনের 
সমষ্টিমাত্্র। মোট কথা, ইহার সন্বন্ধে যাহাই আমরা বলি না কেন--সবই 
সংবেদন-লন্ধ মানসিক তথ্য মাত্র। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, 
বহির্জগৎ বা জড়জগৎ বলিয়া! কোন কিছু নাই ; যাহা কিছু আছে সবই আমাদের 
মনের মধ্যে ভাবধারা রূপে বিরাজ করিতেছে । 

ইহাকে ভাববাদ ([9681150) ) বলে। এই মতানুসারে পৃথিবীর সব 
জিনিষই ভাবরূপে বা! ধারণারূপে অর্থাৎ মানসরূপে আমাদের চেতনার মধ্যে 
প্রতিভাত হইয়। বিরাজ করে। চেতনার মধ্যে যাহা প্রতিভাত হয় না, 
তাহার কোন অস্তিত্ব থাকিতে পাবে না। স্থখ-ছুঃখ, হিংসা-ছেষ প্রভৃতি 
জিনিষ যে চেতনার বাহিরে থাকিতে পারে না--তাহা সকলেই জানে 


জ্ঞানের বিষয়বস্ত্ব ২৬১ 


ইহাদের প্রত্যেকটিই মানসিক ব্যাপার, চেতনার মধ্যে উদ্দিত হইয়া চেতনার 
মধ্যেই ইহার! লয় প্রাপ্ত হয়; চেতনার বাহিরে ইহাদের কোন স্বতঙ্ব 
অস্তিত্ব নাই । কিন্তু টেবিন্ব চেয়ার, ফল ফুল--উহাদেরও কি কোন স্বতস্ত 
অস্তিত্ব নাই? ভাববাদ্িগণ বলেন, উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অর্থ কি? ধর, 
বহির্জগতে একটি টেবিল আছে; কিন্তু কোন লোকই উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে 
পারিতেছে ন|; তাহা হইলে উ5।র থাক1 বা ন! থাকার মধ্যে পার্থক্য কি? যাহা 
আমার বা তোমার বা আর কাহারো চেতনাদ্র মধ্যে প্রতিভাত হয় না, তাহার 
অস্তিত্ব আঁমর। জানিতে পারিব কি করিয়া? আমাদের মনের মধ্যে উহার 
অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে তো আমর! উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিব? 
তাই 0601০ বলেন যে, যাহা আমাদের মনের মধ্যে ভাব বা ধারণা স্যি 
করিতে পারে, আমরা শুধু তাহারই অস্তিত্ব স্বীকার করি; চেতনা-বহিষ্ভূত 
জিনিষের অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নহে (7856 5৪0 0610101 )। 


সমালোচনা 2 (50117051879 ) 

উপরিউক্ত মতবাদকে ইংরাজীতে ৪0)6০6€ [0681150) বলে। 
৪0151০৮৮০, কারণ এই মতে, জ্ঞাতার ভাবধ।র1 ব্যতীত অন্য কোন বস্তবরই শ্বতস্ত্ 
অস্তিত্ব নাই। পুথিবীতে যাহ। কিছু আছে সমস্কই জ্ঞাতার ভাবধারারূপে 
বিদ্যমান আছে, জ্ঞাত-নিরপেক্ষ কোন পদার্থ নাই। এখানে একটি কথা 
আছে । আমি ঘরের মধ্যে উপস্থিত আছি এবং সম্মুখে টেবিলের উপর 
একখানি বই দেখিতেছি । এক্ষেত্রে আমি নিজে পুস্তক প্রত্যক্ষ করিতেছি, 
অতএব পুস্তকের অস্তিত্ব আমকে ত্বীকার কাগতেই হইবে। কিন্তু ধর, 
আমি যদ্দি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাই, তাহা হইলে পুস্তকের কি হইবে? 
তখন কি সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকের অস্তিতও অবলুপ্ত হইয়া যাইবে? 9616165 
বলেন, তাহা হইবে কেন? আমি ঘরে নাই বটে, কিন্তু ন্য লোক তো 
আছে; যে আছে, সে যখন ইহ] প্রত্যক্ষ করিতেছে তখন ইহা তাহার 
মনের মধ্যেই বিরাজ করিতেছে; তাহা হইলে ইহার আস্তত্ব অবলুপ্ধ 
হইবে কেন? কিন্তু আমরা যদি বলি যে ঘরের মধ্যে তখন কেহই নাই, 
সকলেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কি হইবে? 
7306189 বলেন, তাহাতেও ইহার অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইবে না) কারণ, 
ঘরে কোন মানুষ না থাকিলেও ঈশ্বর তো সর্বন্রই আছেন। মান্ষের মনে 
যাহা বিরাজ করে তাহার যেমন অস্তিত্ব আছে, ঈশ্বরের মনে যাহা বিরাজ 
' করে তাহারও ঠিক তেমনি অস্তিত্ব আছে। অতএব কোন ক্ষেত্রেই পুস্তকের 
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অস্তিত্ব অহ্বীকার কর! যায় না; আমার মনে বিরাজ না করিলে ইহা আর 
কাহারো মনে তো! বিরাজ করিতে পারে; অন্ততঃ ঈশ্বরের মনে তো নিশ্চয়ই 
বিরাজ করে, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ | 

ইহার উত্তরে [70106 বলেন যে, বিভিন্ন মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে 
বার্কলির ব্যাখ্যা খুব সহজ হয় বটে, কিন্তু বার্কলির পক্ষে নিজ মনের 
অস্তিত্ব ব্যতীত অপর কোন মনেবই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নহে। 
ধর। যাউক, আমি ছাড়াও আব একজন মননশীল কর্তা আছেন কিন্ত 
আমার চেতনার বাহিরে তে৷ তাহার অস্তিত্ব সম্ভব নহে; তীহাকে থাকিতে 
হইলে আমার মনের মধ্যেই তীভাকে থাকিতে ভইবে। আমার মনের 
বিষয়ীভূত্ত না হইলে আমি তাহার অস্তিত্ব স্বীকার কবিব না? ঘে কোন 
মননশীল কতার কথ লওয়া যাউক না কেনঃ এমন কি ঈশ্বরকেও আমার মনের 
মধ্যে ধারণারূপে বিরাজ করিতে হইবে; নতুবা উহার অস্তিত্ব আমি স্বীকার 
করিতে পারি না। ইহার সরল অর্থ-_আঁমি ছাঁড়া পৃথিবীতে আর কিছুই 
নাই, আমিই একমাত্র সত্য। তাই ঈশ্বরকেও তাহার অস্তিত্ব বজায় 
রাখিতে হইলে আমার নিকট আসিতে হয়; আমার মনে যদি তিনি ধারণারূপে 
বিরাজ করিতে পারেন, তবেই তাহার অস্তিত্ব স্বীরুত হয়, নতুবা তিনিও মিথ্যা 
হইয়া পড়েন । পৃথিবীতে যাহা কিছু সত্য, সবই আমার মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত 
আছে; আমার বাহিরে সত্য বলিয়া কিছুই নাই। এইপ্রকার দত্তোক্তিকে 
ইংরাজীতে 9০119159, বলে 3) ১০1৪ - কেবল, 15৪ -'আমি | 

আমর পূর্বেই বলিয়াছি, 3611616% ঠিক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চান 
নাই; আমি ছাড়াও অন্তান্ত মননশীল করার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করেন; 
ঈশ্বরের স্বাধীন সতত তো তিনি শ্বীকার করেনই । কিন্তু স্বীকার করিলে 
কি হয়? স্বীকার করাকে প্রমাণ করা] বলে না। [09 তাহার মৃত- 
বাদকে সবিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বার্কলির মতবাদের অপরিভার্ষ 
পরিণা ম---93115190) ; এই পরিণতি হইতে তাঁহার মতবাদকে রক্ষা করা 
যায় না। এমতাবস্থায় বার্কলির মতবাদ গ্রহণ করা আদাদের পক্ষে মোটেই 
সম্ভব নহে। কারণ, ইহা যদি ঠিক হয়, তবে আমাদের সামাজিক জীবন 
বলিয়া কিছুই থাকে না; প্রত্যেকেই এক একজন সত্যন্বূপ দেবতায় 
পরিণত হইয়া পড়ে । আমি যাহা জানি তাহাই যদি শুধু সত্য হয়, তবে 
সত্যের মাপকাঠি বলিয়া কিছু থাকে কি? তখন সত্য ও মিথ্যার কোনই 
প্রভেদ থাকে না, সব একাকার হইয়া যায়। 
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এই অস্ভ্তব পরিণতি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বহির্জগতের অস্তিত্ব 
এবং বহু বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইধে। ক্যাণ্ট ঠিক তাহাই করিয়াছেন। 
বার্কপির স্তায় তিনি শুধু মানসিক-ভগৎ লইয়া তৃপ্ত রহেন নাই; আমাদের 
মনেব বাহিরে যে এক স্বতন্ত্র জগৎ আছে, তাঁহাও তিনি ম্বীকার করিয়াছেন। 
এ বিষয়ে ক্যাণ্ট এবং লক একমত, তবু তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
আছে । লক বলেন, যাহা বাহিরে আছে তাহার এক ধারণ। আমাদের 
মনেব মধ্যে প্রতিবিহ্বিত হইয়া থাকে; ফলে এই ধারণার মাধ্যমে আমর 
সেই বহির্বস্থর কথা অবগত হইযা থাকি | কিন্ত ক্যাণ্ট বলেন, ইহ। অসম্ভব । 
আখদের মানস ছবি সত্যই বহিবস্তব অগ্রূপ কি না তাহা কেমন করিয়া 
জানিতে পার। যায়? পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার! সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমে! জিনিস; 
বাস্তব সন্তা আছে বহিঞ্গতে, আব মানসছবি আছে মনোজগতে । ইহাদের 
মধ্যে আমর! শুখু সস ছবির কথাই ভ1নতে পাবি; বাস্তব সত্তার কথা 
জানিতে পারা আমাদেব পক্ষে সম্ভব নহে; কারণ, ধাহা সম্পূর্ণভাবে মনের 
অগোচবে বিছ্বামান থাকে তাহাকে কি করিষা মনের বিষয়ীভূত করা যার? 
এইখ[নেই লকের বিপদ । এই বিপদ হইতে রক্ষা প"*ইবার জন্য ক্যাণ্ট বলেন 
যে আমাদের মনেৰ অগোচরে যে বাস্তব সত্তা প্রচ্ছন্ন আছে তাহা চিরকালই 
অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয বঠিষা যায়। আবার এইখ|নেই ক্যাণ্টের সহিত লকের 
পার্থক্য; লকের মত।গুসাবে, প্রচ্ছ্ন থাকিলেও ইহা অজ্ঞাত নহে; আব 
ক্যান্টের মতান্চসারে ইহ1 চিরকালের জন্যই অজ্ঞাত ও অজয় । 

চেতনাতীত এই অজ্ঞাত সত্তাকে ক্যণ্ট “]71105-115611 বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন, ইহ| নিক্ুপাপি-নিগুণ-সন্তা । চেতনার মধ্যে প্রকাশিত 
হইলে ইহাব আর এই শিগুণ-অবস্থা থাকে না, চেতনা সম্পাতে ইহা তখন 
চেতন।-গুণসম্পনন হইয়া যায়। অতএব চেতনার মধ্যে প্রকাশিত ন| হইয়। 
অপ্রকট অবস্থায় যাহা আদি ও অক্ত্রিমভাবে বিরাজ কবে, তাহকেই তিনি 
পু১105-30-55551£ বলেন । ইহাব কোশ প্রকাশ নাই, বিকার নাই; নিবিকার 
নিরুপাধি হইয়। চেতনাব বাহিরে বিরাজ করে বলিয়া-- ইহা চিরক।লই অগ্জোত 
ও অজ্ঞেয় রহিয়া যাষ। ক্যাণ্ট ইহাকে 701105-1-1656]6 বলিয়াছেন, তবে 
সাধারণতঃ ইহাকে ইংরাজীতে টব০০০0617010, বল। হয়। 07017361012 
অর্থাৎ অপ্রকট সত্তা; ইহার প্রকাশিত সন্তাকে 105617010067507 বা 
আবভাপিক সত্তা বলা হয়। অবভান মানে প্রকাশ বা স্ফুরণ। অপ্রকট 
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বা পারমাথিক সত্তার এই প্রকাশ বাঁ স্ফুরণ সম্বন্ধে ক্যাণ্টের নিজম্ব কিছু 
বক্তব্য আছে। তিনি বলেন পারমাথিক সন্তা আমাদের মনের উপর ক্রিয়া 
করিয়া নানাপ্রকার সংবেদন স্ষ্টি করে; কিন্তু শুধু সংবেদন আসিলেই জ্ঞান 
হয় না; এই সকল সংবেদনকে যথাযথভাবে জংবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। 
ইহাই মনের আসল কাজ। আমাদের মনের মধ্যে যে-সকল জ্ঞানম্ত্র নিহিত 
আছে--তাহাদের সাহায্যে আমর] সংবেদনগুলিকে যথাধথভাবে সংবদ্ধ করিয়া 
ফেলি। এইভাবে মনের সক্রিয় প্রচেষ্টায় ষে জ্ঞানসৌধ রচিত হয়, তাহাকে 
আমরা আবভাসিক জ্ঞান (0069020628] 1)0%18056 ) বলিতে পারি । উহা 
পারমাথিক জ্ঞান নহে) কারণ পারমাথিক সত্তা চিরকালই চেত্ুনাতীত সন্তা, 
ইহাকে চেতনার মধ্যে ধরা যায় না। যাহাকে চেতনার মধ্যে ধরা যায়, তাহা 
ইহার আবভাপসিক রূপ মাত্র, পারমাথিক নহে। চেতনার মধ্যে আধৃত হইলে 
ইহার পারমাধিক রূপ আর থাকে না; তখন ইহা অবভাসিত হইয়া যায়। 
এই প্রকার চেতনাতীত ([:81550610061065] ) পারমাথিক সম্ভার উপর 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বলিয়। ক্যাণ্টের মতবাদকে 051050217061091- 
190 বলা হয়। তবে ইহাকে 1102000)610811510-৩ বল। হইয়া থাকে, 
কারণ পারমাথিক সত্তার উপরে তিনি ঘত গুরুত্বই আরোপ করুন না কেন, 
এই পারমাথিক সত্তা আমাদের নিকট চিরকালই অজ্ঞাত রহিরা যাঈতেছে 
কেবল ইহার আবভাসিক ( 01061501962108] ) বূপই আমর। অবগত হইতে 
পারিতেছি। কিন্তু সে নামেই ইহাকে অভিহিত কর! হউক না কেন, ক্যাণ্টের 
মতবাদ বিশ্বদ্ধ 10681157) ব্যতীত আর কিছুই নহে। বুদ্ধিহ্ুত্রের সাহায্যে 
ংবেদনগুলিকে স্থুসংবদ্ধ করিয়া মনের মধ্যে আমরা যে জ্ঞান-সৌধ রচনা 
করি-_তাহার কোনই জাগতিক অস্তিত্ব নাই; উহা সম্পূর্ণ মানসিক হুট; 
ফলে আমরা ভাবের রাজ্যে বিচরণ করি, বস্তর রাজ্য নহে। 
091608555 106811975 (1715551) 
তাহা! হইলে দেখা গেল যে ক্যাণ্ট, বস্ত ও ভাব-_ছুইয়েরই অস্তিত্বে 
বিশ্বাম করেন। কিন্তু বস্তকে তিনি সম্পূর্ণ চেতনাতীত মনে করেন; সেইজন্য 
তাহার মতবাদের মধ্যে বস্তবাদের কোন প্রকাত্র ছৌয্াচ লাগিতে পারে 
না; ফলে তাহার মতবাদ বিশুদ্ধ ভাববাদে পরিণত হইয়া যায়। তিনি 
বলেন যে এই বস্ত-সত্ত। সম্পূর্ণ চেতনাতীত সত্ব। ( ০2006190 )) চেতনার 
মধ্যে ইহার কোন স্থান নাই, ইহার স্থান চেতনার বাহিরে । ইহা যখন 
চেতনার মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন ইহার পারমাথিক রূপ আর থাকে 


জ্ঞানের বিষয়বস্তব ২৬৫ 


না, ইহা তখন আব্ভাসিক ( 18615010600 ) রূপে আমাদের নিকট 
প্রতিভাত হয়। ক্যাণ্টের এই মতবাদের সমালোচনায় 17586 বলেন যে 
পারমাথিক সান্তা ও আবশ্াসিক সত্তার এই প্রকার বিভেদ স্থ্টি করা মোটেই 
সঙ্গত নহে। যাহাকে পাবমাথিক সঙ! ( ই০806000,) বল। হইতেছে, তাহা 
কখনও চেতনাতীত হইয়। অপ্রকট থাকিতে পাবে না; থাকিতে হইলেই উহাকে 
চেতনার মধ্যে অবভাসিত তইয়া থাকিতে হইবে । আর যাহাকে আবভাসিক 
সত্তা (13670235700) বল। হইতেছে, তাহ।ও কথন পারমাথিক সত্বা হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ পারমাথিক সত্রাই চেতনার মধ্য 
দিয়া আমাদের নিকট অবভাপমিত হইয়। থাকে; অতএব ইহ পারমাথিক. 
পত্ত/রই আত্মপ্রকাশ মাত্র। 

একটি উদাহরণ দরিয়া কথাটি বুঝান যাউক। ধর, আমর] মনকে বলিলাম 
০3076001, আর সুখ-দুঃখ ইচ্ছা-ছেষ প্রর্ততি ক্রিয়াকে বলিল।ম 10১০০০- 
1)61)010) | কিঞ্ত মন কি এইসব ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এককভাবে 
বিরাজ কবিতে পাবে? মোটেই না; তাহা হইলে ইহ। শৃন্গর্ভ পদার্থে 
পরিণত হইয়া যায়। যে মনের মধ্যে সুখ-দুঃখ, ইচ্ছাদ্েষ প্রভৃতি কোন প্রকার 
ভাব ব| ক্রিয়। নাই, তাহ] তৌ। মন শহে, তাহ! শুন্ত পদার্থ মাত্র; উহার 
স্বরূপ কল্পনা! কব। মামাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব মনকে বিরাজ করিতে 
হইলে স্খদ্ুঃখ প্রতি মানসিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়াই তাহাকে বিরাজ করিতে 
হয়। তাই আমরা বলিঘাছি যে পারমাথিক সত্তা (23০7000 ) অপ্রকট 
হইয়। বিরাজ করিতে পারে না ১ 77502267501,-এর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াই 
ইভা বিরাজ করে। আবাব যাহা আবভাসিক সত্তা ( 61962003600) ), 
তাহাও ইহার পারমাধিক সভা (১০925609%) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ 
করিতে পারে না। যখন স্থখছুঃখ প্রভৃতি ভাবের উদয় হয়, তখন কি 
তাহারা মন হইতে বিচ্ছিন্ন ভইয়। নিরবলম্ব ভইয়া বিরাজ করে? মোটেই 
না, বস্তুতঃ মনই উহাদের মধ্য দিয়া! আত্মপ্রকাশ লাভ করে; অর্থাৎ উহারা 
মনেরই প্রকাশিত ব! অবভাদিত রূপ। 

তাহা হইলে দেখা গেল ষে, ক্যান্ট যে চেতনাতিরিক্ত (৫%৮০-0360091) 
সত্তার কথা বলিয়াছেন তাহা চেতনাতিরিক্ত হইলেও চেতনাতীত নহে ; চেতনার 
মধ্য দিয়াই উহা আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছে । হেগেলের এই মাতবাদকে 
09)০6%০ 19681190) ব| 10691-06911507 বলে । ইহাতে চেতন ও অচেতন, 
ভাব ও বস্ত-_উভয় প্রকার সত্তারই অস্তিত্ব স্বীকার কর। হইয়াছে। হেগেল বলেন 


২৬৬ দর্শন প্রসঙ্গ 


ব্রহ্ম কখন স্থষ্থি ছাড়া থাকিতে পারেন ন13 শ্টির মধ্য দিয়! তিনি নিরন্তর আত্ম- 
প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। হেগেলের এই ব্রহ্ষকে বেদান্তের ভাষায় আমরা 
চিৎ» ([২8909, 0:0709010091)698 ) বলিতে পারি ; তিনি অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ] 
তিনি শুধু মানুষের মধ্য দিয়! আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তাহা নহে; স্র্য-চন্দ্র-গ্রহ 
নক্ষত্র গ্রভৃতি অচেতন পদার্থ এবং জীব্জন্ত পশুপক্ষী প্রভৃতি চেতণ পদার্থ-__সকল 
পদার্থের মধ্য দিয়াই তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেছেন । অতএব চেতন ও 
অচেতন-_সকল পদার্থেরই মূলে আছেন তিনি। ইহ। হইতে বুঝ। যাইবে যে, 
চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে কোন মুলগত পার্থক্য নাই ; বরং মূলে তাহারা 
একই--একই ব্রন্দের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। তাই হেগেল বলেন যে আমাদের 
পক্ষে জ্ঞান লাভ কর মোটেই কঠিন নহে । কারণ, যে ব্রহ্ম আমার মনের মধ্যে 
প্রকাশিত আছেন সেই ব্রন্ম সুর্ধ-চন্দ্রের মধ্যেও গ্রকটিত আছেন ; অতএব আমি 
যখন স্থর্য-চন্ত্রের কথা চিন্তা করি, তখন কোন বিজাতীর বস্তুর কথা চিন্তা করি না। 
তখন ব্রক্মেরই চেতনরূপে আমি ব্রদ্মেরই অচেতন রূপের কথা চিন্তা করি । “] 
10507 168]1 11) 50 9 25 1 10 0086 1২691169 17)9596]0” (-102015619) | 
শুধু তাহাই নহে, ব্রন্মও আমাদের নিকট অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় থাকিতে পারেন না; 
কারণ ব্রহ্ম তো আমাদের নিকট কোন বিজাতীয় পদার্থ নহেন; আমর! তে। 
তাহারই প্রকাশ মাত্র । আমাদের বুদ্ধি তাহারই বুদ্ধি, আমাদের চিন্তা তাহারই 
চিন্তা_-শুধু আমাদের মধ্যে,পরিমিত হইয়া একটু সসীমরপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র । 
নতুবা ঈশ্বরের সেই অনন্ত অসীম জ্ঞানই আমাদের মনের মধ্যে প্রতিভাত 
হইতেছে ; তিনি যাহা জানেন আমরাও ঠিক তাহাই জানি, তিনি যাহা চিন্তা 
করেন, আমরাও ঠিক তাহাই চিন্তা করি। *৮/6 15001010 আ0৪6 1793 
811290% 17620) (19009196000 0% 03০৮ । এমতাবস্থায়, ব্রহ্ধকে অজ্ঞাত বা 
অজ্ঞেয় বলিয়। বর্ণনা করা যায় কি করিয়া? আমরা যখন ব্রন্মেরই আত্ম প্রকাএ 
মাত্র তখন ব্রহ্ম কি করিয়া! আমাদের নিকট জজ্ঞাত থাকিতে পারেন ? 





এক ভিহম্পণ অশ্রগাজ 
জ্ঞান জু বর ( 05885207158 ) 


কিরাত 80 08551851105 

জ্ঞানতত্ব প্রসঙ্গে আমরা এখন যে বিষষ আলোচনা করিব-_তাভার 
ইংরাজী নাম 00866907155; বাংলায আমর! জ্ঞান-স্তত্র বলিযা অভিঠিত 
কবিষাছি । জ্ঞান-সুত্র বলিতে কি বুঝায় তাহা আমর যথাস্থানে ব্যাখ্য 
করিয়াছি, এবং তৎপ্রসঙ্গে তিন প্রকাব জ্ঞন-স্ুত্রের নাম উল্লেখ কবিযাছি । 
যখা, স্থান, কাল এবং কাধ-কাবণ-তঞ্। ইহাদ্বে মধ্যে স্কান ও কাল সম্বন্ধে 
পূর্বেই আলে।চনা কব ভয়াছে ; এখানে মামবা কাধক।বণ-তক আলোচন। 
কবিব। তবে এই কার্ধ কাঁবণ-তন্বের সহিত আব একটি শন্সেব অতি গভীব 
স্গন্ধ আছে, উহার নাম ড্ব্য-তত্ত্ব (50159190006 )7 বস্তৃতঃ এই দ্রব্যাকেই 
অনেকে মুল 'তব্ব বলিব! "ভিত করেন, গেতেতু এই ভ্রবাই কাবণ' রুপে ক্রিয়া 
কণবিদ। “কাথা উৎপাদন কব। অতএব বগদান প্রবন্ধ ন্মামবা মোট ছুইটি 
তত্র সম্বন্দে আলোচন। কবিব_দ্রব্য-তন্ত্ব এবং কাধ-কারণ-তন্ত্ব । » 

আমরা 0956০: “বকে বাংলাধ কত নামে অভিঠিত কবিয।চি । কিন্ত 
09659০7 শব্দের প্রকৃত অর্থ সুত্র নহে 08৮৪০ মানে 01610865 বা 
বিধেয় পদ । 54৮1০০৮ ব! বিবববন্থ সম্বন্ধে যাভা বলা ভয় তাঁহ।কেই বিধেষ পদ ব। 
[1591080 বলে । যেমন “ইহা আগুণ” এক্ষেত্রে ইভা” 80915০৮ এবং 
ইহার সম্বন্ধে যাঁ»। বলা হইতেছে অর্থাৎ “আ ৭৮ 01591085 1 সেইছপ “ইহা 
টেবিল” “উভ] চেযার”ঃ “ইভ বেঞ্চ” ইত্যাদি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 9916০, ভি”) 
কিন্ত ইহার সম্বন্ধে যাভা বল। হইতেছে (অর্থাৎ 0:50108০ ) প্রতোক ক্ষেত্রেই 
বিভিন্ন, কখন “টেবিল” কথন “চেয়ার”, কখন “বেঞ্চ” ইত্যাদি । তবে এখানে 
একটি কথ। মনে রাখিতে ভইবে ; টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ প্রত্যেকটিই বিভিন্ন 
বস্ত বটে, কিন্তু উহ্াদেব প্রত্যেকটিকেই আমর। এক সাপাবণ নামে আঠিঠিত 


** ততান-স্ত্র গ্রধান্তঃ চাঁধিটি , ইহাদের মধ্যে দুইটি সুত্র কথা পূর্বেই ব্যাখ্যা কর। হইন্াছে, 
যথ। *স্থান” এবং "কাল" ; বাকি ছুইটি হুত্র এখানে ব্যাধ্যা করা হইবে বথ! “দ্রবা” এবং “কাধ- 
কারণ-তন্ব” । ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ পৃথকভাবে আলোচ৮* করা হইতেছে; কারণ সুএগুলি 
একটু নীরস ব্যাপার; অতএব সবগুলি ুত্রই যদি একসঙ্গে উপস্থাপিত কর! হয়, তাহ! হইলে 
বিষয়টি আরও নীরস হইয়া যাইবার সম্তাবৰ আছে; একই সঙ্গে এতগুলি শুদ্ধ বিষয় নাও 
ভাল লাগিতে পারে। সেই সম্ভাবনা! পরিহার করিবার জন্যই শুত্রগুলি এইরূপ পৃথক পৃথক 
ভাবে আলোচন! কর! হইল । 
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করিতে পারি, থা দ্রব্য বা 80108006 । টেবিল যেমন এক দ্রব্য, বেঞ্চও 
তেমন এক দ্রব্য ; অতএব উহার! যতই বিভিন্ন হউক না কেন, দ্রব্য হিসাবে 
উহার1 সমান । এমতাবস্থায় 2:591০806 নির্দেশ করিতে গিয়। আমরা! যদি বিভিন্ন 
পদার্থগুলির নামোলেখ লা! কারয়া তাহাদের সাধারণ নাম যে দ্রব্য উহাই 
শুধু উল্লেখ করি__তাহা হইলে কোনই অন্যায় হয় না। ইহা ঠিক) তবুও 
দ্রব্কে আমরা চ5910806 না বলিয়া 08662019 বলি; কারণ দার্শনিক 
ব্যাখ্যার জন্য ইহাদের পার্থক্যের দিকেও লক্ষ্য রাখ দরকার । 1601080 
বা বিধেয় পদ বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্নরকমের হইতে পারে, যেমন টেবিল, 
চেয়ার ইত্যাদি ; ইহার! প্রত্যেকটিই বিচিত্র, বিভিন্ন ও মূর্ত ; কিন্ত 08658০:5-র 
মধ্যে কোন বৈচিত্র্য বা! বিভিন্নত। নাই, সর্বক্ষেত্রেই শুধু ভ্রব্য। আর একটি 
উদাহরণ; আমি বলিলাম “টেবিল উপবে আছে বা নীচে আছে, অফিসে আছে 
বা ক্লাসে আছে”। প্রত্যেক ক্ষেতেই 51০0 টেবিল, কিন্তু 71:6010865 
বিভিন্ন, যেমন “উপরে আছে, নীচে আছে” ইত্যাদি । বে ইহারা যত বিভিন্নই 
হউক না কেন, ইহাদের প্রত্যেকেরই এক সাধারণ গুণ আছে, যথা স্থান-ব্যাপ্তি। 
উপরে বা! নীচে, ক্লাসে বা অফিসে যেখানেই থাকুক না কেন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
টেবিলটি কিঞ্চিৎ স্থান দখল করিয়া বিরাজ করিতেছে ; অতএব উহ|র। ধতই 
বিভিন্ন হউক ন! কেন, স্থান হিসাবে উহার অভিন্ন । তাহা! হইলে “উপরে শীচে, 
অফিসে ক্লাসে” প্রভৃতি পদকে যেমন আমরা [7৭:০9 বলিতে পারি, স্থান- 
ব্যাপ্তিকেও তেমন 7151086 বলিতে পারি । কিন্ত সাধারণত: তাহ বলি 
না; যাহা বিভিন্ন ও বিচিত্র--সেই পুথক পুথক স্থানকে 0:6108৮ বলি; আর 
যাহা উহাদের সাধারণ গুণ, সেই বৈচিত্র্যবিহীন স্থান-ব্যপ্তিকে 08658০915 বলি । 
সেইরূপ, “রাম গতকল্য এখানে ছিল, আজ নাই, আগামী কাল আসিবে”--এখানে 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে ১0016০% রাম, কিন্ত 0:০0$০865 বিভিন্ন, যেমন “আজ” “কাল” 
ইত্যাদদি। তবে যত বিভিম্নই হউক ন। কেন, ইহাদের প্রত্যেকেরই এক সাধারণ 
গুণ আছে, যথা কালব্যাপ্তি। অতএব “আজ; “কাল; প্রভৃতি পদের হ্যায় 
কালব্যাপ্তিকেও আমর] 0:5৭1০8৮ বলিতে পারি । তবে সাধারণতঃ তাহা করি 
না) যাহা বিভিন্ন ও বিচিত্র, সেই পৃথক মুহ্ততগুলিকে চ:591০90০ বলি; আর 
যাহা তাহাদের সাধারণ গুণ, সেই বৈচিত্র্যবিহীন কালব্যান্ত্িকে 08658915 বলি । 

প্রব্যস্থান ও কালের পরে আর একটি 0০85£01গ লওয়! যাউক ; তাহার 
নাম কার্ধকারণ-তত্ব (0:885911) | ইহাকেও প্রকারাস্তরে 21591086 বল। 
যাইতে পারে। যেমন, “আগুনে হাত পুড়িয়া গেল বা “আগুনে বাড়ী ধ্বংস 
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হইয়া গেল”, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 21৭)০৪ বিভিন্ন ১ কিন্তু একটু চিন্তা কবিলেই 
বুঝা যাইবে যে যতই বিভিন্ন হউক না কেন, উহাবা একই কাধ কাবণ-তত্বেব বিভিন্ন 
প্রকাশ মাত্র, প্রাত্যক ক্ষেত্রেই আগুন কপ কাবণেব ফলে বিভিম্নবূ্প কার্ধ 
সম্পাদিত হইতেছে । অতএব কার্ধ-কাবণ তত্বকেও [0167086 বল! যাইতে 
পাবে? কিন্ সাধাবণতঃ তাহা আমবা করি না, স্থান, কাল ও দ্রব্যেব হাষ 
ইহাকেও ইংবাজীতে 0969019 নামে অভিহিত করিয়া থাকি । 

এইভাবে যে কোন বাক্য ব। চিন্তা-কণ।ব কথা লওয়া যাউক ন। কেন, দেখ! 
যাইবে প্রাতাকটিব মধ্যেই কোন না কোন 0969০: নিহিত আছে । যেমন, 
“জাহাজ বুধবাবে ছাটিবে” ১ এখানে জাহাজ “দ্রব্য এবং বুধবার কাল? 
“গ|7 ফুল ফুটিযাছে”, এখনে যল দ্রব্য এব* গান "স্থান? ॥ ন্দুকেব গুলীতে 
পাথাটিব মৃত্যু হইযাছে'-_এক্ষোঅআ স্থান ও কাল" অপেক্ষা কায কাবণ তত্বই 
বিশেষভাবে উল্লেখ কবা ভইযাছে । মোট কথা, এমন কোন বাক্য ব চিন্তা-কণ। 
থাকিতে পা « হাব মব্যে কোন একটি 0৪৮9০: নিহিত নাই । চিন্তা 
কবি'ত গেলেই কোন একটি 0969০: কে কেন্দ্র কবিয়া চিন্ত। কবিতে হয়। 
এক কথায, হহা আম্।দেব চিন্তা ব্রি'যাব অপবিাষ উপাদান । 

দ্রেব্য-তত্তব (90198152855) 

প্রথমে 8০515006 ব। ভ্রব্য-তব "মালোচনণ কব যাউক । দ্রব্য বলিতে 
আমবা সাধাবশতঃ [৬নটি কথা বুঝি, ইহাব গুণ, ইহাব শক্তি এবং ইহাব 
স্থায়িত্ব । একে একে এই কথাপ্তলি ব্যাখ্যা কব যাউক। প্রথমতঃ হহ। গুণের 
আধার । ন্যার দর্শন বলেন যে, কোন গুণই স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে বিস।* কবিতে 
পাবে না, কোন এক দ্রুব্যকে আশ্রয কবিয়া বিবাঙছ্গ করে। যেমন ধব, মিষ্ত্ব। 
ইহা কি নিববপন্ব হইয়া শৃন্তে থাকিতে পাবে ॥ মোটেই না, কোন এক দ্রব্যের 
মধ্যেই মিঃত্ব থকে, এই দ্রব্য ছাড়া মিষ্ট থাকিতে পারে না। তাই আমরা 
শুধু মিষ্ট বলি ন।, আমবা বলি, মিষ্ট গুভ, মিষ্ট চিনি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে চিনি 
বা গুড-_ দ্রব্য, আর খিষ্টত্ব উহাব গুণ। এক কথায়, দ্রব্যই সকল গুশেব আধাব, 
এই আধাব ব্যতীত গুণ থাকিতে পাবে না। তবে ভ্রব্য ব্যতীত যেমন গুণ 
থাকিতে পারে না, তেমন গুণ ব্যতীতও দ্রব্য থাকিতে পাবে না। যেমন, চিনি 
দ্রব্য | মনে কবা হউক ইহাব কোন গুণই পাই, অর্থ।ৎ যেসব গুণ ইহাতে 
আবোপ কব হয়, সে সব গুণই ইহা হইতে বাদ দেওয়া হইল , তাহা হইলে চিনি 
বলিষ। কেন দ্রব্য থাকিতে পাবে কি? চিনি আছে, অথচ ইহাব মিষ্টত্ব নাই, 
শুভ্রতা নাই, আয়তন নাই, ওজন নাই, এক কথায় কোন গুণই নাই , তাহা হইলে 
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রহিল কি? উহাকে তখন শূন্য ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? তাই আমর! 
বলিয়াছি ষে, দ্রব্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! গুণ যেমন আলাদ। ভাবে থাকিতে পারে 
না, সেইরূপ গুণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। দ্রব্যও আলাদা ভাবে থাকিতে পারে না। 
দ্রব্য ও গুণ__পৃথক বটে, তবুও ইহারা পরম্পরকে আশ্রয় করিয়া বিবাজ করে। 
তাই ব্রব্য ব্যতীত গুণের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, আর গুণ ব্যতীত দ্রব্যেরও 
কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব নহে। দ্রব্য না থাকিলে গুণ থাকিতে পারে না, আর 
গুণ না থ|কিলে দ্রব্যও থ|কিতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ ইহা শক্তির আধার। ইহার গ্রণ সম্বন্ধে যাহ। বলা 
হইয়াছে, ইহার এক্তি সন্বন্ধেও ঠিক সেই কথা প্রযোজ্য । প্রত্যেক দভ্রব্যেরই 
কিঞ্চিৎ শক্তি আছে, এই শক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহ। নিজ সত্তা বজায় রাখে। 
জীব্জন্ত, পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণবন্ত দ্রব্যের যে শক্তি আছে--তাহা আমরা 
সকলেই স্বীকার করি, সেবিষয়ে কাহারো কে।ন সন্দেহ নাই । কিন্তু জডদ্রব্যের 
শক্তি আছে কি না--সেবিষয়ে কেহ হয়ত সন্দেহ করিতে পারেন। সেইজন্য 
এখানে জীবজন্তর উদাহরণ না দিয়া জড়বস্তুর উদাহরণ দেওয়| যাউক | জড দ্রব্য, 
যেমন ধর টেবিল । টেবিলটি সরাইতে যাও, দেখিবে তোমার আক্রমণ প্রতিরোধ 
করিবার জন্য টেবিলও নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতেছে । অবগ্ঠ মানুষ যেভ|বে 
শক্তি প্রয়োগ করে, টেবিল ঠিক তেমনভাবে এপক্তি প্রয়োগ করে না। তবুও 
নিজের ভারে বলীয়ান হইয়া উহ! শিজের স্থানটুকুতে জাকিয়া বসিয়া থাকিতে চায়, 
সহজে স্থানচ্যুত হইতে চায় না। তবে তোমার শক্তির অধিক বলিয়া তুমি জোর 
করিয়া উহাকে স্থানচ্যুত করিতেছ, নতুব| উহা! নিজের স্থানেই দৃঢ় হুইয়া বসিয়া 
থাকিত। তুমি রাগ করিয়া টেবিলে আঘা'ত করিয়! দেখ, টেবিলও তোমার 
হাতে প্রত্যাঘাত করিবে, ফলে তোমার হাত কন্কন্‌ করিয়া উঠিবে। এক্ষেত্রে 
তোমার হাতে আঘাত করিল কে? বল! বাহুল্য, টেবিলটি স্বীয় ক্তি প্রকাশ 
করিয়া তোমাকে জব্দ করিয়াছে । এইভাবে বিচার করিলে বুঝ] যাইবে যে 
প্রত্যেক দ্রব্যেরই কিঞ্চিদধিক শক্তি আছে; তাই সহজে কেহ অপরেয় নিকট 
নতি স্বীকার করে না; অন্ততঃ নতি স্বীকার করিবার পূর্বে যথাসাধ্য প্রতিরোধ 
করিয়। থাকে | তবে এখানেও মনে রাখিতে হইবে ঘষে, শক্তি ছাড়া যেমন দ্রব্য 
থাকিতে পারে না তেমন দ্রব্য ছাড়াও শক্তি থাকিতে পারে না। দ্রব্যকে আশ্রয় 
করিয়া শক্তি বিরাজ করে, আবার শক্তির সাহাষ্যেই দ্রব্য ক্রিয়া করে। শক্তি 
বাদ দিলে দ্রব্য শুন্ঠ হইয়া যায়, আর দ্রব্য বাদ দিলে শক্তির কোন অস্তিত্ব 
থাকে না। সত্যই তো দ্রব্য না থাকিলে শক্তি থাকিবে কোথায় ? 
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তৃতীয়ত; ইহার স্থায়িত্ব । সকালে দেখিলাম একটি বালক লেখাপড়া 
করিতেছে, সন্ধ্যায় দেখিলাম সে খেলা! করিতেছে, এবং রাতে দেখিলাম সে 
ঘুমাইতেছে । তাহাকে বিভিন্ন অবস্থায় দেখিতেছি, অথচ সে যে একই ব্যক্তি 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । এক্ষেত্রে তাহার অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে, কিন্ত 
তাশ্ার সত্তার কোন পরিবর্তন নাই, সে যাহ! ছিল তাহাই রহিয়া যাইতেছে। 
গরমের ছুটীর পরে আসিষ। দেখি আমার টেবিলটির রং পরিবর্তন কর! হইয়াছে, 
আগে সাদা ছিল এখন কাল হইয়াছে । তবে গুণের এত পরিবর্তন সত্বেও উহার 
আধাব কিন্তু অপরিবতিত রহিঘা৷ গিয়াছে; আগে উহা যাহা ছিল এখনও ঠিক 
তাহাই আছে। দশ বৎসর পবে তোমাৰ পুর[তন ক্লাসে গিয়া দেখ, দেখিবে 
তুমি যে বেঞ্চে বসিতে সেই বেঞ্চের এক্তি কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, কেমন যেন 
একটু নড়বড় করে। কিন্তু উহ! যে পূর্বেকার সেই বেঞ্চ তাহাতে ক্থোনই সন্দেহ 
নাই, উহার উপরে ছরি দিয়া তুমি যে নাম খোদাই করিয়াছিলে তাহ। এখনও 
লেখা আছে ॥ “কক্ষত্রে দ্রব্যের শক্তি, ক্ষীণ হইয়। গিয়।ছে বটে, কিস্তু উহার সন্তার 
কোন পরিবর্তন হয নাই । সেইবপ, চারা গাছটি ধারে ধীরে বড় হইতেছে, 
উহাতে ফুল হইতেছে, ফল হইতেছে, কতরকমের পরিবর্তন হইতেছে । কিন 
তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ ষে উহা তোমাব সেই পুরাতন চারা গাছটি ব্যতীত 
আর কিছুই নহে; এত বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও উহার সন্তার কোন পরিবর্তন 
হইতেছে না । মোট কথা, উহার গুণের পরিবর্তন হয, শক্তির পরিবতন হয়, 
কিন্ত উহ।র বিশিষ্ট সত্তার কোন পরিবত্তন নাই । সমস্ত পরিবত্তনের মধ্যেও ইহ 
অপবিবতিত রহিয়া যাইতেছে । তবে ইহা যে চিরস্থাখী নহে, তাহা বলা বাহুল্য 
তবুও গুণ ও শক্তির তুলনায় ইহাব স্থায়িত্ব যে অধিক--সে বিষয় কোনই 
সন্দেহ নাই । 


হিউমের মতবাদ € 4১-9০৪1571988 ) 

দ্রব্য বলিতে কি বুঝি তাহা ব্যাখ্যা করা হইল । এখন আমাদের দ্বিতীয় 
প্রশ্ন এই £হ কোথা হইতে আমরা! দ্রব্য সগ্থন্ধে এই ধারণা লাভ করিলাম? ইহার 
উত্তরে অভিজ্ঞতাবাদিগণ (8:700105153) একরকম কথ! বলেন, আর বুদ্ধিবাদিগণ 
(0২809051195) অন্যরকম ব্লেন। প্রথমে অভিজ্ঞতাবাদিগণের উত্তর শোনা 
যাউক। অভিজ্ঞতাবাদী [70096 বলেন যে আমর! যে উপায়ে হুর্ষ-চন্দ্র-নক্ষত্রের 
কথা জানিতে পারি, ঠিক সেই উপায়ে দ্রব্যের কথাও জানিতে পারি। কারণ, 
হিউমের মতাহুসারে সর্বপ্রকার জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় অভিজ্ঞতা 
(73671670০6) | চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্ড্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি 


২৭২ দর্শন প্রসঙ্গ 


--তাহাকেই অভিজ্ঞতা-লন্ধ জ্ঞান বলে। এইভাবে আমরা সুর্য চন্দ্রের কথা 
জানিতে পারি, এবং ঠিক এইভাবে আমর! দ্রব্যের কথাও জানিতে পারি । 
আমি আজ দেখিতেছি টেবিলটি সাদা, আর তিন মাস পরে আসিয়া দেখিলাম 
ইহা কাল ; আজ দেখিতেছি বেঞ্চটি শক্ত, কয়েক বৎসর পরে দেখিলাম ইহা! 
নরম ভইয়া গিয়াছে ; আজ দেখিতেছি গাছটি ছোট, কয়েকমাম পরে দেখিলাম 
ইহা ফলফুলে সমুদ্ধ হইয়। উঠিয়াছে; সকালে দেখিলাম ছেলেটি লেখাপড়া 
করিতেছে, আর বিকালে দেখিলাম ছেলেটি মাঠে খেল! করিতেছে । প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমি বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি । 
এই প্রকার অভিজ্ঞতা হইতেই আমার মনের মধ্যে দ্রব্য সম্বন্ধে এক ধারণ|র উদ্ভব 
হইতেছে । অতএব ইহাকে অভিজ্ঞতা*্লন্ধ (4-0095665110911) জ্ঞান বল। যাইতে 
পারে। 

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, এক্ষেত্রে দ্রব্য বলিতে [02৪ যাহা! 
বোঝেন তাহা ঠিক দ্রব্য নহে, তাহা অন্ত জিনিষ। অতএব দ্রব্য বলিতে 
আমরা কি বুঝি আর হিউমই বা কি বোঝেন__তাহাই প্রথমে বিচার করা 
যাউক। আমরা বলিয়াছি যে, দ্রব্য মানে শুধু গুণ নহে, গুণের আধারও 
বটে ; কিন্তু দ্রব্য বলিতে হিউম শুধু গুণই বোঝেন, উহার আধারের প্রতি লক্ষ্য 
করেন না। তাহার মতানুসারে, চিনি বলিলে আমরা শুধু ইহার গুণ সমষ্টিই 
বুঝি, অন্য কিছু বুঝি না ; বুঝি যে ইহার রং সাদা, ইহার স্বাদ মিষ্ট এবং ইহার 
স্পর্শ অকোমল | কিন্তু আমর] জিজ্ঞানা করি, এই গুণগুলি জানিতে পারিলেই কি 
চিনির সম্বন্ধে সব কথা জান! হইয়া যায়? মোটেই না; কারণ, আমরা! পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, গুণগুলি তো! নিরবলম্থ হইয়] শূন্যে ঝুলিতে পারে না) ইহাদের জন্য 
এক আধার দরকার-_যাহাকে আশ্রয় করিয়া ইহার। বিরাজ করিতে পারে। 
কিন্ত সেই আধারের কথা৷ আমরা জানিতে পারিব কেমন করিয়৷ ? হিউম নিজেই 
স্বীকার করিয়াছেন যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্থাৎ ইন্ছিয়ের মারফতে» আমরা এই 
প্রচ্ছন্ন আধারের কথ জানিতে পারি না) ইন্ড্রিয়ের মারফতে আমরা শুধু ইন্জিয়” 
গ্রহ গুণের কথাই জানিতে পারি, ইহার আধারের কোন ধর ছোয়া পাই ন1| 
তাই হিউমের ম্তানুসারে দ্রব্য শুধু গুণের সমষ্টি মাত্র, ইহার কোন আধার নাই। 
কিন্তু ইহাকে তো ঠিক ভ্রব্য বল! যায় না; অন্ততঃ দ্রব্য বলিতে আমনা যাহ। 
বুঝি ইহা ঠিক তাহা নহে । আমাদের মতানুসারে দ্রব্য-আধার+গুণ; আর 
হিউমের মতে দ্রব্য মানে শুধু গুণ। কিন্ত আমরা জিজ্ঞাসা করি-__আধার-বিহীন 
হুইয়া গুণ কি কখন স্বতশ্্রভাবে থাকিতে পারে ? . তাহা তো সম্ভব নয়। অতএৰ 
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আধারের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু হিউম যাহা বলেন তাহাও 
ঠিক ; ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ইহার অস্তিত্ব জানা যায় না। তাহা হইলে স্বীকার 
করিতে হইবে যে অন্যবিধ উপায়ে আমরা ইহার অস্তিত্ব জানিয়৷ থাকি। একটু 
পরেই সেই ভপায়ের কথা আলোচনা কর! হইবে । 

গুণের পরে ক্রিয়ার কথা লওয়| যাউক। আমর। বণিয়াছি যে দ্রব্যের মধ্যে 
শুধু ক্রিয়৷ নাই, ক্রিয়ার উত্স3 ইহার মধ্যে নিহিত আছে । যেমন, টেবিলে 
আঘাত করিলে টেবিলও আমার হাতে প্রত]াঘাত করে। এক্ষেত্রে প্রত্যাঘাত 
ক্রিরামাত্র। কিন্তু এই ক্রিয়া আসিতেছে কোথা হইতে? কোথা হইতে এক্তি 
সঞ্চিত হইতেছে ? শক্তি সঞ্চারিত না হইলে তো কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে 
পারে নাং তবে এই শাঁক্তর উৎস কোথায়? আমাদের মতান্ুসারে দ্রব্যের 
মধ্যেই এই শক্তি নিহিত আছে; কারণ শক্তি তো শূন্ত হইতে নিঃস্ত হতে 
পারে না; কোন উৎস না থাকিলে ইহ নিঃহুত হইবে কোথা হই? তাই 
আমদের মতাগসারে দ্রব্য -শক্তির উৎস+শক্তির প্রকাশ । উৎস হইতে এন্ডি, 
নিঃসরণের ফলে ক্রিয়। সম্পাদিত হয়। কিন্য হিউম শুধু এহ ক্রিয়ার প্রর্ডিহ লঞ্চ) 
করেন, এই ক্রিয়ার মূলে যে 4-নিঃসরণ আছে তাহা তিনি ম্বাকার করেন না। 
বস্তুতঃ ইহ শ্বীকার করা তাহ।র পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ, দ্রব্য সন্বপ্ধে জ|ন 
ল/[ভের ভন্য তিনি সম্পণ ভাবে হন্দিয-অভিজ্ঞতার উপগ নির্ভর করেন। কিন্ত 
ইন্জিয়ের মারফতে অমর) শুধু [ভ্রয়া-প্রাত্রয়াহ লঙ্গ্য করিতে পারি, ইহার জন্য 
কোন শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে কি ন৷ তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। যেমনঃ 
টেবিল যে প্রত]াঘাত করে তাই। আমরা সকলেহ গুত্যক্ষ করি? কিন্তু ইহার জগ্ 
টেবিলকে ভিতর হইতে শঞ্জি, প্রয়োগ করিতে হইতেছে কি না তাহ! কি কথন 
প্রত্যক্ষ করা যায়? এবং যেহেতু উহা গুত্যক্ষ করা যায় না, সেইহেতু হিউম 
উহার অস্তিত্ব শ্বীকার করেন ন। তাই তাহার দ্রব্যের মধ্যে শুধু ক্রিয়। আছে, 
শক্তি নাই। কিন্তু আমরা ভিজ্ঞস। করি, শক্তি ব্যতাত কি কোন ক্রিয়। 
সম্পাদিত হইতে পারে ? তাহা তে? সম্ভব নহে, অতএব শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতেই হইবে। কিন্তু হিউম যাহা বলেন তাহাও ঠিক $ ইঞ্জিয়ের মাধ্যমে ইহার 
অভ্তিত্ব জান] যায় না। তাহা ধইলে স্বাকার করিতে হইবে যে, অন্ুবিধ উপায়ে 
আমর! ইহার অস্তিত্ব জানিয়া থাকি। একটু পরেই মেই উপায়ের কথা আলোচনা 
করা হহবে। 

শক্তির পরে এখন স্থায়িত্বের কথা লওয়া যাউক | আমাদের মতানুসারে 
দ্রব্যের মধ্যে শুধু পরিবর্তন নাই, উহার মধ্যে এক স্থাষী সত্তাও বিদ্যমান আছে। 

১৮ 


২৭৪ দর্শন প্রসঙ্গ 


বিভিন্ন অবস্থায় দ্রব্য বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে বটে, কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যেও 
আমরা এক অভিন্ন সত্তার সন্ধান পাই। কিন্তু হিউম ইহা শ্বীকার করেন ন1। 
তিনি বলেন আজ আমরা যে গাছ দেখি, তিন বৎসর পরে ঠিক সেই গাছ দেখি 
না) তখন যাহা দেখি তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ; ইহাদের মধ্যে আবার 
অভিন্নতা কোথায়? ইহার উত্তরে আমর! বলি যে, সবই যদি পরিবপ্তিত হইতে 
থাকে, তবে দ্রব্য বলিয়া কোন জিনিষ থাকে না। যেমন ধর, মান্তব। হিউম্‌ 
বলিবেন যে এক বসর আগে যে “আমি” ছিলাম আজ সে “আমি” নাই; 
পূর্বেকার “আমি” পরিবতিত হইয়৷ এক নৃতন “আমির” উদ্ভব হইয়াছে । কিন্তু 
আমর! জিজ্ঞাস1 করি, পূর্বেকার আমি এবং বর্তমান আমি-_ ইহাদের মধ্যে যদি 
কোন অপরিবতিত সত্তা না থাকে, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে টনতিক জীবন 
বা সামাজিক জীবন যাপন কব সম্ভব হয় কি? এক বৎসর আগে আমি যদি 
কোন অন্যায় করিয়া থাকি, তাহ। হইলে আজ আমি উহার জন্য অনুতাপ বোধ 
কবিতে পারি কি? এক বৎসর আগে যে আমি অন্তায় করিয়াছিলাম, তাহার যদি 
আজ কোনই অস্তিত্ব না থাকে, তবে আজ আমার পক্ষে অনুতাপ করার কোনই 
অর্থ হয় না। এমন কি, অতীত কাজের জন্য আমাকে শাস্তি দেওয়া বা পুবস্কৃত 
করারও কোন অর্থ হয় না; কারণ, যে এ কাজ করিয়াছিল সে তো৷ আজ নাই, 
আজ অন্য লোক আগপিয়াছে। অতএব উদ্োর পিগ্ি বুদোর ঘাডে দেওয়ার 
কোন মানে নাই। মোট কথা, দ্রব্যের অপরিবর্তনীয়তা না স্বাকার করিলে 
আমাদের সামাজিক জীবনই অবলুপ্ত হইয়া যাষ। ইহার উত্তরে ভিউম্‌ বলেন 
. সত্যই যদি কোন অপরিবর্তশীয সত্ত। থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা 
উহ$র কোন সন্ধান পাইতাম । কিন্ত হঞ্ছরিয়ের মারফতে আমরা তো! উহার কোন 
নন পাই ন।) ইপ্ড্িয়েব মারযতে আমর। শুধু উহার বিভিন্ন র্ূপই দেখিতে 
পারি, উহার অভিন্ন সত্তা কোথাও প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ইহা আমরাও 
স্বীকার করি; আমরাও বলি ষে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অপরিবর্তনীয়তার 
কথা জানা যায় না। তবে অভিজ্ঞতা ব্যতীত জ্ঞান লাভের ঘষে অন্য 
কোন উপায় নাই, তাহা! আমরা স্বীকার করি না। এইখানেই হিউমের 

হত আমাদের পার্থক্য । হিউম বলেন, জ্ঞানলাভের একমাত্র উপাকস ইন্দিয়- 
অভিজ্ঞতা; অতএব ইন্দ্রিয়ের দ্বার আমর! যখন দ্রব্যের অন্তসিহিত শক্তি 
বা অপরিবর্তণীয় সত্তার কথা জানিতে পারি না, তখন উহার অস্তিত্ব 
স্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা বলি, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে জ্ঞান 
আমরা লাভ করিতে পারি না তাহা! অন্ত উপায়ে লাভ করিতে পারি 


জ্ঞান-সুত্র ২৭৫ 


এবং লাভ করিয়া থাকি । সেই উপায়ের নাম বুদ্ধি শক্তি বা [58507 । এক 
কথায়, ভ্রব্য-তত্ব অভিজ্ঞত-লন্ধ তথ্য নহে, ইহা বুদ্ধি-লব্ধ তথ্য । অভিজ্ঞতার 
পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করে, ইহা প্রাক-সিন্ধ 
'তথ্য । ইহাই ক্যাণ্টের মত। এখন তাহার মতবাদ ব্যাখ্যা করা ধাউক। 
ক্যান্টের মতবাদ (4১-07017 ) 

ক্যাণ্ট ভিউমের মতবাদ সমর্থন কবেন না বটে, তবে হিউমের ন্যায় 
(তিনিও অভিজ্ঞতার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আবোপ করেন। তাহার মতানুসার 
'মভিজ্ঞতা হইতেই আমরা জ্ঞান-সৌধেব উপাদান সংগ্রহ করি। বহিজ'গৎ 
হইতে আমব যেসব সংবেদন পাই, তাহাই আমাদের জ্ঞান-সৌধের উপাদান । 
তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর ও বলেন ঘে শুধু উপাদান আসিলেই জ্ঞান হয় না; 
উপাদানগুলিকে যথাযথভাবে স্থবিন্যস্ত কবিয়। ব্যাখ্যা কবিবার জন্য বুদ্ধি বা 
মনের ক্রিয়াও সমান প্রয়োজন । অতএব যাহারা বলেন যে জ্ঞান উত্পাদনে 
মনের কোন সক্কিয় সহযে।গিত৷ নাই, তাহাব। খুবই ভুল করেন ; কাব্ণ আমাদের 
মন মোটেই শিক্ষিষ পদার্থ নহে । আব যাহাব। বলেন যে ঠহা শন্ত সাদ! কাগজ 
মাত্র, তাহারাও খুব ভুল কবেন; কাবণ আমবা কেহই শৃগ্ত মন লইয়া আসি 
নাই; মনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি জ্ঞান স্তর লইয। আপিয়াছি, তাহাদের মধ্যে 
দ্ব্য-তত্ব অন্যতম । তাই ক্যান্ট বলেন যে এই প্রব্য সম্বন্ধীষ ধারণা আমরা 
কেহই অভিজ্ঞতার পরে বা অভিজ্ঞতা ফলে অজন করি নাই; অভিজ্ঞতাব 
পূব *ইতেই, সহজ কথায় জন্স হইতেই হহা আমাদের মনের 
মধ্যে নিহিত আছে । তাই ক্যাণ্ট ইহাকে প্রাকপিদ্ধ (৪-011911) ধারণ। 
বলিয়। অভিহিত করেন। এইভাবে আমরা যে ত্রব্যের কথা জানতে পারি 
তাহার স্বরূপ আমবা! পূর্বেই ব্যাখ্যা কবিয়াছি। (2) ইহ। শুধু গুণের সমষ্টি 
নহে, গুণের আপারও বটে ($2) হহার মধ্যে শুধু ক্রিয়া নাই) ক্রিয়।-সম্পাদনের 
জন্য শক্তি-সঞ্চারণও আছে (218) ইহার পবিব্ন আছে, কিন্তু বিভিন্ন পরি- 
বনের মধ্যেও ইহার এক আভন্ন সত্তা বিদ্মান থাকে । এক কথায়, নানাবিধ 
গুণ বুকের মধ্যে ধারণ করিয়া এবং বহুবিধ অবস্থার মধ্যে বিভিন্নভাবে 
ক্রিয়া করিয়াও যাহা নিজস্ব বিশিষ্ট সত্তা বজায় রাখিতে পারে- তাহাকেই 
দ্রব্য বলে। বলা বাহুল্য, অভিজ্ঞতার মাণ্যমে এই ভ্রব্য-তত্বের সন্ধান 
পাওয়া যায় না) অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের মনের মধ্যে 
বিরাজমান আছে। বস্তুতঃ অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে পরিচালিত করাই 
ইহার কাজ । 


২৭৬ দর্শন প্রসঙ্গ 


আর একটি কথা বলিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করা যাইবে । ক্যাণ্ট বলেন 
0806901% বা জ্ঞান-স্ুত্র মনের মধ্যে বিরাজমান আছে বটে, তবে ইহা 
শুধু আমার বা তোমার মনে বিগ্যমান নাই? প্রত্যেক মান্তষের মনেই ইহা 
সমভাবে বিদ্যমান আছে। তাই কেবল আমি বা তুমি এইসব স্যত্রের মাধ্যমে 
চিন্তা করি, তাহা নহে; যে যেখানে মানুষ আছে সকলেই এইভাবে চিস্তা 
করে। এক কথায়, ইহা আমাদের সার্বজনীন সম্পত্তি, কোন ব্যক্তি বিশেষের 
সম্পত্তি নহে। কিন্তু কেন ইহা সার্বজনীন সম্পত্তি, তাহার কোন ব্যাখ্যা 
আমর] ক্যান্টের নিকট হইতে পাই ন।| তিনি শুধু বলেন যে, সকলের মনেই 
স্থান, কাল প্রভৃতি স্ত্র বিগ্ধমান আছে); ফলে সকলেই একই ছাচে চিন্তা 
করে। কিন্তু আমর। জিজ্ঞাসা কবি -সকলের মনেই এইসব একই রকমের 
স্থত্র আসিয়া জুটিল কেমন করিযা? সকলেই কেন একই ছাচে চিন্তা করে? 
ক্যাণ্ট ইহার কোন উত্তর দেন নাই, ইহাব উত্তর দিয়াছেন হেগেল। ভিনি 
বলেন, আমার মন ও তোমার মনের মধ্যে কোন মুলগত পার্থক্য নাই । 
আমর! সকলেই এক অসীম ব্রন্গেব সসীম প্রকাশ মাত্র; যে ভগবৎ শক্তি 
আমার মনে ব্রিষা করিতেছে, সেহ ভগবৎ-শভ্তিত তোমার মনেও ক্রিয়া 
করিতেছে । এক কথায়, আমাদের সকলেব চিন্তার মধ্যেই একই ভগবৎ- 
মন ক্রিয়া করিতেছে ; তাই স্বয়ং ভগবান যেসব স্তর অগুষায়ী চিন্তা কবেন, 
আমরাও ঠিক সেই সব স্যত্র অন্রমাযী চিন্ত! কবিয়া খাকি। ফলে, আমর। 
সকলেই একই ছাচে চিন্ত।*কার | 

কার্য কারণ-তত্্ব (05558]789 ) 

দ্রব্য-তত্বের পবে এখন আমব] কায-কাবণ-তন্ব ব্যাখ্যা করিব। কাধ-কারণ 
সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহার ঘে তিনটি প্রধান লক্ষণ দেখিতে পাই-_ 
তাহাই ঞথমে উল্লেখ করা যাউক । & 

(১) “কারণ? আগে আসে, কাধ আসে পরে , আগে বন্দুক হইতে গুলি 
বাহির হয়, তারপরে পাখা গুলিবিদ্ধ হয়; আগে পাখী গুলিবিদ্ধ হয়, তারপরে 
পাখীর মৃত্যু হয়। প্রথম ক্ষেত্রে, গুলি-আসা “কারণ এবং গুলি-বিদ্ধ হওয়। 
“কাঁধ, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গুলিবিদ্ধ হওয়া! “কারণ” এবং মৃত্যু হওয়া “কার্ধ” | 
যেখানেই কাধকারণ সম্বন্ধ আছে সেখানেহ আদরা এইরূপ পারম্পয 


(54০০85819 ) লক্ষ্য কবিয়। থাকি; অর্থাৎ “কারণের” পরে “কাধ” 
সংঘটিত হয়। 


(২) 'কাষ' যে শুধু পরে আসে তাহা নহে, উহা না আপিযা পারে ন।, 


জ্ঞান-স্ুত্র ২৭৭ 


অর্থাৎ আসিতে বাধা । বৃষ্টি হইলে মাঠ জলে ভিজিয়! যায়। এক্েত্রে বৃষ্টি 
আগ আসিতেছে-ইহ। “কারণ” আব মাঠ ভিজিযা যাইতেছে-_ইহণ “কার । 
একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এণানে বৃষ্টিব সহিত ভিজাব এমন এক 
বিড সম্বন্ধ আছে যে বৃষ্টি মাপিলে মাঠ ন। ভিজিযা পাবে না, ইহা ভিজিবেই | 
এহ প্রকার অনিবাষ সম্বন্ধকে তংবাজীতে “[6০6589:% ০0136০6100৮ বলে। 
কারণ? এবং কাধ পরস্পবেব সঠিত এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে “কাবণ, 
আসিলে উহাব কাধটিকে আসিতেই হহবে , না আসিয়া উপাষ নাই । পাখীটি 
গুলিবিদ্ধ হইলে উহাব মৃত্যু অশশ্টস্তাবী। যেখানে এই প্রকাব 'অনিবার্য ও 
অবশ্তন্ভাবী সংযোগ নাই সেখানে কাষকাবণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। উদ্াভরণ-_ 
ধব, এই বছবে আকাশে ধৃমকেতৃব উদষ হইল, তাবপবে দেশে বন্যার প্রাদুর্ভাব 
হইল। শুধু আগে আসিলেই যদি “কাধণ' হয় এবং পরে আসিনে “কাধ? হয়, 
তাহা হইলে বলিতে হবে যে ধূমকেতু কাবণ” আব বন্যা উহার “কাধ? । কিন্তু 
ইভাদেব মধ্যে সত্যই কি কায-কাবণ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে? ইহা স্বীকার কর! 
সম্ভব হইত, যদি আমব। প্রমাণ কবিতে পাবিতাম যে ধতবাব ধূমকেতু উঠিয়াছে, 
ততবাবই বগ্ত|ব প্রকোপ দেখ। গিধাছে | কিন্তু উহা তো ঠিক “তে । গতবছবেও 
তো ধূমকেতু উঠিষাছিল, কিন্তু কৈ? সেবা তো বন্যার প্রাঞ্র্ভাব হয় নাই। তাহা 
হইলে স্বীকাব কথিত হয় থে, ধুমকেতু ৩ বন্যা মধ্যে কোনরূপ অনিবাধ 
বা অপবিহাঘ সংযোগ নাই * অর্থাৎ ধূমকেতুব পবে বন্যা আসিতে পাবে, আবার 
নাও আসিতে পাবে, কোনবপ বাধ্যবাধক ত। নাই । সেইজন্য ইহাদিগশকে আমর 
কাধ কাগণ তুত্রে আবদ' বলিয়া মনে কবিতে প|বি ন।। তাই অ।মরা ব্পিযাছি যে, 
একটি ঘটন। আব একটি ঘটনাব অ|গে আসিলেই উহাকে “কারণ নামে অভিহিত 
কর। যায না, “ক।রণ” হইতে হইলে উহাদেব মধ্যে অনিবার্ধ সম্বন্ধ থাক! চাই, 
অর্থাৎ এমন সম্বন্ধ থাক] চ।ই যাহ|ব ফলে কাটি না ঘটিয়া পাবে না । 


এ 
[থে 


(৩) কিন্ক কেন প) ঘটিয়। পাবে না? ইহব উ-্ব এই যে প্রতে।ক কারণেরই 
এক বিশিষ্ট গুণ বা ধর্ম আছে-যাগাকে আমবা উহাব শিজন্ব শক্তি বলিয়। 
বর্ণণ। কবিতে পাবি। এই শক্তিব প্রভাবেই যথাযথ “কাধ সংঘটিত হইয়া 
থাকে । গুলির মধ্যে এমন এক শক্তি আ্ে যাহা পাখীর দেহে বিদ্ধ 
হহলে উহাব হত্যাসাপন না কবি পাবে না। খিষ খাইলে মৃত্যু হয়ঃ 
এক্ষেত্রে বিষকে আ'মব। “কাবণ' বলি, যেহেতু বিষেব মধ্যে এমন এক শক্তি 
আছে যাভা মান্ুষেব দেতে প্রবেশ কবিলে তাহাব প্রাণনাণ করিতে পাবে ; 
চিনিব মধ্যে সেশক্তি নাই, তাই চিনি খাইলে আমাদের মৃত্যু হয় না। 


২৭৮ দর্শন প্রসঙ্গ 


তাই আমরা বলিয়াছি ষে প্রত্যেক কারণেরই এক নিজস্ব শক্তি আছে; 
সেই শক্তির ক্রিয়াতেই কার্য সংঘটিত হয়। ধূমকেতুর মধ্যে অন্যরকমের 
শক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু বন্যা সংঘটনের শক্তি ইহার নাই; তাই ধূমকেতু 
আপিলেও বন্যা হয় না। বন্যা হয় অন্য কারণে ; যেমন, প্রচণ্ড বধায় নদীর 
বাধ ভাঙিয়া গেলে বন্য।র 'প্রাহৃরাব তয়। এক্ষেত্রে নদীক্রেতের যে শক্তি 
আছে-সেই শক্তির প্রভাবেই বন্যার উদ্ভব হয়। সেইরূপ আগুন হইতে 
শক্তি আসিয়া যখন কেটলি ভি জলের মধ্যে ক্রিয়। করে, তখন উহ। হইতে বাম্প 
নিত না হইয়া পারে না। তাই আগুন ইহার “কারণ; এক্ষেত্রে আগুনের 
তেজেই “কাধ” সংঘটিত হইতেছে ( 010900802 )। 


হিউমের মতবাদ (£১-০০৪:০১$) 

উপরে আমর কার্ধ-কারণ সম্বন্ধের তিনটি লক্ষণ উল্লেখ করিলাম ; য্থ।' ১) পর 
পর আস! (২) অনিবাধ ভাবে আস। (৩) এবং শক্তি প্রয়োগ করা। বল! বাগুল্য, 
সকলেই ইহা স্বীকার করেন না। যেমন, হিউম; তিনি শুধু প্রথম লক্ষণটিকেই 
সতা বলিয়৷ গ্রহণ করেন, অপর ছুইটি লক্ষণ তিনি স্বীকার করেন না। এ প্রসঙ্গে 
তিনি যাহা বলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন, যে-তিনটি লক্ষণের 
কথা বল। হইতেছে--উহাদের সততা আমর জানিতে পারি কি করিয়া ? তাহার 
মতান্রসারে জ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র উপায় অভিজ্ঞতা (75061161005) । 
ইন্দরিয়ের মাধ্যমে আমরা! যাহা জানিতে পারি, তাহাই শুধু গ্রাহ্থ; আর যাহা৷ ইন্দ্রিয়- 
অভিজ্ঞতার বাহিরে, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার কর। সম্ভব নহে ; উ5। অগ্রাহা। তাই 
তিনি বলেন যে উপরি উক্ত লক্ষণগুলি যদি আমাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরা 
পডে, তাহ! হইলে উহাদের অস্তিত্ব আমর] নিশ্চয়ই স্বীকার করিব? কিন্তু উহাদের 
সম্বন্ধে কোন প্রকার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা যদি সম্ভব নহে বলিয়! প্রমাণিত হয়, তাহা 
হইলে উহাদের সত্য স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। হিউমের 
মতানুসারে, উপরি উক্ত প্রথম লক্ষণটিই শুধু ইন্দ্রিয় গ্রাহা বিষয়; অপর লক্ষণগ্চলি 
মোটেই ইন্দ্রিয় গ্রান্থ নহে। সেইজন্য তিনি প্রথম লক্ষণটিকেই শুধু স্বীকার 
করিয়াছেন, বাকী ছুইটি তিনি গ্রহণ করেন নাই। এখন তাহার মতবাদ 
একটু সবিস্তারে আলোচনা করা যাউক। 

(১) আমাদের ন্তায় হিউমও বলেন যে আগে আসে “কারণ”, পরে 
আসে 'কার্ধ। তাহার মতান্ুসারে, এই পারম্পর্য স্বীকার না করিয়া উপায় 
নাই। যাহা আমর সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করি তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার 
কর! যায় না। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, প্রথমে গুলি বাহির হইল, 


ত্ঞান-স্ত্র ২৭৯ 


তারপরে পাখীটি গুলিবিদ্ধ হইল; প্রথমে তুমি জল পান করিলে, তারপরে 
তোমার তৃষ্ণা নিবারিত হইল; প্রথমে বু্টি হইল, তারপরে মাঠ জলে ভিজিয়া 
গেল ॥ প্রথমে লোকটি বিষ খাইল, তাবপরে তাহার মৃত্যু হইল। প্রত্যেকটি 
ঘটনাই আমরা স্পষ্টভাবে প্রতাক্ষ করিতেছি । এইবপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে কেহই 
অস্বীকার করিতে পরে না। অতএব “কাধ” যে কারণের পর আসে, সে বিষয়ে 
হিউম আমাদের সহিত একমত 

(২) আমর। আরও বলিয়াছি যে কায যে শুধু পবে আসে, তাহা নহে, ইহা! 
না! আসিয়া পারে ন1) উহ। আসিতে বাব্য। কিন্ত হিউম ইহা স্বীকার 
করেন না। তিনি বলেন একটি ঘটনা অতীতে ঘটটিযাঙ্ে বলিয়া! উহা যে 
প্রত্যেকবারেই ঘটিতে থাকিবে, এমন কথ। জোর করিয়া বলা যায় না। 
আজ বৃষ্টিতে মাঠ ভিছিষা গেল বটে, কিন্থু ভব্য়িতিও যে মাঠ ভিজিয়! 
যাইবে, তাহাব প্রমাণ কি? আজ মাঠ ভিন্দিয়া গিয়াছে ইহা আমি 
গ্রত্যক্ষ করিতেছি ১ কিন্ু ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা তে। আজ কেহই প্রত্যক্ষ 
কবিতে পাবে ন) অতএব ভবিযা্তিব কথ] এখন আমি কেমন করিয়া বপিতে 
পারি? আদর বিষ পান কপাব মলে বামের মুত্যু হইল; 'অতএব বিষ 
পানকে আমর। তাভাব মৃত্যুব “কাবণ? বলিতে পরি । কিন্ত রামের মৃত্যু 
হইয়ছে বলিষ! শ্যাংমবও যে মৃত্য হইবে, তাহ আমর। কি করিয়া বলিতে 
পারি? মোট কথ যে বিষে আমাদেব কোন সান্মাৎ অভিজ্ঞতা নাই ব 
সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার সন্ভ/বনাও নাই- সে বিষষে আমবা জোর করিয়া কিগুই 
বলিতে পাবি ন।। বলিতে পাবি ন| বটে, তবে বলিষ। থাকি । হেখন আমর 
সকলেই বলি যে আগুনে হাত দিলে হাত পুডিযা যাইবে । তবে ইনার অর্থ এই 
নহে যে, াগতনে হাত দেওয়া এবং আগুনে ভাত পুডিয়া যাঙযা ইহাদের 
মধ্যে সত্যই এক অনশিবাধ এবং অবগ্াস্তাবী সম্বন্ধ আছে। ইহাব অর্থ এই 
যে, আমর। বহুবার এইরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছি ; ফলে আমাদের মনের 
মধ্যে ইহা এমন ভাবে গাখিযা গিয়াছে যে, আগুন দ্োখলেই আজ আমরা 
হাত পুড়িয়৷ যাইবার কথা চিন্তা করি। মনোবিজ্ঞানে ইহাকে 1৪৬ ০? 
45830919602, বলে। রাম ও শ্যাম ছুইজশে একসঙ্গে থকে, একসঙ্গে 
খেলে এবং একসঙ্গে কলেজে আসে; ফলে ইহাদের মধ্যে এমন এক 
অনুষঙ্গ স্থাপিত হইয়া যায় যে রামকে একলা দেখিলেই আমি শ্ামের কথা 
স্মরণ করি। কিন্ত তাই বলিয়া কেহ যদি মনে করে যে রাম ও শ্ঠামের 
মধ্যে কোন এক অনিবার্য সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তবে তাহা খুবই ভুল 
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হইবে, কাবণ, আমব! স্পষ্টই দেখিতেছি যে অনেক ক্ষেত্রে বাম আছে অথচ শ্ঠ।ম 
নাই । তথাপি বামকে দেখিয়া আমি শ্যামেব কথা ভাবি, উহা আমার মনেধ 
সংস্কার মাত্র-আব কিছই নহে । সেইঈকপ মাগুন দেখিযা আঁমব। হাত পুডিবাব 
কথ! ভাবি, উহা!ও নেব সংস্কার ব্যতীত আব কিছুই নহে, নতুবা ইহাদের 
মধো কোঁনবপ অবশ্য গ্ত।বী অনিবাথতা ( ০০০০521% 00106061090 ) নাই । 
(৩) আমব। বলিবাছি যে, প্রতোক কাবণেব* এক যথাযথ শক্তি আছে, 
সেই শক্কিব প্রিধাফলেই “কাধ” সম্পাদিত হইয়া থাকে । গুলি আসি! যখন 
পাবীব গাষে লাগে, তখন উহা প্রচণ্ড শন্ডি, প্রযোগ কবে ১ এই ক্রিধা" 
ফলেই পাখীব দেহ বিদ্ধ হইযা যায়। কিন্ত হিউম এইকপ পন্তি-প্রযোগেব কথা 
মোটেই ম্বীকাঁৰ কবেন না। তিনি বলেন, আমবা শুধু গুলি প্রবেশ কবিতে 
দেখিতেছি ১ কিন্তু উহার সহিত শক্তি প্রবেশ কবিতেছে বা এ শক্তি গিযা 
দেহেব মধ্যে ক্রিষা কবিতেছে--এসব কথ। কোথ। হইতে আসে? কেহ কি 
কখন শক্তি প্রবেশ কবিতে দেখিয়।ছে বা দেখিতে পাবে? সেই শক্তি গিয়া 
দেভেব ভিতেব কি কবে বা না কবে-তাহ| কি কেহ কথন প্রত্যক্ষ কবিতে পাবে? 
হিউম স্পষ্টই বলিযাছ্েন যে, যে বিষে আমাদব কোন সান্গাৎ অভিজ্ঞতা 
নাই, তাহাব অস্তিত্ব স্বীকাব কনা সঙ্গত নহে । অবশ্য কবি ইচ্ছ/ কবিলে 
অনেক কথাই কল্পনা কবিতে পাবেন বটে, তবে কবিব কল্পনা আব দার্শশিকেব 
যুক্তি এক্ই জিনিষ নহে! গুলি আল্গিবা যখন পাখীব দেহ স্পর্শ কবে, 
তখন উঠব শক্তি পাখীব দেহে সঞ্চাবিত ভইয়া শনাবিধ বংসা্সক ক্রিষা 
সম্পাণ্ন (01০01061017) কাব- ইত্যাদি কল্পনা! কব। খুবই সহজ ১ কিন্ত 
উত| কল্পনা, ঘুক্তি নভে । সত্যই কোন এলি সঞ্ধাবিত হয কি না, তাভাৰ 
প্রমাণ চাই। ভিউমেব ম্তাগসাবে, প্রমাণ পাইতে হইলে অভিজ্ঞতাব 
মাধ্যমেই প্রমাণ পাইতে হইবে । কিন্ত অভিজ্ঞত।ব মাধ্যমে আমবা যখন উহ্াৰ 
কোন প্রমাণ পাই শা, 'র্থ।ৎ সাক্ষাৎ্ভাবে আমবা যখন কোণ শক্ি-সঞাবণ 
ত্যক্ষ কবিতে পাবি ন।--তখন উহাব মস্তিন্জ অন্বাকাৰ কবাই মুক্তি-সঙ্গত * 


* তাহ নেকে বলেন যে, আমরা যদ জাগতিক 'অভিজ্ঞঠার দিকে লম্ষ্যনা করিয়া 
মানসিক অভিজ্ঞতার দিকে লক্ষা করি, তাহা হইলে হিউমের এই আপত্তি হইতে হয়ত রক্ষ| 
পাইতে পারি । বহিজগতের দি ক লক্ষ্য করিলে এক্তিব ক্রিয়। প্রক্রিয়া! প্রতান্দ কর যাষ ন। সত 
--যেমন, গুলির শক্তি কখন্‌ পাখীর মধো প্রাবশ করে এবং কমন করিয্জাই ব! উহা ক্রিয়া! করে, 
তাহা কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না ক্টে- কিন্তু অন্তর্গতের দিকে লক্ষ্য করিলে শক্তির ক্রিবা- 
গুত্রির। আমরা স্পষ্টভাবেই উপলদ্ধি করিতে পারি। আমর! যখন সংকল্প পূর্বক কোন 


হ্রানি-স্তত্র ২৮১ 


সমালোচন। 

তাহ। হইলে দখা গেল যে, কার্ধ-কাবণ সম্বন্দে আমবা যে তিনটি লক্ষণের 
কথ] খলিযাচি-ত'লাদেব মণ্য একটিমাত্র লক্ষণহ হিউম ম্বীকাৰব কবেন, 
ণকী ভ্রটটি লক্ষণ তিনি ম্বীবাব কা্বন ন|।। যেমন, এক্কি প্রযোগেব ষলে 
“কাধ” সম্পাদিত হয়--্হ] তিনি দীকার কবে না, যেশ্তে অভিজ্ঞতার 
মাধ্যমে মামব। উপাব কান স্থ্ানই পাহ না। দ্িতীযতঃ, কাধ ও কারণের 
মধ্যে অনিবাব সঙ্গন্ধ বিছ্ুনান আচ -ইভাও তিনি স্বীকাব কাবন না, যেহেতু 
এক্ষেত্রেও আমবা অভিজ্ঞতা হহতন (বা সমর্থন পাই না। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 
গামব। একটিমাত্র ন্গণেব পমাণ পাহ - ৩।ভ। পাবম্পষ সম্বন্ধ । অতএব ঠিউম 
শধু ইভাবহ গন্তিত্ হ্বীচাব বাবন। তাই তাহাব মতাণপাবে “কারণ” মানে 
সেই ঘটনা খাভ। আগে গা” আব “কাধ” মানে সেই ঘটনা যাহা পরে 
আপসে। এশনল পরনত্পুতহ সতটিত তলে উভ্ািগকে স্মামবা কব কাবণ 
সম্থঙ্গে আবদ্ধ বগিষ। মনে কবি । 

»[মখ| ডিডমেব মতবাদ শুহণ বপিতে পাবি ন।। (১) তিনি বলেন, 
যাভ। বে বাব আগে আগে 52 কাৰণ? আব যাহা পবে আসে 
তা “কাস” । তাহা হইলে বাল ৩ ঠব লেঃ বাববাবহ সোমবাবেৰ কাবণ, 
খেভেতু ববিবাৰ আগ আমে আব সোমখাব পবে আসে । সেইপ দিন 
বাত্রিব কাবণ, ঝ| বানি ধিনেৰ “কাবণ+, যেহেতু একটি অহটিবৰ পবে আসে। 
বোজই আগে আমি কলেজে আপি, 'হারপবে ঘণ্টা পড়ে, ত'ভা হইলে 
কি বলিতে হইবে যে আমাব আসাই ঘণ্চা পডাব কাবণ? এইসব উদ্াহবণ 
হইতে বুঝ। মাইবে যে হিউম কি।ব-কাবণেব? যে সংজ্ঞা নির্দেশ কবিষাছেন ভাহ। 
মোটেই গৃহণখোগ্য নহে । 'অর্থাৎ পারম্পয ব্যতীত “আব কিছু” চাই-থাহাৰ 
জন্য একটি ঘটনাকে “কাবণ” এবং অন্টিকে কাধ বলা যাইতে পাবে ।* এই 
কাজ করি, যেমন মনোযোগ সহকাবে প্রবঞ্$ লিখিতে বসি ব! বক্তা দিতে আগ করি, 
তখন আমরা ম্পষ্ট উপলদ্ধি করি যে, মন হইতে প্রচণ্ড শক্তি নির্শত হইতেছে এবং সেই শক্তির 
প্রযোগেই যথাধথ কাষ সম্পার্দত হহতেছ । এইভাবে মানসিক অভিজ্ঞতান ফলে আমরা থে 
শুধু শক্তির কথ! জানিতে পারি, তাহ! ন'হ, শাক সেআগে আসে এবং প্কায” পরে 
আসে তাহাও বুঝিতে পারি, এবং আরও বুঝিতে পারি যে যথাযথ শক্তি প্রয়োগ করিলে 
ঘথাযথ কাধ সংঘটিত না হইয পাবেন। এক কথার অ'নর। “কাষ কাবণ” দন্বন্ধের 
তিনটা লক্ষাই প্রত্যক্ষ করিতে পারি । 
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“আরো কিছু” ( অর্থাৎ “অনিবার্ধতা? ) লক্ষণের কথা আমরা যথাস্থানে নির্দেশ 
দিয়াছি, কিন্তু হিউম সেরকম কোন লক্ষণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই । 
(২) শক্তির ক্রিয়া! বা শক্তি প্রয়োগের কথা হিউম শ্বীকার করেন না। অথচ শক্তির 
ক্রিয়। স্বীকার না করিলে বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অস্তিত্বই অন্বীকার করিতে হয়। 
সকল বিজ্ঞানের মূলস্ত্র 00259615560 06 85667 8100 [06155 7) এই 
মতানুসারে কোন বস্ত্র ধ্বংস নাই, কোন শক্তিরও ক্ষয় নাই। ইভাই 
বিজ্ঞানের মূলহ্ত্র ; বস্ততঃ শক্তি লইয়াই বিজ্ঞানের কারবার । পদার্থবিজ্ঞান, 
রসায়নবিজ্ঞান, স্থিতিবিজ্ঞান--প্রভৃতি ভৌত-বিজ্ঞান মাত্রই পত্ভি'র অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়! লইয়াছে ; এবং উহার উপর নির্ভর করিয়া তাহার। আজ ষে জ্ঞান-মলৌধ 
নির্মাণ করিয়াছে, তাহার কাধকারিতা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারে 
না। এমতাবস্থায় হিউমের মতবাদ গ্রহণ ঝাঁরয়া আমরা কি করিয়! শক্তির 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি ? 

হিউমের সহিত আমাদের মততভেদের মূল কারণটি ব্যাখা। করিয়া এই 
প্রসঙ্গের উপসংহার করা হইবে। হিউম বলেন যে, জ্ঞানলাভের একমাত্র 
উপায় ইন্ড্িয়-অভিজ্ঞতা ; অতএব ইন্ত্িয়ের ছ।রা1 আমরা যখন কার্ষেব অনিবাধত। 
বা কারণের শক্তি-সঞ্চ'রণতা জানিতে পারি না, তখন উহার অস্তিত্ব স্বীকার 
কর যায় না। আমাদেব মতানুসারে, তাহার এই তথ্যটি আংশিকভাবে 
সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নহে । আংশিকভাবে সত্য, যেহেতু শুধু অভিজ্ঞতার মাপ্যমে 
অনিবাধতা ও শক্তি-সঞ্চারণতার কথ। মে জানিতে পাঁর। যায় না, তাহা সকলেই 
স্বীকার করেন; কিন্তু অভিজ্ঞতা ব্যতীত জ্ঞান লাভের যে অন্ত কোন উপায় 
নাই--তাহা অনেকেই স্বীকার করেন না, আমরাও তাহা মানি না। আমাদের 
মৃতান্ুসারেঃ অভিজ্ঞতা ছাড় অন্য উপায়েও আমর! নানাবধ জ্ঞানল।ভ করিতে 
পারি ও করিয়া থাকি | সেই উপায়ের নাম বুদ্ধি-শক্তি বা ৪5০০ | এক কথায়, 
কার্ধ-কারণ-তত্ব অভিজ্ঞত।-লব্ধ তথ্য নহে, ইহা বুদ্ধিলঞ্ধ তথ্য । অভিজ্ঞতার 
পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ' করে, ইহা প্রাক সিদ্ধ 
তথ্য । ইহাই ক্যাপ্টের মত । এখন তাহার মতবাদ ব্যাখ্যা কর। যাউক। 


ক্যাণ্টের মতবাদ (4১721077) 


ক্যাণ্ট হিউমের মতবাদ সমর্থন করেন না বটে, তবে হিউমের ন্যায় 
তিনিও অভিজ্ঞতার উপরে যথেই গুরুত্ব আরোপ করেন। তাহার মতানুসারে 
অভিজ্ঞতা হইতেই আমর! জ্ঞান-সৌস্ধর উপাদান সংগ্রহ করি। তবে সঙ্গে সঙ্গে 


জ্ঞান-স্ৃত্র ২৮৩ 


তিনি আবও বলেন যে, শুধু উপাদান আসিলেই জ্ঞান হয় না, উপাদানগুলিকে 
যথাযথভাবে স্থবিন্তস্ত করিযা ব্যাখ্য। কবিবাব জন্য বুদ্ধি বা মনেব ক্রিয়াও সমান 
প্রযোজন। অতএব ধাহাব1 বলেন যে, জ্ঞান উৎপাদনে মনেব কোন সক্রিয় 
সহযোগিতা নাই, তাহাব। খুব ছল করবেন তাহাদের মতান্থসাবে আমাদের 
মন একটি শৃন্ত সাদা কাগজ মাত্র, ইহাব মধ্যে কিছুই নাই | কিন্তু ক্যাণ্ট তাহা 
শ্বীকাব কবেন না। তাহাব মতান্তসাবে আমবা কেভই শূন্য মন পইয। আস 
নাহ; মনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি জ্ঞানন্ত্রণ লইয়া আপিয়াচি, ভাহাদ্ব মধ্যে 
কাষ জাবণ তত্ব অন্যতম । তাই ক)ণ্টি বলেন যে, এই কায-কাবণ সম্বথায় 
পাবণা আমবা কেহই 'অভিজ্ঞতাব পবে বা মা৬জ্ঞভাব “লে অজন করি নাহ) 
অভিজ্ঞতাব পূর্ব হইতেই, সহ্ঙ্গ কথাব জম হইতেই হহ। আমাদের মনেব 
এশে; নিহিত আছে । তাহ ক্য।ণ্চ ইহাকে প্রাকাসদ্ (7000 ) বাবণা 
বল্যা অভিহিত স্লন। এইশ্াবে আমবা! যে কায ক।রণেব কখা জানিতে 
পবি, তাভাব ম্ব্ধপ আমবা পুবেই ব্যাখা। কখিষাঁছ যথা (১) কাযেব আগে 
আস “কাবণ” ৫২) কাবণেব পরবে “কায” ন। আসিযা পাবে না (5) এব কাব 
57৩ শক্তি গ্রযোগেব যণেহ কাধ" সম্পাদিত হয। আমব। পরবে বলিয়াছ 
যে অভিজ্ঞতাব মাধ্যমে এহ তকেখ সন্ধান পাওয়া যায় ন।, আঙ৬গুতল পূর্ব 
হইতেই ইহা আমাদ্বে মনেব যধ্যে বিদ্যমান থাকে । বস্তৃত"ৎ আমাদের 
অিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে পরিচালিত কবাই ইভাব কাজ। 
দ্েব্য এবং কারণ [ ১51980875৩5 5000 0০805 ] 

আমবা এহক্ষণ “কাবণ” কা 08058110 সম্বন্ধে আলোচনা কাবলাম ১ আব 
একটু পুবে দ্রব্য বা 90368150181) সম্বন্ধে মালোচন। কবিযাছ। ব্য 
ও কাবণ_-ছুইটিই সম্পৃণ পৃথক ত্র বটে, তবুও হাদেব মধ্য শিবিভ 
সম্বন্ধ বিছামান ১ ইহাঁদেব এই সম্বন্ধ ব্যাথা কবিষাই আমব1 এই অধ্যাষের 
উপসংহাঁব কবিব। কাধকাবণ স্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষষ--গতিশীলত।, 
আব ত্রব্য স্ুত্রেব প্রধান আলোচ্য বিষয়--স্থিতিশীলতা | তবে স্থিতি 
ছাড। গতি থাকিতে পারে না, আব যেখানে গতি আছে সেখানেই বুঝিতে 
হইবে স্থিতিও আছে । কথাটি ভাল কবিষ! বুঝান 'উক। “কারণ-তব” নতে 
পৃথিবীতে যেখানেই যাহা ঘটুক ন1 কেপ, প্রত্যেক ঘটনবহ এক যথাষথ “কারণ? 
আছে। প্রথমে “কাবণ” আসে, তাবপবে সেই 'কারণ' হইতে “কাষেব' 
উদ্ভব হয়, যেমন প্রথমে মেঘ আসে, তারপবে সেই মেঘ হইতে বুষ্িব উৎপত্তি 
হয। অর্থাৎ “কারণ” কখনই স্থিব বা নিষ্রিয় থাকিতে পাবে না, যথাযথ 


১৬ 


১৮৪ দর্শন প্রসঙ্গ 


“কায”, স্থস্টি কবিষা পৃথিবীতে নানবপ পবিবর্তন সাধন কবে । এই পবিবর্তন 
সাধন করাই কাবণ তত্বেব প্রধান কাজ। "তাই আমবা বলিয়ছি যে “কাবণ, 
'আসিলেই পরিবর্তন আসে, এই পবিবঙ্ন বা গতিশীলতাই ইহাব প্রাণ । 
কন্ধ যেখানে গতিশীলতা আছে সেখানেই খুঝিতে হইবে এক স্থিতিশীল 
দ্রব্যও বিদ্যমান আছে । নদা শ্লোতেব মবে) গতি আছে বটে, কিন্ত সেখানে তো 
শুধু গতি নাই, সেখানে জল আছে, এই জলই শিবন্থব গতিতে বতিষা 
চলিয়ছে । খনা বাহুল্য, জল এক স্থিতিশীল দ্রব্য, এই স্থিতিশীল দ্রব্যই গতিশীল 
হয নদীব মধ) প্রবাহিত হইতেছে । সেইবপ, আকাশে আমবা মেঘেব গতি 
দেখি, কিন্ উহাও তো শুধু গতি নহে, উহা মেঘেব গতি, মেঘই গতিশীল 
হঈয' আকাশে ভাপিয়া বেডাইতেছে । তাই আমবা বলিযাছি যে, যেখানে 
গতিশীলতা আছে সেখানেই বুঝিতে হইবে এক স্থিভিশীণ দ্রব্যও বিদ্যমান আছে 
বস্কতঃ এ স্থিতিশীল দ্রব্যই গতিশীল তইষা নাশাৰপ পবিবর্তন সাধন কবিতেছে। 


তবে পৃর্বই বলিযাছি, ভ্রব্যেব প্রধান বৈশিষ্ট্য গতিশীলতা শহে দ্রব্যেব 
প্রধান বৈশিষ্ট্য স্থিতিশীলতা । দ্রব্য মাক্েবই এক অপবিবর্তনীষ সন্ত আছ, 
সমস্ত পবিবর্তনেব যখ্যেও এই সন্ভাব কোন পাঁখিবর্তন হয পা। অবস্থাব পবিবর্তনে 
উহাব গুণেব পবিবর্তন হইতে পাবে--যেমন, শীতল অবস্থ। হইতে জল ধীবে 
ধীরে ফুটন্ভব্প গ্রহণ কবিতে পাবে-_কিন্কু যত পাঁবধর্তনই হউক শা কেন, জল 
সবদাই জল বহিষ্মা যাইতেছে, তাহাব অন্তনিহিত সত্তাব কোন পবিবঙ্তন 
হইতেছে না । ইহাই তাহাব সকল গুণেব আধাব, ইহাই তাহাব সকল শক্তিৰ 
উতৎ্স। ইভা হতে যে শক্তি, নি£হ্ত হয়, তাভাহই “কাবণ”বপে ক্রিয়া কবিষ! 
পৃথিবীতে চঞ্চলতা৷ ও গতিশীলতাব স্থাষ্ট কবে--যেমন, জল নিংস্হত শক্তিই নদীব 
বাধ ভাঙ্গিযা ফেলিযা! নানাবিধ বিপর্যযেব হ্ষ্টি কবে। কিন্তু এই শক্তিব যে 
আধাব--সেই ভ্রব্য-্সভ্তাব কোন্বপ পবিবর্তন হয না, সমস্ত গতিশীলতাব 
মধ্যেও উহ স্থিতিশীলকপে বিরাজ কবে ১ জল--জলই বতিযা যাষ। তাই 
আমব। বপিযাছি যে, "দ্রব্য" ও “কাবণেব” সগ্বন্ধ সত্যই অতি নিবিড সম্বন্ধ । 
ভ্রব্যেব মধ্যে বে স্থিতিশীল সত্তা আছে, উহাবই অন্তনিহিত শক্তিব প্রভাবে 
গতিশীলত|ব উদ্ভব হয়--তখনহই উহাকে আমবা “কাবণ” বপি। তাহা হইলে 
দেখ। যাইতেছে যে, দ্রব্যের মব্যেই কাবণানহিত আছে, আব কাবণেব মধ্য 
দিয়াই দ্রব্য ক্রিষ। করিতেছে । এক কথায়, দ্রব্যই “কাবণ, রূপে ক্রিয়া করিয়। 
কোর্ষ উত্পাদন করে । 


হবীন্বিহস্ণ অন্যান 


080210679% 81)0 [7866767106 


প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ক্যান্টের মতে *]5৭200606 75 036 0016 ০0৫ 
1)0%/12956” | অর্থাৎ জ্ঞান লাভের যতবকম পদ্ধতি আছে, তাহাদের 
সকলেরই যূলে আছে 1৭21060 বা! বিচার , ইহাই জ্ঞানলাভেব প্রাথমিক 
ক্রি, ইহার উপবেই অন্যান্ত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। এই কথাটি বুঝাইতে হইলে 
তিনটি বিষয় ব্যাখ্যা কর। দরকার । (১) প্রথমতঃ জ্ঞান-লাভের অন্যান্ত 
পদ্ধতি কি? (২) দ্ধিত্রীয়তঃ যাহাকে ]9090967৮ বা বিচার-পদ্ধতি বল! 
হইতেছে-তাহাই বাকি? (৩) তৃতীয়ত £ ইহাকে যে মুল বা প্রাথমিক 
পদ্ধতি ধল। হয়--তাভারই ব।কারণ কি? আমরা এখন একে একে এই তিনটি 
ব্যয় ব্যাখ্যা করিব 

2১ ১০281055801 10780৮15085. 

আনপাভের বাতন্র পদ্ধতি ১ যথা প্রভার্খণ, স্মরণ, কল্পণা ৩ চিন্তন । 
আমর। প্রত্যক্ষ করি ইন্দিয়ের ছাবা, যেমন চোথ দিয়া দেখি, কান দিষা 
শুনি ইত্যাণি। |কম্থ যাহ! প্রত্যক্ষ কবি তাহার কথা যদি সঞ্ে সঙ্গেই তলিয়া 
যাই, তবে আমাদের জ্ঞানের পবিসামা ণিতান্ঈ সংকীর্ণ হইয়। পডে। কারণ 
সেক্ষেত্রে শুধু ব্তমান মুহূর্তেই আমাদের জ্ঞান নিখদ্ধ থাকিত, অতীতের কোন 
কথাই আমাদের মনে খাকিত না। কিন্ত সৌভগ্যক্রমে স্মবণশক্তি বলিয়া এক 
অদ্ভুত এত্তি, আমাদের আছে; তাই অতাতে যাহ। প্রত্যক্ষ কবিয়াছি এখন তাহ। 
আমর ম্মরণ করিতে পারি; ইহাতে আমাদেব জ্ঞানের পরিসীম। থেষ্ট বুদ্ধি 
পাইয়। থাকে । তারপরে আসে কল্পনা । আমবা অতীতে যে সব জিনিস প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি-__সেগুলি শুধু ন্মরণ করিতে পারি, তাহা নহে) সেগুলিকে নিজেদের 
থুশীমত সংঘুক্ত করিয়া নৃতন নৃততন জিনিস কল্গন! করিতে পারি। আমবা পাখা 
দেখিয়াছি, অতএব পাখীর ডানা স্মরণ করিতে পারি; আবার নারী দেখিয়াছি, 
অতএব নারীমৃত্তিও স্মরণ করিতে পারি। কিন্ত আরও এক নৃতন কাজ করিতে 
পারি; নারামৃতির সহিত পাণীর ডানা সংযুক্ত করিয়া এক পরীমুতি কর্ন! 
করিতে পারি। ইহা এক অভিনব স্ৃষ্টি। ইহ প্রত্যক্ষণ নহে, স্থাতও “হে । 
অথচ প্রত্যক্ষণ ও স্মৃতির সমন্বয়েই ইহার স্থষ্টি। ইহাকে কল্পনা বলে। 
এইভাবে কল্পনার সাহায্যে আমরা অৃষ্টপূর্ব, এমন কি অভূতপূর্ব বিষয়ের কথাও 
জানিতে পার। 
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প্রত্যক্ষণ স্মরণ ও কল্পনা ব্যতীত জ্ঞানলাভের আর এক পদ্ধতি আছে-_ 
উহার নাম চিন্তন । চিন্তন ছুই প্রকারের-_-ধারণা-মূলক চিন্তন ও অন্থমান- 
মূলক চিন্তন। ইহারা উচ্চস্তরের মানসিক ক্রিয়া, আর প্রত্যক্ষণ, স্মরণ ও 
কল্পনা অপেক্ষাকৃত নিয়স্তরের মানসিক ক্রিয়া। নিম্স্তরের ক্রিয়ার এক 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাদের প্রত্যেকটিই কোন ব্যক্তি বিশেষ ব। বস্তবিশেষের 
প্রতি নিবদ্ধ। যেমন, আমরা যখন প্রত্যক্ষ করি তখন কোন নিদিষ্ট ব্যক্তি ব! 
বস্ত প্রত্যক্ষ করি; আর যখন স্মরণ করি তখনও এ নিদিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তকেই 
স্মরণ করি। কল্পনা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথ বলা যায়; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি 
কল্পনা নির্ভর করে পূর্ব প্রত্যক্ষণের উপবে ; পূর্বে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি উহাই 
আমাদের কাল্পানক বস্তর মূল উপাদান, উহাকে ভিত্তি করিয়াই আমাদের 
কল্পনা-শক্তি ক্রিয়া করে। সেইজন্য প্রত্যেক কল্পনার মূলেই কিছু ন| কিছু 
ইন্দ্রিয় গ্রাহ ভপাদান বিদ্যমান থাকে । তাই আমরা বলিয়ছি যে, নিমস্তরের 
চিন্ত।ব্রিয়ায় আমাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকে কোন ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের প্রতি । 
কিন্তু উচ্্তরের চিন্তা ক্রিয়ায় এরকম কোন সীমাবদ্ধতা নাই। যেমন 
ধারণা-মূলক চিন্তা (0০:০5০9৮1০0 )) এক্ষেত্রে বন্ত বিশেষের প্রতি লক্ষ্য 
না! রাখিয়াও আমরা চিন্তা করিতে পারি। ধর, আমি “মানুষ” সম্বন্ধে চিন্তা 
করিতেছি । এখানে মাগষ বলিতে আমর কি বুঝি ? একটু অন্তশীলন করিলেই 
বুঝা যাইবে যে এক্ষেত্রে আমি কোন ব্যক্তি বিশেষের কথ চিত্ত। করিতেছি না, 
আমি ব্যাপকভাবে মাগ্গষ জাতির কথ চিন্তা করিতেছি । আমি রাম, শ্যাম, 
যু ও হরির কথ। ভাবিতেছি না; আম ভাবিতেছি এক বু₹ৎ সম্প্রদায় বা জাতি 
সম্বন্ধে যে জাতির মধ্যে রাম গ্রাম যছু হরি তো আছেই, তাহ! ছাড়। আরও 
অসংখ্য লোক আছে । এই জাতি ব৷ সম্প্রদায় সম্বন্ধে যখন ধারণা ( 000560$ ) 
করি, তখন কোন ব্যক্তি বিশেষের মুতি আমার মনের মধ্যে বিরাজ করে না; 
আমার চিন্ত। তখন অমূর্ত। এই প্রকার উচ্চস্তরের ক্রিয়াকে আমর! 
ধারণা-মূলক চিন্তা বলিয়া অভিহিত করি। আর এক প্রকার উচ্চস্তরের চিন্তা- 
ক্রিয়া আছে, উহার নাম অন্ুমানমূলক চিন্তা বা এক কথায় অগ্চমান 
(166:6005 )। এক্ষেত্রে আমরা কোন জ্ঞাত বিষয়ের উপরে নির্ভর করিয়া 
অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করি ; অর্থাৎ যাহ! জানি তাহাকে আশ্রয় করিয়া যাহ। 
জানি না, ভৎসন্বন্ধে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করি। আমাদের রান্নাঘরে আগুন 
আছে তাহা আমি জানি, কারণ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি ষে সেখানে আগুন 
জবলিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধুয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু পাহাড়ের ভিতরে 
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কি আছে তাহা আমি জানি ন1) শুধু দেখিতে পাইতেছি যে ইহার গা! হইতে 
ধুয়া বাহির হইতেছে । তবে পাহাড়ের ভিতরকাগ অবস্থা না দেখিতে পারিলেও 
আমি অনুমান করিয়া জানিতে পারি ষে সেখানেও আগুন জলিতেছে ; কারণ 
আমি বহুবার দেখিয়াছি যে যেখানে ধুয়া সেখানেই আগুন। এইভাবে 
কুন্ধমানের সাহায্যে আমর। আমাদের জ্ঞানের পরিসীমা বৃছি। করিয়। থাকি । 
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আমরা এতক্ষণ জ্ঞানলাভেব বিভিন্ন পদ্ধতির কথা উল্লেখ কবিলাম ; যথা 
প্রত্যক্ষণ, স্মরণ, কল্পন। ৩ চিন্তন। ইহা ছাড়া আর একপ্রকার ক্রিয়ার কথাও 
আলোচনা কর! দরকার; তাহার শাম 154519570 বা বিচার । ধর, আমার 
সম্মুখে একছগন লে।ক দাডাইযা আছে, তাহাৰ নাম রাম। "মামি তাহাকে 
দেখিয়া বলিলাম “রাম একজন কবি” । এক্ষেত্রে আমি রাম ও কবির মধ্যে 
এক সম্বন্ধ লক্ষ্য করিতেছি । “মাঞ্গষ” বলিতে '্মামার যেমন এক ব্যাপক ধারণা 
আছে, “কবি” রলিতেও আমার তেমন এক ব্যাপক ধারণ। আছে। কিন্তু 
রামের সম্বদ্ধে কোন ব্যাপক ধারণা নাই; বস্তুতঃ তাহা সম্গব নহে; কারণ 
রাম একক ব্যক্তি, একক ব্যক্তিব বিষয়ে কোন ব্যাপক ধারণা হয় না। 
এইবকম একজন ব্যক্তিকে আমি এখন সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেছি । এই প্রতঃক্ষ 
ব্যক্তি “বাম? এবং আমার ব্যাপক দাবণ। “কাধ -ইহাদেব মধ্যে সম্বন্ধ 
লক্ষ্য করিয। আমি বিচার কবিত্তেছি যে বাম একজন কবি। সেইরূপ, শ্যাম 
একজন “ছাত্র” যু একজন “বীঝ-- প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা এক প্রত্যক্ষীকৃত 
বন্তর সহিত এক ব্যাপক ধারশাব সম্বপ্ধ লক্ষ্য করিতেছি; উহাকে বিচার 


কর] বলে। 
অন্যরকমের একটি উদাহরণ লওয়। যাউক; “কবিরা সকলেই মানুষ*। 


এক্ষেত্রে “কবি” ব। “মানুষ'_-কোনটিও একক ব্যক্তি নহে। “কবি' এক জাতি, 
এবং “মানুষও এক জাতি--এই ছুই বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে 
ছুই ব্যাপক ধারণা করিয়া রাখিয়াছি; এখন এই ছুই ধারণার মধ্যে এক সম্বন্ধ 
লক্ষ্য করিয়া আমি বিচার করিতেছি যে কবিরা সকলেই মাঞ্ষ। 

তাহা হইলে দেখা গেল যে, এক ধারণার সহিত অন্ত এক ধারণার, কিন্বা 
এক ধারণার সহিত কোন এক প্রত্যক্ষ বস্তর সম্বন্ধ লক্ষ্য করাকেই বিচার কর! 
বলে। ইহাকে ইংরাজীতে বলে )39006707 ইহা সম্পূর্ণ মানসিক ক্রিয়া, 
মনের মধ্যেই ইহা সম্পাদিত হয় । ইহা যখন ভাষায় প্রকাশ করা হয়, তখন 
ইহাকে -আর 7099209679৮ না বলিয়া ইংরাজীতে 7£0098180) বল] হয়। 
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এই 70015099180, বা বাক্যের মধ্যে তিনটি অংশ আছে-_ ৪০০৮ 
[65910905 এবং 0০21৪; যেমন “সকল কবিই ( হয়) মানুষ । এক্ষেত্রে 
“কবি” 94০)০৮ বা উদ্দেশ্--যাহার উদ্দেশ্তে কিছু বসা হইতেছে; “মানুষ, 
[510905 বা বিধেয়-যাহ] উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হহতেছে ১ এবং “হয়? 0500015 
বা সংযোজক, ইহা উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সংযোগ স্াপণ করিতেছে । 
[11]. 05805106790 91 1520/15055 

এখন আমাদের আসল কথায় আগা ঘাউক। আমাদের বন্তব্য এই যে, 
জ্ঞান লাভেব যত রকম পদ্ধতি আছে--উহাদের প্রত্যকেরই মূলে আছে 
]950020€১ অথাৎ বিচারই জ্ঞান লাভের মৌলিক এবং গ্রাথা মক প্রক্রিয]। 
বস্তুতঃ ইহা এতহ মৌিক এবং প্রাথমিক যে, প্রত্যন্মণ স্মরণ প্রত্াত প্রত্যেক 
চিন্তার মূলেই দ্রেখি এই বিচার ক্রিয়া বর্তমান । ভাম প্রত্যক্ষ কারয়া 
বলিতেছি, ইহা ফুল) আমি বামকে ক্মরূণ করিষা বলিতেছি, যে আমার বন্ধু, 
আমি কল্পন! করিয। বলিতেছি, পবী দেখিতে হুন্বব। প্রত্/কচিই বিচার (ভ্রয়া, 
কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেহ আমি ছুই বিষযবস্তুপ্প মধ্যে সম্বন্ধ ল্দয কাবতেছি ১ হহ|দেখ 
সকল ঘটেই বিচার ক্রিগ্স! বিগ্ভমান। শুধু নিমন্তরের চিগ্তা সন্থেহ এবখ। 
গ্রযেজ্য, তাহা। নহে 3 উচ্চস্তবের চিন্ত। »ম্বন্ধেত একথা সমভাবে গ্রযোজ্য। 
উচ্চস্তরের চিন্তা, যথা ধারণামূলক চিন্তা ও অগমানমূলক চিন্তা । প্রথয়ে 
অনুমানমূলক চিন্তার কথা লওয়! যাক | অগ্রমান কারবাখ আগেহ চার 
করা প্রয়োজন ১ উদাহরণ 

সকল কাবুলীওয়ালাই মুসলমান 

এই লোকটি কাবুলাওয়াল। 

** এই লোকটিও মুসলমান । 

ইহা অন্মান; তিনটি বিচার-ত্রিয়া লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছে । প্রথমে 
আমরা কাবুলীওয়ালা৷ ও মুসলমান--এই দুই পৃথক ধারণার মধ্যে এক সম্ব্ধ 
বিচার করিয়াছি; তারপরে একটি ব্যক্তিবিশেষের সহিত কাবুলী জাতির থে 
সম্বন্ধ আছে তাহাও লক্ষ্য করিয়াছি । পরিশেষে এই লোকটির সাহত মুসলমান 
জাতির এক সম্পর্ক আমরা অনুমান করিতেছি, এবং উহাও আমরা বিচারের 
মাধ্যমেই প্রকাশ করিতেছি । এইসব 1বচারক্রিষা লইয়াই অন্গম[ন গঠিত, 
তাহা হইলে দ্রেখা যাইতেছে যে অনুমানের মূলে বিচারক্রিয়া বিছ্ধমান। আবার 
এখনই দেখিব যে ধারণার মূলেও সেই বিচারক্রিয়া বিগ্কমান। ধারণাকে 
ইংরাজীতে 0০706€ বলে। 


বিচার ও অনুমান ২৮৯ 


0০০29০67£ 8170 ৫8৩) আমবা পূর্বেই বলিয়াছি যে এক 
ধারণার সহিত আর এক ধারণাব, কিনব! এক ধারণার সহিত কোন এক 
প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্বন্ধ লক্ষ্য করাকেই বিচাপ্ কব। বলে। ইহা হইতে স্বতঃই 
প্রতীয়মান হইতে পারে যে প্রথমে আসে ধারণা ক্রিয়া এবং পবে আসে 
বিচাব-ক্রিযা, অর্থাৎ প্রথমে ধারণার সৃষ্টি হয, ”রে আমর তাহাদের মধ্যে 
সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ধারণা করিতে 
হইলে আগেই বিচাব করা দবকার ১ বিচাবেৰ পবিণামে তবে ধারণার স্বষ্ি 
হয়। উদাহরণ দিয়া বুঝ[ন যাউক। ধব, আমি মানুষ সম্বন্ধে ধারণা 
কবিতে চাই । বল! বাহুল্য, ইহ। হা আমাপ মনের মধ্যে উদিত হয না) 
ইহার জন্য অনেক পষবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা দবকার। যেমন, আমি রাম শ্যাম 
যছু হরি প্রততিকে পর্যবেক্ষণ কবিযা এবং 'ভাহাদের বিভিন্ন গুণাব)] বিশ্লেষণ 
করিষ। বলিলাম যে বাম ফরশা, শ্যাম বলো, যছু দুল, হরি সবল; কিন্তু উহ।র! 
সকলেই £১210951 এব 28500900811 এহ ভাবে খুঝ| গেল যে সবল বা দুর্বল, 
করশ। বা কালে! প্রভৃতি গুণ মাগ্ষেব অপ্রধান গুণ, সকল মাগ্ুষেব মধ্যেই বিদ্যমান 
নাই; অতএব এগুলি আমব। বাদ দিতে পারি । কিন্ত মান্ষের প্রধান গুণগুপি 
আমরা বাদ দিতে পারি না, প্রধান গুণ, যেমন পঞ্টপর্ম এবং বুদ্ধিশত্তি-_ 
প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই গুণ ছুইটি বিছ্মান। তখন এই গুণদুইটির 
সমন্বয়ে আমি “মানুষ” সম্বন্ধে এক ধারণার স্ষ্টি করিলাম। কিন্তু এই ধারণা- 
স্ষ্টির পূর্বে যেসব পর্যবেক্ষণ ও বিপ্লেষণ করা হইয়াছে-_ তাহাদের প্রতে)কটিই 
বিচার-মুলক ক্রিয়া । “রাম ফবশ।” ইহা বিচারখুলক ক্রিয়া সেইব্প “রাম 
8221081 ইহাও বিচারমূলক ক্রিয়া। কারণ, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দুহ বিভিন্ন 
বিষয়বস্তর মধ্যে সম্বন্ধ ল্য করা হইতেছে; কখন রামের সহিত রংএর, আর 
কখন রামের সহিত /১08009] এর সম্বন্ধ লক্ষ্য কবিতেছি। ইহাকেই তে। বিচার 
করা বলে। এইরকম বিচারের ফলেই ধারণার স্টি হইতেছে । অতএব বল 
যাইতে পাপ্পে যে আগে আসে বিচার-ক্রিয়া, পবে আসে ধারণ! | 


* এই মতের বিরুদ্ধেও যথেষ্ট কিছু বলিবাব আছে। আমি বিচার করিতেছি "রাম 
210177)9] ) কিন্তু এই 20109] কি? বল! বালা, মনষের ন্যাষ ইহাও একটি ধারণা । 
অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে বিচারের পূর্েই আমার মনে এই চ2112.9] কন্বন্ে। এক 
ধারণা ছিল; এখন দেই ধারণার সহিত রাম নামে এক প্রত্যক্ষ ব্যক্তির সম্বন্ধ লক্ষ্য কর! হইতেছে 
মাত্র । অর্থাৎ প্রথমে থাকে ধারণা, পরে আসে বিচার । সেইরূপ 'রাম ফরশ।', "্ঠ/ম কালো, 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাম ও শ্ঠামের সহিত তাহাদের রং-এর নম্বন্ধ বিচার কর! হইতেছে । তাহ! 


১৪) 


২৯৩ দর্শন প্রসঙ্গ 


তাহ। হইলে দেখা গেল ষে বিচার-ক্রিয়াই জ্ঞানলাভের মৌলিক ও প্রাথমিক 
ক্রিয়া) জ্ঞান-লাভের ষতরকম পদ্ধতি আছে, প্রত্যেকেরই মূলে আছে 
10308106761 


00087205791 270 ]7)6615205 


উল্লিখিত আলোচনার ফলে দেখিলাম যে বিচারের উপরেই অনুমান প্রতিষ্ঠিত, 
অর্থাৎ অনুমানের জন্য প্রথমেই চাই বিচার । ইহার জন্য কখন কখন একাধিক 
বিচারের প্রয়োজন হয়, আর কখন বা একটি বিচার-ক্রিয়। পাইলেই যথেষ্ট, উহার 
উপরেই অনুমান এুতিষ্ঠিত হইতে পারে। আমবা উপরে কাবুলীওয়ালার যে 
উদাহবণ দিয়ছি সেক্ষেত্রে মোট তিনটি বিচার-ক্রিয়।৷ দেখ! যাইতেছে ; উহাদের 
প্রথম দুইটিকে বলা হয 71600155 বা প্রতিজ্ঞা, আর তৃতীষটিকে বলা হয় 
0070145190, ব। সিদ্ধান্ত । এক্ষেত্রে দুটি প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করিয়া আমরা 
এক ন্যায় সঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি মাত্র 
প্রতিজ্ঞ! হইলেই যথেষ্ট ; যেমন “সকল কবিই মানুষ”, অতএব “কোন কোন 
মানুষ কবি'। এক্ষেত্রে 'সকল কবিই মানুষ”--এই একটিমাত্র প্রতিজ্ঞার উপর 
ভিত্তি করিয়া আমর! সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, “সকল মানুষ" কবি না হইলেও, 
অন্ততঃ “কতিপয় মানুষ” থে কবি তাহাতে কোনই সান্দহ নাই । 

তাহ। হইলে দেখা! গেল যে, এক বা একাধিক বিচার-ক্রিয়া লইয়াই অন্ুমান- 
ক্রিয়। গঠিত । বিচার ও অন্গমানেব মধ্যে বাস্তবিকই গভীব সম্বন্ধ বর্তমান। এই 
সম্বন্ধ এতই নিবিড যে অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। 
যেমন ধর, আমি বলিল।ম “রাম নিশ্চয়ই পরীক্ষায় পাশ করিবে” : বলা বাহুল্য, 
ইহ! বিচার-ক্রিয়া মাত্র; রামের সহিত পাশের সম্ভতাবন। লক্ষ্য করিয়া আমি 
এইরূপ বিচার করিলাম। কিন্তু কেন আমি এইরূপ বিচার করিলম ? ইহার 


হইলে বুঝিতে হইবে যে পুব হইতেই রং-সম্বদ্ধে আমার মনে এক ধারণ! বিদ্ধমান আছে। অর্থাৎ 
আগে ধাবণ থাকে, পরে বিচার কর! হয়। 

মোট কথ, তৈলাধার পাত্র ব1 পাত্রাধার তৈল--এ প্রকার আলোচনার যেমন কোন মূল্য 
নাই, সেইরূপ আগে বিচার কি আগে ধারণা--এই 'আলোচনারও বিশেষ কোন মূল্য নাই। 
আমাদের মতানুলারে এক্ষেত্রে কেআগে আর কে পরে- একথা উঠিতে পারে ন; বস্তুতঃ 
ধারণ। ও বিচার--ছুইপ্রক।র ক্রিয়াই একই সঙ্গে চলিতে থাকে । যেমন উপরি উত্ত উদাহরণে, 
আমরা! 'রাঁম ফরশ।' শ্ঠাম কালে।” ইত্যাদি বিচার করিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে রং"এর ধারণাও 
আমাদের ধনের মধ্যে উপস্থাপিত রাথিতেছ্ি। তবে বিচারের ফলে আমাদের ধারণ! যে ধীরে 
হীরে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়--তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । 


বিচার ও অনুমান ২৯১ 


মধ্যে নিশ্চয়ই কোন যুক্তি আছে। তাহা আমি এখন খুলিয়। বলিতেছি 
না বটে, কিন্তু জিজ্ঞাস! করিলেই তো বলিতে হইবে । তখন হয়ত আমি বলিব-_ 

যাহারা নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে তাহারা সকলেই পাশ করে 

রাম নিবচনী পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে 

রামও পরীক্ষায় পাশ করিবে। 

এক্ষেত্রে আমার পূর্ব বিচারের শ্বপক্ষে আমি যুক্তি দিতেছি; যে যুক্তি 
আমার খিচারের মধ্যে উহা বা অব্যক্ত (100]1116) ছিল, তাহাই এখন 
আমি সুষ্ঠু ভাষায় ব্যক্ত (6%:911০10 করিতেছি । তাই অনেকে বলেন যে 
[80570619615 1001211016 106615005 অর্থাৎ অব্যক্ত অচ্মানণ ; ইহার মধ্যে 
অগ্রমান আছে, তবে অব্যক্তভাবে আছে । ব্যক্ত করিলে ইহাকে তখন আব 
]00010061) বলা হয় না, তখন ইহাকে বলা হয় 106516106 ) সেই এগ্য অনেকে 
বলেন যে [6651)06 15 65%011৩16 100000613 | তাহা হইলে দেখ! গেল যে, 
যাভাকে আমরা "বচাদ' বলি তাহাকে আমবা আবাখ “অন্ুমানও বলিতে পারি; 
ইহাব। প্রকৃতপন্গে একই ব্যাপাব। পাথক্য শুধু এই যে, অগ্মানের মধ্যে 
0:610156 বা যুক্তি পেওয। থাকে, কিন্তু বিচারেব মধ্যে 01650018€ দেওয়া 
থাকে না) 71502855 উহা রাখিষ এক্ষেত্রে শুধু সিদ্ধান্থটুকৃই উল্লেখ করা হয় 
অর্থাৎ ইহ] 791510156-বিহীন অন্তমান। 

উপসংহারে বলা যায যে )19500961 এবং [066516০০--উহারা মূলতঃ 
একই রকমের ব্যাপার, উহার! একই প্রকারের কাজ করে। উহাদের কাজ 
আমাদের অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা । আমাকে গাছের একটি পা দেখিতে 
দেওয়া হইল ১ পাতাটি দেখিয়া আমি বলিলাম “ইহা! পেয়ারা গাছের পাতা”। 
ইহাব অর্থ এই যে বাহির হইতে যেসব অসংখ্য বস্তু আসিয়৷ আমার সম্মুখে 
উপস্থিত হইতেছে, আমি তাহাপধিগকে একে একে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা 
করিতেছি । নানা জিনিষ আসিয়া আমাকে যেন বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা 
করিতেছে, কিন্ত আমি বিভ্রান্ত হইতেছি না; আমি উহাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
জ্ঞান লাভ করিয়া উহািগকে যেন আয়ত্বাধীন করিয়া লইতেছি। তাই আমি 
বলিতেছি “ইহা আম বা জাম গাছের পাতা নহে; ইহা পেয়ারা গাছের পাতা, 
আমি ইহাকে জানি।” এইভাবে বস্তর স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া আমরা যে 
প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করি, তাহাকে [009)6)% বা বিচার বলে । তবে বিচার- 
লব্ধ এই প্রাথমিক জ্ঞানটুকৃতেই আমরা তৃপ্ত থাকি না; ইহার ন্বপক্ষে তাই 
নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করি, অর্থাৎ অন্গমান সহকারে তখন প্রমাণ করিতে 
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চেষ্টা করি যে আমাদের এই প্রাথমিক বিচারটুকু তৃল নহে, ঠিক। এক কথায়, 
বিচারের কাজ যখন শেষ হয়, অন্মানের কাজ তখন আরম্ভ হয়। এইভাবে 
বিচারের দ্বারা আমর! যে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করি, অন্রমানেব দ্বাবা 
তাহার প্রসারতা সাধন কবি। তাই আমব। বলিয়।ছি ষে বিচার ও অশ্মমানের 
কাজ মূলতঃ একই বকমেব--উভয়েরই কাঁজ ব্যাখ্যা কবা। আর একটি 
উদ্াহরণ। আমি আকাশের দিকে তাকাইয়। বলিলাম “এখনই বুঠি হইবে *। 
ইহাকে বিচার ক্রিয়া বলা যাইতে পারে; বহিজগতে যাহা লক্ষ্য 
করিতেছি তাহাকে ব্যাখ্যা কবিয়া আমি বলিতেছি যে ইহা আব কিছুই নহে, 
বৃষ্টিব লক্ষণ মাত্র । তাবপরে আবও সুষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলি যে এখন 
বর্ধাকাল, এবং আকাশে যে মেঘ উঠিযাছে তাহাও যেমন তেমন মেঘ নভে, 
জলে ভরা কালো মেঘ; উহাতে সাধারণতঃ বৃষ্টি হইয়া থাকে, অতএব এখনই 
বৃষ্টি হইবে । বল! বাহুল্য, ইহা অগ্ুমান, এইভাবে অগ্রমান-লন্ধ ব্যাখ্য। 
আপগিয়া বিচাব-লব্ধ ব্যাখ্যাব প্রসাব? সাধন কবে। 
অনুমান 2 11766761705 

বিচাৰ ও শআগ্মানেব মনব্যে ঘে গভাব সম্পর্ক আচে, তাহাই এতক্ষণ 
আমবা ব্যাখ্যা কবিলাম। এখন ইহাদেব প্রত্যেকেবই সম্বপ্ধে কিঞ্চিৎ সবিশধ 
আলোচন। কব দবকাঁব। প্রথমে অন্থমানেব কথা লওয। যাউক, পবে বিচাবেব 
কথা বল৷ হইবে। 

পৃরেই বলিযাছি, প্রত্যেক অন্ুমানেব মধ্যে দুইটি অ"শ আছে-__ প্রতিজ্ঞ! 
ও সিদ্ধান্ত। প্রতিজ্ঞাব মধো যে যুক্তি থাকে উহাব প্রতি লক্ষ্য বাখিয়াই 
আমব। সিদ্ধান্ত করি। যুক্তি বা প্রতিজ্ঞাব বিষষবস্ত আমাদেব জানা কথা; 
এই জানা বিষয়েব উপব ভিত্তি কবিয়া অজানা বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করার নমই 
অন্থুমান। অনুমান ঢুই রকংমব। আমবা যাহার কথা জানি তাহার সংখ্য। 
হয়ত অল্প; এই অল্প সংখ্যক 'প্রমাণেব উপব ভিত্তি করিয়া আমর] বহর সম্বন্ধে 
জ্ঞান আহরণ কবি। উদাহরণ ঃ আমরা কয়েকটি মাত্র গরুকে ঘাস খাইতে 
দেখিম্বাছি ; এই কয়েকটি মাত্র গকর কাধকলাপ দেখিয়া আমর অন্মান করি 
যে পুৃথিবীব সকল গরুই ঘাস খায়। এক্ষেত্রে আমাদেব অন্ুমান-ক্রিয়া অল্প 
হইতে সমূহেব দিকে অগ্রসর হইতেছে ? অল্প কয়েকটি জ্ঞাত বস্তব উপর নির্ভর 
করিয়া আমরা বহু অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কবিতেছি ৷ সাধাবণতঃ তিন 
রকম ভাবে এই অনুমান অনুঠিত হয় । 

(১) কোন কোন ক্ষেত্রে আমবা কার্ধের “কাবণ” (08586 ) অনুসন্ধান 


বিচার ও অনুমান ২৯৩ 


লবয়া অচ্গমান করি। উপরের উদাহরণটি লওয়া যাউক । আমি যে 
কয়টি গরু দেখিয়াছি তাহাদিগকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে বুঝি ষে 
তাহাদের দাত ও পাকস্থলীর গঠন এমন যে ঘাসেব ন্যায় কোমল জিনিষ 
ব্যতীত মাংস প্রভৃতি কঠিন জিনিষ তাশ্াবা কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে 
লা। এক্ষেত্র আমবা কাধে কাবণ খু'জিয়। বাঠিব করিতেছি । এই 
কারণের উপর ভিত্তি করিযা আমলা অন্থমান করিতেছি যে স্কল গরুই 
ঘাস খায়; তাহাদের বিশিষ্ট বকমের দাত ও পাকস্থলীই ইহার কারণ। 
(১) যেখানে আমবা “কাবণ” পাই শন) সেখানে 'মামবা নিজ অভিজ্ঞতার 
উপর ভিন্তি কবিয়৷ 'গ্রমান কবি। যেমন ৫ 1৬০টি কাক দেখিয়া আম 
অন্থমান কবিলাষ সে সকল কাকই কালো । এক্ষেত্রে কাকেব সহিত কালো 
রং-এব কোন কার্কারণ সম্বন্ধ আছে কি শ1-তাহা আমি জানি না; অর্থাৎ 
কাক হইলেই তাহাকে কালো ভইতে হইবে কেন, তাহা আমি বলিতে 
পাবি না; মখচ পাব বলিতেছি ষে প্রথ্বীর যেখানে যত কাক আছে". 
সবই কালে! । এই অন্মাণ নির্ভব করিতেছে আমাব অভিজ্ঞতার উপর; 
আমি যেখানে হত কাক দেখিযাছি_-তাহাবা সবই কালো, কোখাও ইহাখ 
কোন ব্যতিক্রম পাই নান । এবং যেহেত আম।ব অভিজ্ঞতার কোন ব্যতিক্রম 
নাই (00০09100701060 6301061161)06 ) সেই হেতু আমার অঙ্কমানকে 
আমি সত্য বলিয়া বশ্বাপ কবি । (৩) কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা শুধু 
সাদৃশ্য লক্ষা কখিয়া 'মন্ুমান করি। যেমন, আমর। কতকগুলি গরু লক্ষ্য 
করিয়া দেখিলাম যে উহাদেব প্রতোকেবই মাথায় শিং আছে এবং পাবের খুর 
কাটা । তাবপরে কতকগ্তপি ছাগল দেখিলাম-_-তাহাদেরও মাথায় শিং 
আছে; তখন আমবা অনুমান করিলাম ষে ছাগলের খুরও নিশ্চই কাটা। 
এক্ষেত্রে আমবা! সাদৃশ্য দেখিয়া অগ্মান করিতেছি-__শিং লইয়। গরুর সহিত 
যেমন ছাগলেব সাদৃশ্য আছে, খুর লইয়া তাহাদের মধ্যে তেমন সাদৃশ্য 
থাকিবে--ইভাই মাথাদের অনুমানের ভিত্তি । 


উল্লিখিত প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা অল্প হতে বনহুর সম্বন্ধে অনুমান 
করিতেছি, অর্থাৎ নীচু হইতে উপরে আরোহণ ন্মরিতেছি ; তাই ইহ।কে 
আরোহ-অন্রমান (110000600 ) বলে । অবরোহ-অন্মানে ঠিক ইহার বিপরীত 
ভাবে কাজ করিয়। থাকি । যাহার কথ! জানি তাহার সংখ্য। বু; এই বহু 
উপর নি্র করিয়া আমরা অল্প সংখ্যক বস্ত সম্বন্ধে অনুমান করি) অর্থাৎ 
উপর হইতে নীচে অবরোহণ করিঃ তাই ইহাকে অবরোহ-অন্ছমান 
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(1760030000 ) বলে। সাধারণতঃ ছুইরকম ভাবে এই প্রকার অন্থমান 
করা হয়। (১) কোন কোন ক্ষেত্রে আমর! একটি মাত্র 0:610155 বা! প্রতিজ্ঞার 
উপর ভিত্তি করিয়া যথাযথ সিদ্ধান্ত করি; যেমন “সকল কবিই মানুষ”; ইহা 
হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে “সকল মানুষ” কবি না হইলেও, 
কতিপয় মানুষ যে কবি তাহাতে সন্দেহ নাই । (২) তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 


আমরা এক নহে, একাধিক 'প্রতিজ্ঞর উপর ভিত্তি করিয়া! অন্তমান করি ; 
যেমন-__ 


যাহারা 3. পাশ করে তাহারা 2.৫ পড়িতে পারে 

রাম 9.4 পাশ করিয়াছে 

* রাম 1.১ পড়িতে পারে। 

অনুমানের বৈশিষ্ট্য (0105750151181058 ০1 [18676270 ) 

বিভিন্ন প্রকার অনুমানের কথা আলোচন। করা হইল। এখন অনুমানের 
কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিযা এই প্রসঙ্গের উপসংহার 
করা হইবে। 

(১) পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রত্যেক অন্কুমানের মধ্যে দুইটি অংশ আছে-_- 
প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত। প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে যুক্তি আছে-_তাহার উপর নিঞর 
করিয়াই আমর! দিদ্ধান্ত করি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে প্রতিজ্ঞা বা 
যুক্তির সহিত সিদ্ধান্তের এক নিবিড সম্বন্ধ আছে। কথ।টি ভাল করিয়৷ বুঝান 
যাউক। আমি বলিলাম “রাম ডাক্তার হইতে চায়”; ইহার যুক্তি স্বরূপ 
বলিলাম “রামের ভাই স্থন্দর গান করে, আর রাম নিজে খুব ভাল সাতার 
দিতে পারে ।” এই ছুই যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া আমি কি সত্যই সিদ্ধান্ত 
করিতে পারি যে রাম ডাক্তার হইতে চায়? মোটেই না, কারণ এই দুই 
যুক্তির সহিত আমার সিদ্ধান্তের কোন প্রকার সম্পর্ক পাই। অর্থাৎ আমার 
খুশামত ঘষে কোন প্রকার যুক্তি দিয়া আমি উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারি না; এমন যুক্তি দিতে হইবে যাহা হইতে আমার এই সিদ্ধান্তটি না 
আসিয়া পারে না। ধর, আমি বলিলাম 

যাহারা মেডিকল কলেজে ভণ্তি হয় তাহ।র। ডাক্তার হইতে চায় 

রাম মেডিকাল কলেজে ভর্তি হইয়াছে 

অতএব রাম ডাক্তার হইতে চায়। 

এক্ষেত্রে আমি যে যুক্তি দিতেছি তাহার সহিত আমার সিদ্ধান্তের এক 
নিবিড় সম্বন্ধ আছে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে এই অন্থমানে 
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আমার খেয়ালখুশীর কোন অবকাশ নাই, বরং কেমন এক বাধ্য-বাধকতার ভাব 
আছে। আমি যে যুক্তি দিতেছি তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে আমি যেন 
বাধ্য। এক্ষেত্রে যুক্তি ও সিদ্ধান্তের মধ্যে ৮ সম্বন্ধ আছে তাহাকে ইংরাজীতে 
ব6০65881% ০001760602 বলে--মর্থাৎ অনশ্ন্তাবী শিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ, 
যেজন্য উপরোক্ত সিদ্ধান্ত করা ছাডা আমার আর অন্য গতি নাই। 


(২) যুক্তি বা প্রতিজ্ঞা হইতেই সিদ্ধান্ত নিত হয় বটে, তথাপি সিদ্ধান্তের 
মধ্যে যাহা পাই তাহ। প্রতিজ্ঞাব পুনরাবুন্তি নে, তাহা এক নতন তথ্যের 
অভিনব স্বীরূতি। উদাহবণ দির। কথাটি বুঝান যাউক। আমি বলিলাম 

রাম মরণশীল 

শ্যাম মরণশীল 

যু মরণশীল 

* সকল মানুষই মবণশীল। 

এক্ষেত্রে প্র,তও| হইতেই সিদ্ধান্ত শিগত হইতেছে বটে, তথাপি সিদ্ধান্তের 
মপ্ো এমন কিছু নৃতন তথ্য আছে যাহ] প্রতিজ্ঞার মধ্যে নাই। প্রতিজ্ঞার 
মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের মূরণশীলতা আছে, কিন্তু “সকল ব্যন্সির” মরণশলতা৷ নাই। 
সকল ব্যক্তির অবশ্টন্ত।বী পরিণ|মের কথা পাই সিদ্ধাতে র মধ্যে--তাই ইহা এক 
অভিনব তথ্য; যাল! আমবা পূর্বে জানিতাম ন/» অন্রমানের ফলে তাহা 
আমরা এখন জাশিতে পারিতেছি । সেইজন্য বলিয়াছি যে, সিদ্ধান্তের মধ্যে 
পুনরাবৃত্তি নাই, আছে এক নৃতন তথ্যের আঁভুনব আবিষ্কৃতি ( [০৬1১ )। 

তবে অনেকে বলেন ষে, একথা শুধু আবো১-অন্রমান (70490000 ) 
সগ্বন্ধেই প্রযোজ্য, অবরোহ অন্রমান (12600610 ) সম্বন্ধে গ্রযোজ] নহে। 
আরোহ-অন্তমানে আমর। অল্প হইতে সমূহে দিকে অগ্রসর হই, অর্থাৎ 'অল্পের 
কথ| জানিয়া৷ লইয়া! সমূহের কথা অন্রমান করি । কিন্তু অল্পের মধ্যে তো সমূহ 
অন্তর্তক্ত থাকে না; তাই অল্প ভইতে অগ্ুমান করিয়া সমূহের কথা বলিলেই 
তখন কিছু নৃতন কথা বল! হয়। কিন্ধু অবরোহ অন্মানে এইরূপ নূতন কিছু 
বলিবার কোন অবকাশ আছে কি? যেমন, 

সকল মানুষ মবণশীল 

রাম মান্ুষ 

- বামও মরণশল | 

এক্ষেত্রে আমরা সমূহের উপর ভিত্তি করিয়া অঙ্ট৷ সম্বন্ধে অগ্রমান করিতেছি ; 
আমর! বলিতেছি যে, যাহ। “সকল মানুষ” সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাহা রামের সম্বন্ধেও 
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প্রযোজ্য । তাই যদ্দি হয়, তবে এক্ষেত্রে আর নৃতন কথা বলা হইল কি? 
যে জানে যে “সকল মাগ্ষই* মরণণনীল, তাহার কাছে রামের মরণশীলতা 
মোটেই কোন নুতন তথ্য হইতে পারে না। কারণ, রাম তো। “সকল মান্ধষের” 
মধ্যেই অন্তভূক্তি; অতএব “সকল মানুষ” মবণশীল হইলে রামও যে মরণনীল 
হইবে--ইহাতে আর আশ্চষ হইবার কি আছে? তাই অনেকে মনে করেন 
ষে এক্ষেত্রে কোন নৃতন আবিষ্কৃতি (০৮৪1 ) থাকিতে পারে না; প্রতিজ্ঞাতে 
ঘাহা বল! হয় তাহাই সিদ্ধান্তে পুনবাবৃত্তি কর হয় মাত্র । 

আমরা ইহ! ম্বীকাব করি না। কারণ, প্রতিজ্ঞতে খন আমি বলিলাম 
যে সকল মান্তষই মরণশীল, তখন আমি অন্য মাগ্ষ সম্বন্ধে অবহিত ছিল।ম বটে, 
কিন্ধ ঠিক বামের সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম না । আমি হৃযত শ্টাম বা যছু বা হরির 
কথ। ভাবিতেছিলাম, কিন্ত রামের কথা তখন আমার মনের মধ্যে বিদ্যমান 
ছিল না। অতএব সিদ্ধান্তে যখন আমি বমের কথা বলিলাম, তখন মোটেই 
কোন পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিলাম না; বরং এমন এক কথ বলিলাম যাহ] 
আর কাহাবো নিকট পা ভহলেও অন্ততঃ আমান নিকট তো নৃতন। অতএব 
আমব। বলিতে, পারি যে, ঘে প্রকার অগমানই হউক না কেশ আবোহ-অঠম|ন 
হউক বা অবরোহ-অগুমানই হউক-- প্রত্যেক অন্চমানের শিছ্ধান্তেই এক শুতন 
তথ্যের দন্ধান থাকে । ্‌ 

উপবোক্ত ছুঈটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয। 799809066 বলেন যে 
প্রত্যেক অনুমানের মধ্যেই কিঞ্িৎ 08180০5 আছে। কারণ, তাহার ভাষ।য় 
ইহার মধ্যে যেমন ট6০6951/ আছে, তেমন আবাব ০৬] আছে? 
ছুই-ই একসঙ্গে থাকাতে এই 7৪8140%। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান দরকার । 


(১) তিনি বলেন [1006 25 05055516511 10, 1050800561০ 00190151010 





10110৬/8 17606588111 1000 117 (106 0000111910105 01061210016) 6501568 
11) 0196 71610155585 অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা হইতেই সিদ্ধান্ত নির্গত হয়; অতএব 
আমর! বলিতে পারি যে প্রতিজ্ঞার মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিহিত আছে। তাহ 
হইলে সিচ্ছাস্তের মধ্যে কোন নৃতন কথা থাকিতে পাবে না; ইহা প্রতিজ্ঞারই 
পুনরাবৃত্তি হইতে বাধ্য | তত্রাচ ইহ। পুনরাবৃত্তি শহবে। (২) তিনি বলেন 
[1616 15 00955165110) 2010602.056 0১০ 00100105101) 6965 7065০00 
616 70161015654 800 15, 00616009158 10 ও 36152 ০0 9145 06 
0:51508565” অর্থাৎ সিদ্ধান্তে যাহা বল! হয় তাহ! এক অভিনব তথ্য; প্রতিজ্ঞার 
মধ্যে উহা! নাই; প্রতিজ্ঞাকে অতিক্রম করিয়া উহ এক নুতন তথ্যের সন্ধান 
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দেয়। এক কথায়, নূতন তথ্য দ্বার অধিকার ইহার নাই, অথচ সত্যই ইহ 
নুতন তথ্য দেয়; ইহাই তো 751590% | 
এ৮02775170: (খচার 
( 01555161059 81078 ০0£ 05508 7571 ) 

অন্থমানের পুর এখন আমরা বিচারেব কথা আলোচন! করিব । প্রথমে 
বিভিন্ন প্রকারের বিচারের কথা বল! মাউক ; পরে ইহাদের সাপারণ বৈশিষ্ট্য গুলি 
উল্লেখ কর! হইবে। 

11] প্রথমতঃ ছুই রকম ভাবে আমরা বিচারের শ্রেণীবিভাগ (০18951- 
2০3192) কারয়। থার্চি; যেমন, আমাদের বিচার ক্রিয়া অস্তিবাচক হইতে 
পারে আবার নান্তিবাচকও হইভে পারে। "রাম একজন কবি'--ইহা অস্তি- 
বাচক (26610207565 ) বিচার; রাম কবি নহে_ইহা ন,স্তিবাচক 
(158561%€) বিচার । প্রত্যেক শাস্তিবাচক বিচারের মূলেই কে।ন না কোন 
অস্তিবা৮চক বি৬ার আঙে। অর্থাৎ শাক্তিবাচক বিচার করিছুলই বুঝিতে হইবে যে 
একটু মাগে অপ্তিবচক বিগাব করা হইয়া গিয়াছে । উদাহরণ । চিঠি লিখিতে 
লিখিতে তুমি তোমার বাবণ| কলমের দিকে তাকাইয়। বলিলে “আমার কলমে 
কাণপি নাই"। ইহা নাস্তিবাচক বিচার, কিন্তু ইহ1ব মূলে শাছে অগ্ডিবাচক বিচার | 
তুমি মনে করিয়াছিলে যে তোমার কলমে কালি আছে; এই অস্তিবচক বিচারের 
উপর ভিত্তি করিয়াই তোমার চিন্ত|! পারা ক্রিয়া করিতেছিল। কিন্তু যখন 
দেখিলে যে তোমাব এই অক্তিবাচক বিচার ভূল হইল তখনই তুমি বলিয়া উঠিলে 
“কালি নাই ।* "আগে তুমি মনে মনে বলিয়াছিলে “কালি আছে;॥ পে হতাশ 
হইয়া বণিলে “কালি নাই ।” আগে আসে অস্তিবাচক আশা, পরে আসে 
নার্তিবাচক বিচার। 

[1] অন্যদিক দিয়। চিন্তা করিলে আমরা আবার ছুইরকম ভাবে বিচারের 
শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি। একটি ফুল দেখিয়া আমি বলিলাম “ইহা গোলাপ 
ফুল”; ইহাকে বলে 70579506 0£ 7৪০৮। অথবা বলিলাম “ফুলটি দেখিতে 
কি সুন্দর, ইহার কি মনোহর রূপ” ইহাকে বলে 08406100676 ০01 ৬৪1০ । 
প্রথম ক্ষেত্রে বিষয়-বস্তকে আমরা শুধু বিষয় বস্তরূপে বর্ণনা করি, ইহার উপরে 
কোন ভাবের বং গ্রফোগ করি না । কিন্তু দ্বিতীরক্ষেত্রে ইহাকে কিঞ্চিৎ ভাবরসে 
সিঞ্চিত করিয়া স্থন্দব বা অস্থন্দর বলিয়া বণনা করি । প্রথম ক্ষেত্রে আছে শুধু 
নগ্ন বিবরণ, দ্বিতীয়ক্ষেত্রে আছে ইহার মূল্য নিরূপণ। আমি যখন বলিষে 
আকাশে রামধন্থু উঠিয়াছে, তখন আমার বিবরণ একেবারে নগ্ন বিবরণ মাত্র, 
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কোথাও একটু ভাবের আবেগ নাই । এক্ষেত্রে জিনিষটি কি এবং কোথায় 
আছে-_তাহারই বিবরণ দিতেছি মাত্র; উহা! দেখিয়া! আমার মনে কি ভাবের 
উদ্রেক হইল, আমি কি ভাবে অভিভূত হইলাম-_-এসব কথা বলিয়া আমার 
বর্ণনাকে আমি মোটেই আবেগ রঞ্জিত করিতেছি না। তাই ইহাকে ৪০ 
]4010860৮ বলে। কিন্তু যখন বলি “রামধন্ধ দেখিতে কি হ্ুন্দর*__তখন 
আমি শুধু রামধন্ুর বর্ণনা দিই না; রামধন্ু দেখিয়া আমার মনে কিরূপ 
ভাবের উদয় হইয়াছে তাহার কথাও উল্লেখ করি । ফলে আমার বর্ণনা একেবারে 
নীরস বর্ণনা হয় না; ভাবের আবেগে রঞ্রিত হইয়া একটু সরসরূপ গ্রহণ করে। 
তাই ইহাকে ৬৪14৪ 04082960 বলে । জিনিষটি দেখিয়। আমার মনে যে 
ভাবের উদ্রেক হয় _সেই ভাব অনুসরণ করিয়! ইহাকে স্থন্দর বা অস্থন্দর বলিষা 
অভিহিত করি, এবং তদগ্সারে ইহার এক মূল্য নির্ধারণ করিবার চেষ্ট1 করি। 
উপমার ভাষায় বলা যায় যে ৪০ [090060৮ একটু গছাময় ব্যাপার, ইহার 
মধ্যে ভাবের কোন সংমিশ্রণ নাই; আর ড৬৪]০৩ 78090561 একটু রসঘন 
ব্যাপার, ইহার মধ্যে ভাবের সংমিশ্রণ আছে । 

[1]. আর একদিক দিয়া চিন্তা করিলে আমরা বচার-ত্রিয়াকে আবার 
চারিভাবে শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি; যথা-_গুণসন্বন্বীয় বিচার, পরিমাণ 
সম্বন্ধীয় বিচার, কাষকারণ সম্বন্ধীয় বিচার এবং উদ্দেশ্ট সম্বন্ধীয় বিচার । 
(১) গুণসন্ন্ধীয় বিচার । আমদের ইন্দড্রিয়ের দ্বারা শব্দম্পর্ণ বর্ণ গন্ধ 
প্রভৃতি গুণের কথা জানিতে পারাকেই গুণসম্বন্বীয় বিচার বলে (]0927567% 
০£ 09110) | ইহাই সর্বাপেক্ষা সহজ রকমের বিচার; তাই দেখি এক 
কচি শিশুও বলে চিনি শিষ্টি, ফুল লাল, কুইনাইন তিতা ইত্যাঁদি | প্রত্যেকটিই 
গুণসন্বন্ধীয় বিচ।র--কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ গুণেব প্রতিই ইহার নির্দেশ । এইরূপ 
বিচারের জন্য বিশেষ কোন শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয না। (১) 
পরিমাণ জন্বন্ধীয় বিচার । যেমন পদ্মফুল অপেক্ষা জবাফুল বেশী লাল, 
দুধের পাত্র অপেক্ষ। চায়ের পাত্রটি অধিক গরম, রামের চেয়ে শাম ছোট, 
ইতিহাসের চেয়ে ভূগোল সহজ ইত্য।দি। এখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তুলনামূলক 
বিচার করা হইতেছে; একটির সহিত আর একটির তুলনা করিয়া আমবা 
উহাদের আপেক্ষিক পরিমাণ বিচার করিতেছি (]0900906 ০? 08260) । 
বলা বাহুল্য, অনভিজ্ঞ শিশুর পক্ষে এইরূপ তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব নহে) 
ইহার জন্য যথেষ্ট শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। (৩) ইহা অপেক্ষা আরও 
অধিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় যখন আমর! কার্ষকারণ সম্বন্ধে 


বিচার ও অনুমান ২৯৯ 
বিচার করি (04803619006 088591 ০9006061929) | চা পাতার পার দিলে 
গোলাপ গাছের বৃদ্ধি হয়, পৃথিবীর আকধণে গাছের ফল মাটিতে পড়ে, 
বাসুতরক্সের ক্রিয়া ফলে প্রতিধ্বণির উদ্ভব হয়, ইত্যাদি প্রত্যেক ক্ষেঞখ্জেই 
আমর] কার্ধকারণ লক্ষ্য করিয়া বিচাব করিতেছি । বলা বাহুল্য, ইহা খুব 
সহজ কাজ নহে। শিশুদেব কথা না হয় ছাডিয। দ্রিলাম, কিশোরদের পক্ষেও 
এইরকম কার্ধকারণ সম্বন্ধ আবিষ্কাব কর। খুব কঠিন কাজ। (9) তবে সর্বাপেক্ষা 
কঠিন কাজ উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় বিচার (09810670% ০£ 7১010956) 7 সেইজন্য 
সর্ব শেষে আমর। এই প্রকার বিচার কবিতে শিখি । মানব জীবনের উদ্দেশ 
কি? কোন শিশু ব কিনোববালক কি এইরকম প্রশ্নের উত্তর দিতে পাবে? 
ইহার জন্য পরিণত চিণ্ত। শক্তি চাই, অর্থাৎ পরিণত ব্যক্তির পক্ষেই এইবপ 
বিচার করা সম্ভব । যানুষেব দেহেব ভাঁড় ভাবা, কিন্তু পাখীর হাড ভারী 
নহে কেন? উহার উদ্দেশ্য কি? ইহার উদ্দেশ্য এই যে পাখীকে আঞ্চাশে ভডিতে 
হয, তাই তাহার ১1৬ ভারী ভইলে চলে শা, তাহাব ভাড পাতলা হওয়। 
দরকার । প্রজাপতিব পাখায় 'এত বংঞব বাহার কেন? উশ্ভার এই 
বর্ণ বৈচিত্র্যের উদ্দেশ্য কি? ডদ্দেখ্__আঞ্খগোপন কবা, প্রজাপতি বখন 
ফুলের উপর বসে তখন তাহাব খংএব সহিত ফুলে রং এমনভাবে মিশিয়া 
যায যে কোন এক্রব পক্ষেই তাহাকে তখন চিনিয়া ফেল! কঠিন। পুনশ্চ, 
আমরা দেখি যে, যে সব পশু দুবল ঘাভাদেব দৌডাইবার শাক্তি প্রবল । 
ইহার উদ্দেশ্ত এই যে, “ক্র হাত হইতে বক্ষা' পাইবাব জন্য তাহাদের দৌডিয়া 
পালান একান্তই প্রয়োজন | বলা বাহুল;, এইবপ উর্দেশ্য লক্ষ্য কঁঃবা বিচাব 
কর! খুব সহজ কাজ নভে; ইহাব জন্য যথেষ্ট শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ি-পক্তির 
প্রয়োজন হয়। 

বিচারের বৈশিষ্ট্য 
(015815065718005 01 51206278270 ) 

বিভিন্ন প্রকার বিচাবেব কথা আলোচন। কৰা হইল । এখন ইহাদের সাধারণ 
বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়া আমব। এই প্রবন্ধ উপসংহাব করিব । 

(১) পূর্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক বিচারের মধ্যে দুইটি অংশ আছে-_ ঈদ্দেশ্ 
এবং বিধেয় (801616০% ৪0 91086 )। “এহ ফুলটি গোলাপ” খএধানে 
ফুল উদ্দেশ্ট, যাহার সম্বন্ধে কিছু বল! হইতেছে; আর গোলাপ বিধেয়_ঘাহা 
ফুলটির সম্বন্ধে বল। হইতেছে । বিধেষ প্রসঙ্গে যাহা বল। হয়-__তাহা যে সকল 
ক্ষেত্রেই সত্য হইবে, এমন কোন অর্থ নাই । ফুলটি হয়ত সত্যই গোলাপ নহে, 


৩০০ দর্শন প্রসঙ্গ 


অন্য জাতীয় ফুল, আমার অজ্ঞনতার জন্য বা দেখিবার দোষে আমি ইহাকে 
গোলাপ বলিতেছি। ইহাই বিচারের প্রথম বৈশিষ্ট্য-_ইহ] সত্য হইবর সম্ভাবনা 
'আছে, আবার মিথ্যা হইবরও সম্ভাবনা আছে। 

(২) তবে সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, যখন আমর] বিচাব করি তখন ইহাকে 
সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া পারি না । পরে হয়ত ভূল বুঝিতে পারিব, কিন্তু 
আপ।ততঃ ইহাকে আমরা কঠোর সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করি। শুধু তাহাই নহে; 
আমাদের বিশ্বাস যে অন্য সকলেও আমাদের সহিত একমত হইবে । অর্থাৎ আমি 
যখন ফুলটিকে গোলাপ বলি তখন আমি মনে করি যে আর সকলেও ইহাকে ঠিক 
গোলাপই বলিবে। ইহাও বিচার-ক্রিয়ার এক বৈশিষ্ট্য, এরং এই বৈশিষ্ট্য লইয়াই 
বিচারের সহিত কল্পনার পার্থক্য । মেঘ দেখিযা আমি যখন কল্পনা করি যে এক 
কুষ্ণকায় দৈত্য আকাশের উপর দিয়া দৌড়িয়া যাইতেছে, তখন আমি খুব ভাল 
করিরাই জানি যে অন্য সকলে ইহাকে দৈত্য বলিয়। নাও মনে করিতে পারে; এই 
দৈত্য শুধু আমাব মনেই বিরাগ কবে, বহির্জগতে অন্তরূপ কোন বস্ত নাই । কিন্ছু 
ফুলটি যে গোগাপ সে বিষষে আমার কোনই সন্দেহ নাই | তাই যদি কেহ বলে থে 
ফুলটি গোল।প নহে, জব। ফুল বা পন্ম ফুল, তাহা তলে আমি সহজে উহা স্বীকার 
করি ন1; বরং জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করি এবং আমার কথার সত্যত। প্রমাণ 
করিবার জন্য চেষ্ট। করি । ইহাই বিচার ক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য ) ইহ! সর্ববাদী- 
সম্মত বা সবজনগ্রাহ্‌ হইবাব দ্রাবা রাখে । শে দাবা ( 00156188115 ) শেষ পযন্ত 
টেকে কি না টেকে তাহা স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু দাবী করিতে ছাডে না। 


(৩) কিন্তু দাবী করে কেন? এইখানেই আসে বিচারের আর এক 
€বশিষ্ট্য । আমি যখন গোলাপটিকে লাল বপিয়। বিচার কবি, তখন আমি 
আমার খেয়ালখুশীমত ইহ।কে লাল বলি না। গোলাপের মধ্যে সত্যই এমন কিছু 
দেখি যাহা আমাকে লাল বলিতে বাধ্য করে। প্রত্যেক বিচার-ক্রিয়ার মধোই 
এই বাধ্যবাধকতা আছে ; অথচ কল্পনার মধ্যে এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। 
তাই মেঘকে আমি আমার খুশীমত কখন দৈত্যর্ূপে, আর কখন বা দূতরূপে হল্পনা 
কাঁরিতে পারি; কিন্তু ফুলটিকে যখন আমি লাল বলি তখন লাল ছাড়া আর 
কোন রূপেই ইহাকে বিচার করিতে পারি না। এক্ষেত্রে এমন এক আবশ্টিক 
নিশ্চয়তা ( 6০951 ) আছে, যাহার জন্য আম ইহাকে লাল বলিতে বাধ্য 
হইতেছি, কিছুতেই কালো বলিতে পাবিতেছি না । 

(9) প্রত্যেক বিচারেব মধ্যে সংশ্লরেষণ ( 4১01) 815) আছে, আবার 
বিশ্লেষণও (592006518 ) "আছে; ইহা সংগ্লেষণ-বিশ্লেষণাত্ক ক্রিয়। | 


উপসংহার তর 


আমি বলিলাম “ফুলটি লাল*। এখানে ফুলটিকে আমি বিশ্লেষণ করিতেছি-_ 
ফুল এবং তাহার লাল রং); ফুলের সম্বন্ধে এক ধাবণা করি আব লাল বং-এর 
সঙ্গদ্ধেও এক ধারণা করি। এইভাবে এক সামগ্রিক পদার্থকে আমি তাহার 

২খ সমূহে ভাগ করিয়া ফেলি। কিন্তু শুধু বিশ্লেষণ কবিয়াই আমি ক্ষান্ত 
হই না, আমি আবার সংশ্লেষণও করি; লালের সহিত ফুলের সংমিশ্রণ 
করিয়া এক পরিপূর্ণ ছবি আমার মানস চক্ষে তুলিযা ধরি। তাই আমি লাল ও 
ফুল পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ করি না, একত্রে লাল-ফুল প্রচ্ক্ষ করি । এইভাবে 
আমাব বিচার-ক্রিয়া পূর্ণতা ল'ভ কবে। 

(৫) বিচার-ত্রিয়ার আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ 
শেষ কবিব। আমি বলিলাম “ফুলটি লাল।” কিন্তু ফুলটি তো শুধু লাল 
নহে; ইহার স্পর্শ কোমল, ইহ|ব গন্ধ মধুব, ইহা দেখিতে সুস্ণব ইত্যাদি 
আবো অনেক কথাই তো ইহাব সম্বন্ধে বল। যাঁয়। কিন্ তাহা ন। বলিয়। 
আমি শুধু ইহাব বং-এর কথা বলিতেহি কেন? ইহার কারণ এই যে» 
আমাদের পক্ষে সব কথাই একই সঙ্গে বলা সম্ভব নহে; আমা একে একে 
বিচার কাব। প্রথমে হয়ত রং এব কথা বিচার করি, তারপরে ইহাব গন্ক, 
স্পর্শ, সৌন্দর্য প্রভৃতি গুণেব কথা বিচার করি, এই'তাবে একে একে বিষয়বস্তু 
নিবাচন করিযা আমনা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকি । পরে এই বিভিন্ন 
বিচারগুলির সমষ্টি সাধন করিয়া আমর! এক বিশাল জ্ঞান ম্ৌৌধ নির্সাণ করিতে 
পরি । সেই জ্ঞান-মগ্ুলীতে তগন ফুলের গন্ধ ব৷ বর্ণের কথ শুধু থাকে না-_ 
আবও অনেক কথাই থাকে যাহা ধীবে ধাবে সংকালত হইয়া আমাংদর জ্ঞান 
ভাগ্ার সমৃদ্ধ করিয়াছে । 


জল্লোহ্িহশ জ্বখ্যাজ 
উপসংহার 
দর্শনশান্ত্রের প্রধান বিষয়গুলি একে একে আলোচনা করা হইল; এখন 
এই পুস্তকের উপসংহার করা৷ হইবে । আমর! গ্রখমে ভগবৎ-তত্ব আলোচনা 
করিয়াছি ; ঈশ্বর আছেন কি ন, তাহার স্বরূপ কি, মানুষের সহিত এবং 
বিশ্বজগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি- ইত্যাদি বিষয় প্রথম খণ্ডে আলোচিত 
ইইয়াছে। থ্রিতায় খণ্ডে আমরা অধ্যাত্ম তত্ব আলোচন! করিয়াছি) আত্মা 
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আছে কি না, তাহার সহিত দেহের সম্পর্ক কি, আত্মা অমর কি না, 
জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কি-__ইত্যাদি বিষয় সেখানে আলোচিত 
হইয়াছে । পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে আমরা প্রাণ ও প্রাণীর সম্বন্ধে আলোচন। 
করিয়াছি ; প্রাণ ও প্রাণীর উৎপত্তি প্রসঙ্গে যেসব বিভিন্ন মতবাদ আছে 
তাহ। সেখানে ব্যাখ্য! করা হইয়াছে । চতুর্থ খণ্ডে আমর] জড়-তত্ব আলোচন। 
করিয়ছি; জড় পরমাণু হইতে কি করিয়া বিশ্বত্রক্মাণ্ড বিবতিত হইল, এই 
বিবর্তনের পশ্চ1ত ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রন আছে কি না, স্থান ও কালের সহিত 
এই বিবর্তনের সম্বন্ধ কি--ইত্যার্দি বিষয় সেখানে আলোচিত হইয়াছে । 
তারপরে চতুর্থ খণ্ডে আমর। মূল-তব আলোচনা করিয়াছি । এখানে প্ররুত 
পক্ষে কেন নতন বিষয় আলোচিত হয় নাই। ঈশ্বর এবং আত্মা সম্বন্ধে, 
প্রাণ এরং পরমাণু সম্বন্ধে আমরা যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি__- 
তাহাদের সমন্বয় সাধনপূর্বক, এখানে এক এ্ক্যের সন্ধান করা হইযাছে । এ 
এক্যই আমাদের মৃূল-তত্ব ; উহাকে আমরা বেদাস্তের ভাষায় ব্রহ্ম চৈতন্য বলিয়া 
উল্লেখ করিতে পারি । এই ব্রন্ষেপলব্ষধিই '"মামাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য । 
উহাকেই আমরা সত্য, শিব এবং সুন্দরের আদর্শ বলিয়! অভিহিত করিয়াছি | 

উপরে যে বিষয়বস্তগুলির . উল্লেখ কবা হইল--উহ। অনুধাবন কবিলেই 
আমরা বুঝিতে পারিব যে দর্শন শাস্ত্রের আলোচ্য বিষব (১০০৮৪ ০ [১1)81০- 
৪০00918% ) কত ব্যাপক এঝং বিশাল । সাধারণ ভাষায় বলা যায় যে, স্বর্গ 
হইতে মর্ত_-সবই আমাদের দর্শনশান্ত্রেব বিষয়বন্ত। ঈশ্বরের কথা হইতে 
আরম্ভ করিয়া আত্মার কথা, প্রাণেব কথা, জডের কথা__সবই যখন আলোচনা 
করা হয়, তখন আর বাকী থাকে কি? তারপরেও যাহা কিছু বাকী 
থাকে, তাহার আলোচনা করা হইয়াছে পুস্তকের শেষ খণ্ডে, “জ্ঞান-তত্বে”। 
কারণ, সবধবিধ জ্ঞান আহরণ করাই যখন দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তখন ইহাও 
একবার বিচার করিয়। দেখা দরকার ঘে এইসব জ্ঞান লাভ করা সত্যই 
আমাদের পক্ষে সম্ভব কি না-বিশেষতঃ আত্মা এবং পরমাত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান। 
কারণ আত্মা ও পরমাত্মা তে ইন্জিয়গ্রাহ বস্ত নহে; ইহারা প্রত্যোকটিই 
অতীন্দড্রিয়-তবব । তাই স্বভাবতঃই প্রশ্ন 'উঠে_আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে 
এই নব অতীপ্রিয়তন্ব উপলব্ধি কর! কি সম্ভব। দর্শনশাস্ত্রের “জ্ঞান-তত্ব" 
বিভাগে এই প্রশ্ন আলোচনা করা হইয়াছে । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে 
যে দর্শন্শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সুদূর প্রসারী, বিশ্বের সমস্ত বিষয়ই এখানে 
আলোচিত হইয়া থকে | ট 
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তবে কি দর্শনশান্ত্রকে চ5০০০1০1৪৪৭:৭ বা বিখকোষ বলিয়া অভিহিত 
করিতে হইবে? আপাততঃ তাহাই তো৷ মনে হয়। ইহার প্রত্যেক বিভাগের 
জন্য কতরকমের শাস্ত্র আলোচনা কর! দরক1র, তাহা উল্লেখ করিলেই আমাদের 
কথার যথাথতা৷ উপলব্ধি করা যাইবে । ভগবৎ-তত্ব ও অধ্যাত্ম-তত্ব অ|লোচন। 
করিতে হইলে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মশান্ত অধ্যন করা দরকার | বেদ বেদাস্ত, 
গীতা উপনিষদ্--সমস্তই অধ্যয়ন করিতে হইবে । বাইবেল কি বলেন, কোরাণ 
কি বলেন, কন্ফুসিয়স্‌ কি বলেন আর বুদ্ধদেবই বা কি বলেন_-সবই 
জ[ন| দরকার । যেখানে যত মহাজ্ঞানী মহাজন যেসব মহাসত্য আবিষ্কার 
করিয়া! গিয়াছেন--তাহাদের সহিত সম্যক পরিচিত না হইজে পারিলে 
আমাদের পক্ষে পরম তত্ব সন্ধান করা সহজ ইয় না। তারপরে, ভগবৎ- 
তব্ব জন্ত 1 ইন, অন্ততঃ অধ্যাতয আণোচনার জন্য শীতিবিজ্ঞান ও 
মনোবিজ্ঞান অনুশীলন করা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন । দেহেপ্ সহিত মনের 
সম্বন্ধ কি, আমরা ইদহিক সুখের জন্য কার্দ করি, না আত্মিক সুখের জন্ত 
কাজ করি; মানব জীবনের উদ্দেশ্ত কি, মৃত্যুর পরে আমাদের আত্মার কি 
পরিণতি হয়__ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিতে হইলে মনোবিজ্ঞান ও নীতি- 
বিজ্ঞান অনুণীলন করিতেই হইবে । 


ইহ।র পরে আসে প্রাণ তত্ব; ইহার জন্য 73০2, 83£91989 এবং £০০1০৪% 
সন্বন্ধীয় পুস্তক অবশ্য পাঠ্য । [09/10) [800870 গ্রুভৃতি মনাষ।শণ প্রাণী 
সম্বন্ধে যেসব গবেষণা করিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত পরিচয় না থাকিলে 
আমাদের পক্ষে প্রাণ-তত্ব আলোচনা করা অসম্ভব। তারপরে আমপা জড়- 
তত্বের কথা বলিয়াছি; ইহার জন্য 0196004905১ চ1059108, 4১500০00205 
প্রভৃতি ভোৌত-বিজ্ঞান অপরিহার্ধপে প্রয়োজন । পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে 
05670150 কি বলেন, জডবস্তর শক্তি ও গতি সম্বন্ধে [151০9 ।ক বলেন, 
এবং গ্রহনক্ষত্রের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে 4১9৮০700295 কি অনুমান করেন-_ 
সবই আমাদের জানা দরকার; নতুবা জড়জগৎ সম্বন্ধে আমর! জ্ঞান লাভ 
করিব কেমন করিয়া? সর্বশেষে আমর] যে জ্ঞানতবর কথা উল্লেখ করিয়াছি, 
উন্তার জন্য ].০910 এবং 755০0০1০8৮ আলোচন। করা প্রয়োজন। আমাদের 
জ্ঞানের সীমা কতদূর, আমরা কিভাবে জ্ঞান আহ্গবণ করি, স্থান কাল ও 
কার্ংকারণ বলিতে আমরা কি বুঝি--ইত্যাদি সবই তর্ক-বিজ্ঞান ও মানস- 
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বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ; অতএব জ্ঞান-তত্ব আলোচনা করিতে হইলে এইপব বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাক! দরকার । 

এই দিক দিয় চিন্তা করিলে দর্শন-শাঞ্জকে সত্যই এক বৃহৎ বিকোষ 
বলিম্াা অভিহিত কর! যাইতে পারে । এখানে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি ধ্মশাস্ত্র 
হইতে আরম্ভ করিয়া পদার্থ বিজ্ঞান, বসায়ন-বিজ্ঞগন প্রভৃতি প্রত্যেক ভৌত- 
বিজ্ঞানেরই স্থান আছে; আর প্রাণীবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির 
তে! কথাই নাই--ইহার! সবই দর্শনশাস্ত্রের অস্তভূক্তি। সেইজন্য দর্শনশাস্ত্রকে 
অনেকে বিজ্ঞান সমূহের সমষ্টি (98000908] ০ 211 3০1509089 ) বলিয়া বর্ণন! 
করেন। কিন্তু ইহাঠিক নহে। প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে যে বিজ্ঞানের 
সংখ্যা এক নহে, বিজ্ঞানের সংখ্যা ব্ছু। এই অসংখ্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ে 
পারদিতা লাভ কর! কাহারে৷ পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব দর্শনশান্ত্রকে 
যদি বিজ্ঞানসমূহের সমষ্টি বলিয়া অভিহিত করিতে হয়, তাহা হইলে বলা 
বাহুল্য, কাহারে পক্ষে দার্শনিক হওয়া সম্ভব নহে; ফলে দশনশাস্ত 
একেবারে অনম্তব হইয়া পড়ে । কিন্তু দর্শনশান্ত্র তো অসম্ভব নহে; বন্থ 
পুরাকাল হইতে দর্শনশাস্ত্ত আলোচিত হইয়া আসিতেছে এবং এখনও হইতেছে; 
অথচ কেহই তো সর্ববিগ্ভাবিশারদ নহেন। তাহা হইলে কি করিয়া বলা যায় 
যে দর্শনশাস্ত্র বিজ্ঞানসমূহের সমষ্টি মাত্র? তারপরে, আর এক কথা। বিজ্ঞান ও 
দর্শনের মধ্যে এত মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান যে তাহাদিগকে একই পধ্যায়ভুক্ত 
করা যায় শা । নিয়ে ইহাদের পার্থক্যগুলি যথাক্রমে ব্য।খ্য। করা যাইতেছে । 

দর্শন ও বিজ্ঞান 

(১) উহাদের বিষয়বস্ত । পূর্বেই বলিয়াছি, বিজ্ঞান একরকমের নহে, 
বন রকমের । যেমন পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, 
নীতিবিজ্ঞান ইত্যার্দি। প্রত্যেকটি বিজ্ঞানেরই এক নিজস্ব বিষয়বস্তু আছে? 
এঁ বিষয়বস্তু ব্যতীত অন্ত বিষয় লইয়া! ইহা আলোচন1 করে না। যেমন, 
মনোবিজ্ঞান; ইহা শুধু মনের কথা লইয়াই আলোচন। করে, উদ্ভিদেয় কথ। 
বা রাসায়নিক পদার্থের কথা৷ আলোচনা করে ন1। আবার উদ্ভিদবিজ্ঞান-_ শুধু 
উত্ভিদের কথাই ইহার আলোচ্য বিষয়, কোনরূপ নৈতিক তথ্য এখানে আলোচিত 
হয়না । এইভাবে আমাদের সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্যকে বিজ্ঞান খণ্ড থণ্ড করিয়। 
ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে। উহাদের বিভিন্ন খণ্ড লইয়া বিভিন্ন বিজ্ঞান রচিত 
হইয়াছে । ইহাতে সুবিধা এই হইয়াছে যে, কোন বৈজ্ঞানিককেই বন্থ বিষয় 
লইয়! ব্যাপৃত থাকিতে হয় না) শুধু নিজের নিদিষ্ট বিষয় লইয়াই তিনি মগ্ন 
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থাকিতে পারেন। যিনি পদার্থবিজ্ঞান অনুশীলন করেন, তিনি শ্রধু পদার্থবিজ্ঞানই 
অন্থশীলন কবেন, অধ্যাত্মবিজ্ঞান লইয়া তিনি তাহার শক্তি ব্যয় করেন না। 
এইভাবে শুধু এক নির্দিষ্ট বিষয়ে তাহাব সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করাতে তিনি এ 
বিষয়টি অতি পুঙ্া ন্ুপুঙ্খভাবে অন্থশীলন করিবার সুযোগ পান ; কলে এ বিষষে 
বহু তথ্য 'মাবিষার করিয়া তিনি আমাদের জ্ঞানভাগার বর্ধিত করিতে পারেন। 
কিন্ত দর্শনশাস্ত্বের পক্ষে এইরূপ পুঙ্ান্-পুঙ্খভাবে ঘটনাপুঞ্জ অন্থশীলন কবার 
প্রয়েজন নাই । 1258:/1 এবং 1-8107910 যেভাবে পোকামাকড় ও জীব্জন্ক 
লইয়া গবেষণ। করিয়াছেন, প্রত্যেক দার্শনক পণ্ডিতের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে; 
তাই তিনি ঘটনাপুঞ্ত (7619115) পরিহার করিয়া! শুধু সিদ্বান্তগুপি লইয়া 
গবেষণা করেন । যেমন ধর, 1081%/1 বহু জীবজন্কর জন্য ইতিহাস শিরীক্ষণ 
করিয়া বলিলেন ষে প্রতিকূল পরিবেশের সহিত নিবন্থর সংগ্রথম “রিতে হয় 
বলিয়া তাহাদেব দেহাভ্যন্থরে নানাবপ প্রকারণের (009415080009 ) স্যষি 
হয; এইসব ওকারণের প্রভাবেই জন্তগুলি ধারে ধাবে পরিবতিত হইয়া 
বিভিন্নবপ গ্রন্গ করে। ডারউইনের এই মূলতথ্যটিই দাশনিক পণ্ডিতের 
শুধু বিচার্ধ বিষয়; যেসব ঘটনাপুঞ্ের উপব ভিত্তি করিয়া 19:51 তাহার 
এই তথ্যটি আবিক্কার করিয়াছেন- সেসব কথা উহার বিচার্য বিষয় নহে। 
সেসব বিষয়ে_].920910]. বা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডতিতগণ যাহা ভাল বিবেচনা 
করেন, বলুন; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে তাহারা যত থুসী তর্কাত্তকি করুন, 
তাহাতে দার্শনিকের কিছুই বলিবার নাই । তিশি শুধু অপেক্ষা করিয়া থাকেন 
কখন্‌ তাহাদের আলোচনা শেষ হইবে। এইসব প্রাথমিক আলোচশ'ৰ ফলে 
তাহারা ষে শেষ সিদ্ধান্তে আসিয়]! পৌছেন, সেই শেষ সিদ্ধান্তই দর্শনের বিচাষ 
বিষয়; তাহাদের প্রাথমিক আলোচন। দর্শনের বিচাষ বিষয় নহে। সহজ কথায় 
বল! যায় যে, বিজ্ঞান যেখানে তাহার কাজ শেষ করে, দর্শন সেখান হইতে 
তাহার কাজ আরম্ত করে । 
(২) উহাদের দৃষ্টিবিন্দু 

তাহা হইলে দেখা গেল যে, বিজ্ঞানের ঘটনাপুগ্ত লইয়া দর্শনশাস্ত 
আলোচনা করে না) দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত খুলি 
লইয়া । এই সিদ্ধান্তগুলি যে সর্বক্ষেত্রে একই রকমের নহে, তাহা 
বলাই বাহুল্য । বিষয়বস্তর বিভিন্নতার জন্য উহাদের সিদ্ধান্তও বিভিন্ন হইয়া 
থাকে ; কিন্ত যেক্ষেত্রে উহাদের বিষয়বস্ত বিভিন্ন নহে সেক্ষেত্রে উহাদের 
পিদ্ধান্ত বিভিন্ন হইতে পারে। যেমন ধর, শব্ধ; মনোবিজ্ঞান বলে, আমর 
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যে শব্ধ শুনি তাহা সম্পৃণ মানসিক ব্যাপার; অতএব মনের দিক দিয়া 
উহাকে বিচাব করিতে হইবে; তখন বুঝা যাইবে থে উহা! মনের অবদান 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান বলে যে মনের দিক দিয়া 
বিচার করিলে শব্দের কোন মূল কারণ খুঁজিয়৷ পাওয়া যাইবে না; উহার 
মূল কারণ নিহিত আছে বহিজগতে ; অতএব বহিঞ্গতেই উহার সন্ধান 
করিতে হইবে, অন্যত্র নহে; তখন স্পষ্টই বুঝ যাইবে যে উহা বাযুতরঙ্গ 
ব্যতীত আর কিছুই নহে । মোটকথা, প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই এক নিজস্ব 
দৃষ্টিভঙ্গী আছে; সেই দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই ইহা তাহার বিষয়বস্তু বিচার করিষ। 
থাকে, অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে কিরূপ দেখায়_-তাহা সে বিচার করিতে যায না। 
কিন্ত-_বিভিন্ন দিক হইতে চিন্তা! না করিয়া সর্বদাই একই দৃষ্টিবিন্দু হইতে চিন্তা 
করিলে আলোচনার পরিধি যে নিতান্তই সংকীর্ণ হইয়| পডে, তাহ বলাই বাহুল্য । 
প্রত্যেক বিজ্ঞ।নেরই এই অবস্থা ঘটিয়াছে ; নিজস্ব দৃষ্টিবিন্দু ব্যতীত অন্ত দৃষ্টিবিন্দু 
হইতে চিন্তা কব] হয় না বলিষা কোন বিজ্ঞানই তাহার বিষয়বস্তর সামগ্রিক বপটি 
উপলব্ধি করিতে পারে না; সংকীর্ণ দৃষ্টি হইতে উহার এক অসম্পূর্ণ বূপই শুধু 
উপলব্ধি কবিতে পারে । সেইজন্য শিশিরকণার মধ্যে বিজ্ঞান শুধু চ75:০567 
এবং 0%596০-ই লক্ষ্য করে, ইহার মধ্যে যে অসীম সৌন্দধ ও রুহস্ত 
লুক্কায়িত আছে--তাহাব কোন সন্ধান পায় না। সেইরূপ মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ 
করিয়া খারীর-বিজ্ঞান শুধু নুর্ভ এবং স্বাযু, পেণী এবং লিভার প্রভৃতির কথাই 
জানিতে পারে, প্রাণ-স্পন্দনের কোন সন্ধান পাঁয় না। 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিবিন্দুর এই প্রকার সংকীর্ণত| ও অসম্পূর্ণতা পরিহার করিবার 
একমাত্র উপায়-_দার্শনিক দৃষ্টিবিন্দু। কোন এক বিজ্ঞানের কোন এক বিশিষ্ট 
সিদ্ধান্ত লইয়৷ দর্শনশাস্ত্র তৃপ্ত থাকিতে পারে না, অন্তান্ত বিজ্ঞানের অন্তবিধ 
সিদ্ধান্তের সভিত তুলনামূলক বিচার করিতে হয়। এইভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, 
তথ৷ বিভিন্ন দৃষ্টিবিন্দুর সমন্বয় সাধন করিতে হয় বলিয়! দার্শনিক দৃষ্টিবিন্দু 
যে কিরূপ ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে, তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া 
যাউক। পদার্থ-বিজ্ঞান মতে জড়বস্ত মাত্রেরই স্থান-ব্যাপ্তি আছে অর্থাৎ টৈর্ঘ, 
প্রস্থ ও উচ্চতা আছে । আবার মনোবিজ্ঞান মতে “মন? বলিয়া এমন এক 
পদার্থ আছে যাহার মধ্যে কোন প্রকার জড় গুণ নাই; উহার দৈর্ঘ প্রস্থ 
ও উচ্চতা নাই । এইভাবে জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান পরম্পরের সহিত ছন্দ 
করিয়া আমাদের এই বিশ্বজগংকে ছুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিতেছে ; 
প্রত্যেকেই কৃপমণ্ুকের ন্যায় নিজ শিজ ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়া যে 
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সিদ্ধান্ত করিতেছে তাহার সহিত অপর সিদ্ধান্তের কোন সামপ্রশ্ত নাই, 
বরং প্রতিত্বন্বিত। আছে। কিন্তু মানুষের মন প্রতিদ্বন্দিতায় তৃপ্ত থাকিতে 
পারে ন1; দ্বিধাবিভক্ত হইয়া সর্বদাই বিপ্বোধী চিন্তায় বিক্ষিপ্ত থাকা মানুষের 
পক্ষে সম্ভব নহে । তাই প্রতিদ্বন্দী সিদ্ধান্তগুলির সামঞ্জস্য সাধনপূর্বক এক 
বিরাট এঁক্য স্থাপনের জন্য তাহার মন চঞ্চল হইয়া ওঠে। ইহার জন্য 
দার্শনিক দৃষ্টিবিন্দুর প্রয়োজন । তাই দার্শনিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, 
জড় ও চেতন পদার্থের মধ্যে কোন প্রকার প্রতিদ্বন্বিত। থাকিতে পারে না; 
উহাার। বিভিন্ন বলিয়৷ প্রতীয়মান হইলেও উহাদের মধ্যে মূলতঃ কোনই পার্থক্য 
নাই; উহারা একই ব্রহ্ষের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যে ত্রদ্দ চৈতন্য জড়ের মধ্যে 
প্রকটিত আছে, তাহাই আমাদের মনের মধ্যেও আগখ্মপ্রকাশ লাভ করিযাছে। 
এইভাবে বিভিন্ন টবজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির সমগ্বয় সাধনপূর্বক এক ব্যাপক এঁক্য 
স্থাপন করাই দর্শনশান্ত্রেব কাজ (70111950705 08765 0075 00005 0৫ 095 
801615069 5360 ও 56901915661) /0100 ৮15৬) )1 তখন আমরা কুপমণও্ডকের 
কুদ্রত্ব পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান সমুব্দেব অপীমত্ব উপলব্ধি করিতে পা1র। 
(৩) বিজ্ঞানের মূল-তন্ব 

বিজ্ঞান ও দর্শন--কেহই কাহাকে উপেক্ষা কবিতে পারে না, উহার! 
উভয়েই পরস্পরের উপর নিরশীল । বহুবিধ গবেষণ। করিয়। বিজ্ঞান যে সকল 
সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছে সেই সকল সিদ্ধান্ত অনুশীলন করাই দর্শনশান্ত্বের 
প্রধান কাজ; বিবিধ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সামগ্রশ্য স্থাপন করিয়া এক বিরাট 
ধক্যের সন্ধান করাই ইহার লক্ষ্য । এই সিক্চ9্তপ্ুলি যখন বিজ্ঞান্রেই 
অবদান, তখন আমরা অনায়াসে বলিতে পারি যে বিজ্ঞানের দাশেই দর্শন- 
শাস্ত্রের সমৃদ্ধি; এক কথায়, বিজ্ঞানের নিকট দর্শনশান্ত্র খণী। সেইরূপ, 
বিজ্ঞানও আবার দর্শনশাস্ত্রের নিকট খণী; দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না পাইলে 
বিজ্ঞানের কাজ অসম্পূর্ণ রহিষ| যায়। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। 
প্রত্যেক বিজ্ঞানই কতকগুলি অবশ্য স্বীকাধ তন্বেব উপব প্রতিষ্ঠিত যেমন স্থন, 
কাল ও কাধ-করণ-তত্ব । পদার্থ-বিজ্ঞ/ন, রসায়ন-বিজ্ঞান, উঙিদ-বিজ্ঞান, 
শারীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রত্যেক বিজ্ঞানই মানিয়া লইধাছ্ে যে “স্থান” বলিয়া 
এক জিনিষ আছে; কারণ, স্থান না থাকিলে এঁড়পদার্থসমূহ অবস্থাণ করিবে 
কোথায় ? অতএব বিজ্ঞানের পক্ষে স্থান এক অবশ্য স্বীকাধ তত্ব (700508190৬ )। 
স্থানের স্তায় কালও বিজ্ঞানের এক অবশ্য স্বীকার্য তত্ব । শ্ধু জড়বন্তই ঞলের 
মধ্যে বিছ্যমান থাকে, তাহা নহে; আমাদের মানিক ক্ররিয়া- প্রাক্রয়াও কালের 
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মধ্যে সংঘটিত হইয়। থাকে । বস্বত: কাল না থাকিলে কোন ঘটনাই ঘটিতে 
পারে না। তাই প্রত্যেক বিজ্ঞানই কালের অস্তিত্ব মানিয়৷ লইয়াছে; নতুবা 
কাহারে! পক্ষে কোন ঘটনাই ব্যাখ্য। কর! সম্ভব নহে। সেইরূপ, কার্ধকারণ- 
তত্বও বিজ্ঞানের এক অবশ্য স্বীকার্য তত্ব; প্রত্যেক বিজ্ঞানই বলে ষে, পৃথিবীর 
কোন কার্ষই অকারণ ঘটিতে পারে না; কার্ধমাত্রেরই এক বিশিষ্ট কারণ আছে । 
এই সব কারণ আবিষার করাই বিজ্ঞানের কাজ; কিন্তু কার্ষ-কারণ-তত্বই ষদদি 
অন্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের আর করণীয় রহিল কি? 

তাহা হইলে দেখা গেল যে, বিজ্ঞান-অনুশীলনের জন্ত আমাদিগকে এই 
তথ্যগুলি স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে; কিন্ত কেন আমরা ইহাদের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিব? ইহাদের প্রমাণ কি? ইহার] সত্য, না মিথ্যা? ইহাবা 
বাস্তব, না মানস? ইত্যাদি অনেক প্রশ্নই বিচার করা দরকার । অথচ এসব 
প্রশ্ন লইয়া বিজ্ঞান মোটেই মাথা ঘামায় না; বিজ্ঞান শুধু অন্ধের মতন ইহাদেব 
কথা মানিয়! লয়। কিন্তু মানিয়। লওয়া তো কঠিন কাজ নহে, আসল কাজ 
ইহাদের স্ববপ বিশ্লেষণ কর এবং ইহাদের যথার্থতা প্রমাণ করা; দর্শনশান্তর 
তাহাই করিয়াছে । এইভাবে বিজ্ঞানের মূলস্তত্রগুলি অনুশীলন কবিয়া এবং 
উহাদের যখার্থতা প্রমাণ করিয়া দর্শনশান্ত্র প্রকারান্তরে বিজ্ঞানেরই মূলভিন্ি 
স্থদট ও স্বপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । এক কথায়, বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান যাহা 
করে নহি, বিজ্ঞানের জন্য দর্শন তাহাই করিয়াছে । তাই আমর! বলিয়াছি যে 
শুধু দর্শনশাস্ত্রই বিজ্ঞানের নিকট ধরণী নহে, বিজ্ঞানও দর্শনশাস্ত্রের নিকট খণী । 

/ (৪) দর্শনের অন্তদ টি 

বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে আর একটি পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়া আমরা এই 
প্রসঙ্গ শেষ করিব। এই পরিদৃশ্ঠমান বিশ্বজগৎ-ই বিজ্ঞানের একমাত্র আলোচ্য 
বিষয়; ইহার পশ্চাতে কোন অপ্রকট সত্বা আছে কি না--তাহা বিজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু দর্শনের মতে এই পরিদৃশ্ঠমান জগতের পশ্চাতেও এক 
অপ্রকট সত্তা আছে, তাহাকে আমরা পারমাথিক সত্তা (1০5106707 ) বলিতে 
পারি; উহাই এই পরিদৃশ্তমান জগতের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছে 
(01360500060) 1 অতএব এই বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে 
ইহার পারমাথিক সত্তা সম্বদ্ধেও আলোচনা কর] দরকার; নতুবা আমাদের 
আলোচনা! অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে । ইহাই দর্শনশান্ত্রের বক্তব্য । 

একটি উদাহরণ দিয়া কথাটি বুঝান যাউক। আমাদের মনের ভিতরে 
তাকাইলে আমরা কি দেখি? আমর দেখি সেখানে সুখ-দুঃখ রাগ-দেষ প্রভৃতি 
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শানাপ্রকার ভাবের উদয় হইতেছে এবং ক্ষণপরে আবার বিলীন হইয়৷ 
যাইতেছে । সিনেমার পর্দার উপর দৃশ্ের পর দৃশ্ত যেমন পরিবতিত হইয়! 
চলিযাছে, আমাদের মনের পটেও সেইরূপ ক্রিয়ার পর ক্রিয়া পরিবতিত 
হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু মন বলিতে এই বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি ব্যতীত আর 
কিছুই বুঝি না কি? একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝ। ষাইবে যে, ক্রিয়াগুলি ছাড়াও 
মনের মধ্যে এমন এক “অতিরিক্ত কিছু” আছে _যাঠা নিজেকে এই ক্রিয়া গুলির 
কতা বলিয়া দাবা কবে। উহাই আমাদের চ৪০ বা অহংসবোধ | আমাদের 
এই অহং বা আত্মা বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। 
তাহা হইলে দেখা গেল “ঘ, মনকে সম্পূর্ণভাবে অন্থশীলন করিতে হইলে কেবল 
ক্রিয়া গুলির কথা লঙ্টয়া অ|লোচন। করিলেই চলে না, সঙ্গে সঙ্গে উহাদের কর্তার 
কথা আলো!স্ণা করিতে হয়। 'অতএব আমরা আশা করিতে পারি যে, 
বিজ্ঞান যখন মনের কথা মালোচণা করিবে তখন শুধু ক্রিয়া-প্রক্রিগ্া 'আলোচন। 
কবিযাই তাঙান কাজ শেষ করিবে না; এইসব ক্রিয়!-প্রক্রিয়ার পশ্চাতে যে 
অহ* বা আম্মা "মাছে, তাহার কথাও আলোচনা করিবে । কিন্তু কোন 
বিজ্ঞানই তাহ। করে না; কাবণ একই সঙ্গে আম্মা ও তাহার ক্রিয়ার কথা 
আলোচনা কব! ছুবহ ব্যাপার । মাখ্া-পারমাথিক সন্ত, উংবাজীতে ইহাকে 
০6000 বলে আর ইহার ক্রিয়।-প্রক্রিয়া-আবভাসিক সত্তা, ইংরাজীতে 
ইহ|কে [15610029619 বলে । যে ক্রিয়া-প্রক্রিযার মধ্য দিয়া আমাদের 
পাবমাধিক সা আগ্মপ্রকাশ লাভ করে_ তাহাই উহার আবভাসিক সত্তা । 
বল৷ বাহুল্য, একই সঙ্গে এই ছুই প্রকার সন্ভাগ কথা অনুশীলন করা সহজ 
নতে। তাই কাজের স্বিপার জন্য বিজ্ঞান শুধু আবভাপিক সত্তা লইয়াই 
আলোচনা করে, পারমাথিক সত্তা সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। যেমন 
দেখি, মনোবিজ্ঞান শুধু চিন্তা, কল্পনা, কামন! প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া 
( অথাৎ 701)61702061)00, ) লইয়াই আলোচনা করে। কিন্তু এইসব ক্রিয়া- 
প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়৷ যে কর্ত। আত্ম-প্রকাশ লাভ করিতেছে, সেই প|রমাথিক 
সত্ব] ( অর্থাৎ 00309610500, ) সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অনুশীলন করে না। 

অধ্যাত্ম জগৎ ছাড়িয়া এখন বিশ্বজগতের কথায় আসা যাউক | এখানেও 
দেখি সেই অবস্থা । বৈজ্ঞানিকগণ শুধু [17690296000 লইয়া আলোচনা 
করেন, অর্থাৎ এই প্রকাশমান বা আবভাসিক জগৎ-ই শুধু তাহাদের আলোচ্য 
বিষয়; ইহার পশ্চাতে কোন পারমাথিক সত্তা! (05570967090) আছে কি না 
- তাহা তীহার। বিবেচনা করেন না। এইখানেই বিজ্ঞানের সহিত দর্শন- 
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শাস্ত্রের প্রভেদ। দর্শনশাস্ত্র বলেন যে শুধু এই দৃশ্ঠমান জগৎ লইয়া তৃপ্র থাকিলে 
চলিবে না, ইহার পশ্চাতে কোন অনৃশ্ঠ সত্তা আছে কি নাঁ_-তাহারও সন্ধান 
করিতে হইবে । দর্শনশাস্ত্রের মতে, এই বিশ্বজগতে যাহা কিছু আমর দেখিতেছি 
-সবই সেই অপ্রকট সন্তার আত্মপ্রকাশ মাত্র। তীহার প্রতি নির্দেশ না 
করিয়া বিশ্বজগৎ ব্যাখ্যা করা--আর আত্মার প্রতি নির্দেশ না! করিয়া! মানসিক 
ক্রিয়া-প্রক্রিয়া _ব্যাখ্যা করা_-একই কথা । এইসব মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার 
মূলে যেমন আত্মা আছে, এই বিশ্বজগতের মূলেও তেমন এক পরমাত্মা 
আছেন; তিনিই এই বিশ্বজগতের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছেন। 
অতএব এই পরমাথিক সত্তার কথা বাদ দিয়া বিজ্ঞান যেভাবে এই বিশ্বজগতের 
কথ৷ ব্যাখ্যা করে, তাহা দার্শনিকের দৃষ্টিতে নিতান্ত সংকীর্ণ ও অসম্পৃণ বলিয়। 
প্রতীয়মান হয়। পূর্বেই বলিয়াছি দার্শনিকের দৃষ্টি-_ব্যাপক দৃষ্টি; ইহা 
জগৎকে খণ্ডিত করিয়া না৷ দেখিয়া অথগ্ডকপে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করে। 
শুধু ইহার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করিয়াই দর্শনশাস্ত্র ক্ষান্ত হয় না, ইহার মর্মস্থল 
আবিষ্কার করিয়৷ ইহার সামগ্রিক সত্তা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা কবে। ইহার 
দৃ্টি-_অন্তদূণ্টি । 
১1711980115 270 1১1615.01)578105 


উপরে আমর! ছুইপ্রকার সত্তার কথ! উল্লেখ করিয়াছি-_পারমাঁথিক সন্বা 
এবং আবভাঁসিক সত্তা; এবং ততৎ্প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, বিজ্ঞান শুধু আব- 
ভাসিক সত্তা লইয়া আলোচনা করে। আর যে শাস্ত্র শুধু পারমাধিক সততা 
লইয়া আলোচনা করে, তাহাকে ততন্ব-বিজ্ঞীন বলে, ইংরাজী নাম 
14160191)55105 | 7৬6৮ মানে পশ্চাতে, 558০5 মানে ভৌত-জগৎ। 
এই পরিদৃশ্ঠমান ভৌত-জগতের পশ্চাতে যে অনৃশ্ত অপ্রকট সত্তা বিছ্বমান 
আছে--তৎসন্বন্বীয় অ।লোচনাকেই 15079195909 বলে। ইহার আর এক 
নাম 00091085 ; ০026» মানে [২৪৪11 বা মূলতত্ব 1* যেমন ধর, আত্মা । 


ক 0208. অর্থাৎ মূলতন্ব। ইহাকে আমরা ট০এ০০৩০১০], নামে অভিহিত করিয়াছি ; 
কারণ 2২০0:95:,০, মানে সেই তত্ব যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না-_যাহা! 
উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায় বুদ্ধি বা বিচার-শক্তি ( টি০৩- 2৩৪৪০, )। এই বুদ্ধি 
গ্রাহ অত্ীন্দ্রি় সত্তাকেই 06৪ বল! হয়; বাংলায় আমর! পারমাধিক সত্ব! বলিয়াছি। 
এই পারদাধিক সত্তার প্রকাশিত রূপকে আমরা আবাসিক সত্ব! (71,510915507) নামে 
ব্যাখ্যা করিয়াছি, ইংরাজীতে ইহাকে 4১2069:91,05 নামেও অভিহিত করা হয়; 
459581০৩-_কারণ, ইহ৷ ইন্টরিয়ের মাধ্যমে আমাদের চেতনার মধ্যে প্রতিভাত হয়। 
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আমাদের সকল রকম মানসিক ক্কিয়া-প্রত্রিয়ার মূলে আছে এই আত্মা? 
এই আত্ম! হইতেই আমাদের ভাবরাশি বা চিন্তারাশি উদগত হইয়া থাকে। 
এই আত্ম। বা জীবাত্মা ব্যতীত পরমাও।৩ও আর এক মূল-তব) ইহাই 
সমস্ত বিশ্ব ব্রদ্মাণ্ডের মূল কারণ, ইহা হইতেই জগৎ সংসার উদ্ভূত হইয়াছে । 
“নয়ন ইহাকে পায় ন! দেখিতে”, অথচ প্রত্যেকের নয়নে নয়নেই ইহা বিরাজ 
করিতেছে । এই সব অতীন্জ্রিয় মূলতত্বের কথা যে শাস্ত্রে আলোচন। কর হয় 
তাহাকে তব্ব-বিজ্ঞান বলে। 

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে বিজ্ঞান এবং তব্ব-বিজ্ঞান--ছুই-ই 
কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ শান্তর । প্রথমে তত্ব-বিজ্ঞানের কথা লওয়। যাউক। তত্ব-বিজ্ঞান 
শুধু জীবাত্ম। ও পরমাজ্মার হ্যায় মূলতব্বেব কথা আলেচনা করে। কিস্তুপরমাত্মা। 
কি কখনও শ্ষ্টি ছাঢা থাকিতে পারেন? স্থষ্টির মধ্যেই তাহ!. সত্তা, কষ 
মাধ্যমেই তিনি আকত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছেন । কবি বলিয়াছেন “আমি 
নহিলে, ত্রিভৃবশেশ্বর, তোমাৰ প্রেম হত যে মিছে”। শুধু প্রেম নহে, 
তাহার জীবনই বৃথা হইযা যাইত; স্থ্টি না থাকিলে তিনি এক মহা শুন্টে 
পরিণত হইয়। যাইতেন। অতএব এই ক্থট্টি বাদ দিযা তত্ব-বিজ্ঞন যে 
ঈগ্বরের রূপ কল্পনা করে, তাহ। পূর্ণ ঈশব নহে, শৃন্ত ঈশ্বর। 
সেইবপ মানসি* ক্রিয়া-প্রত্রিমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তত্ব-বিজ্ঞানে যে 
ব্বতন্ত্র আত্মার কল্পনা কর হয়__তাহাও পুণ আত্মা নহে, শুন্ত আত্মা । 
কারণ, ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়াই আম্মা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; অতএব এই সব 
ক্রিযা-প্রক্রিয়ার কথা বাদ দিলে আত্মার আর খাকে কি? "ছাই আমর! 
বলিয়াছি যে, তন্ব-বিজ্ঞানে যে পারমাথিক সত্তার কথা আলোচিত হয় তাহা 
এক অসম্পূর্ণ সত্তা । আবার সাপারণ বিগুন যে আবভাসক সত্তার কথ। 
আলোচনা করে তাহ1ও এক অসম্পূর্ণ সন্তা। যেমন ধর, মনোবিজ্ঞান ; ইহাতে 
শুধু মানসিক ক্রিয়।-প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে; কিন্তু এইসব ক্রিয়ার মধ দিয়া যে 
কর্তা বা আম্মা প্রকটিত হইতেছে, সেই পারমাধিক সন্বার প্রতি কোন নিদেশ 
নাই। সেইরূপ ভোৌত-বিজ্ঞানে আমরা শুধু চন্দ্র-কর্ষ গ্রহ-নক্ষত্রের বিবরণ পাই, 
কিন্তু এই কূর্যচন্দ্রের মধ্য দিয়া যিনি আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছেন--সেই 
পরমাত্মার কোন নির্দেশ পাই শা। উপমার ভাষায় বলা যায় যে, বিজ্ঞান 


এক কথায়, 4১055929002 ইন্তরিয়গ্রাহা বিষয়, নেইজগ্ক ইহার মধ্যে মিথ্য! ব1 ত্রান্তির 
সম্ভাবনা আছে, যেমন শংকরাচার্য বলেন যে জগৎ মিথ্যা; কিন্তু [২5911 (যেমন বর্গ) 
ইন্দ্িয়ঞাহা নহে, উহ] চিরভন সভা, উহার মধ্যে কোন মিখ]| বা শ্রস্থিন সম্ভাবন| নাই। 
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ধখন নদীর কথা আলোচনা করে তখন শুধু ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বিস্তৃতি 
লইয়া আলোচনা! করে, কিন্ত ইহার যে মূল উৎস- সেই প্রঅবণের 
প্রতি কোন নির্দেশ করে না। ভাই তত্ব-বিজ্ঞনের ন্যায় সাধারণ 
বিজ্ঞানে ব্যাখ্য।ও অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। তত্ব-বিজ্ঞানে মূলতত্ব বা পারমাথিক 
সত্তার আলোচনা আছে, কিন্তু উহার 'প্রকটিত-রূপেব কোন বিবরণ নাই; 
আর বিজ্ঞানে শুধু উহাব প্রকটিত রূপ বা অবভাসের বিবরণ আছে, কিন্তু উহার 
পারমথিক সত্তাব কোন আলে!চনা নাই । তাই উভদ় ব্যাখ্যাই অসম্পূর্ণ । 

সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাই যে শাস্ত্রে তাহারই নাম দর্শনশান্ত্র বা 11311950005 
এক্ষেত্রে পারমাথিক সন্ত! ও প্রকাশিত সত্তা-উভয়েরই গুরুত্ব স্বীকার করা 
হয়) দর্শনশান্্র মতে, প্রকাশ বা অবভান ব্যতীত পরমসত্তা থাকিতে 
পাবে না, আবার পবমসত্ত। ব্যতীত অবভাসেরও কোন অর্থ হয় না। 
পরম্সত্তা থাকিলেই বুঝিতে হইবে উহার প্রকাশ আছে, আর প্রকাশ 
থাকিলেই বুঝিতে হইবে উহ্নাব মুলে কোন অপ্রকট সত্তা বিদ্যমান আঁচে-- 
যাহা উহ্ভারই মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করিতেছে । এইভাবে পাবমাথিক 
সন্তা ও আবভাসিক সত্তাব সমন্বয সাধন করে বলিষাই দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকে 
আমবা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা! বলিযা গ্রহণ কবি। তবে এখানে একট সাবধান 
করিযা দেওয। দবকার | দর্শনণ|ন্ত্রে পারমাথিক সত্তা এবং আবভাসিক সন্তাঁ_ 
উভযেবই গুরুত্ব স্বীকার করা হয় বটে, তবুও এখানে প[বমাথিক তত্ব লইয়াই 
অধিকতব আলোচনা করা হয়, উহাব অবভ।সের প্রতি তত লক্ষ্য করা হয় 
না। ইহার কারণ আছেঃ আবভাসিক সত্তার কথা বিজ্ঞানে সবিশদভাবে 
আলোচিত হইয়াছে ; দর্শনশান্ত্র আর অধিক কি বলিবে? তাই ইহার কথ! 
না বলির। পারমাথিক সত্তার কথাই দর্শনশাস্ত্রে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। 
এই দিক দিয়া বিবেচনা কবিলে বলিতে হইবে যে বিজ্ঞান অপেক্ষা তব্ব- 
বিজ্ঞানের সহিতই দর্শনশাস্ত্রে সাদৃশ্য অধিক। সেইজন্য দর্শনশাস্্রকে অনেকে 
তত্ব-বিজ্ঞন বা 26051555105 নামেও অভিহিত করেন। ইহাতে বিশেষ 
কোন "অসঙ্গতি নাই'; তবে মনে রাখিতে হইবে যে [1১119800195 এবং 
241605318০৪ ঠিক একই জিনিষ নহে; ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য 
আছে--তাহাই উপরে ব্যাখ্যা করা হইল। 

১. [১0311098019155 2120. (19151701065 

যেকোন কাজ করিবার আগেই আমাদের বিচার কথা উচিত যে এ কাজ 

করিবার পক্ষে আমাদের যথোপযুক্ত শক্তি আছে কি না। দার্শনিক আলোচনা 


উপসংহার ৩৬৩ 


সহজ কাজ নহে, কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে আমবা শুধু ইন্জিয়গ্রাহ্থ বিষষ লইয়া 
আলোচনা কবি না, অতীন্ছ্িয় বিষয়েব কথাও চিন্তা কবি। বস্ততঃ আত্ম! 
পবযান্মা প্রভৃতি ইন্দ্রিযাতীত বিষ্ষক্ট দর্শনশ!স্েব মুখা আলোচ্য বিষয় । অভএব 
আমাদের প্রথমেই প্রশ্ন কবা উচিত, এই সব ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় আলোচনা 
কবিবাব পক্ষে আমাদেব যথাযথ শক্তি আছে কি না। যে বিচাব-বুদ্ধিব সাহায্যে 
আমবা চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রের কথা জানিতে পাবি, সেই বিচাব বুদ্ধিব সাহায্যে 
আগা! পবমাম্মাব কথাও জান। সম্ভব কিনা--তাভাই প্রথষে আলোচনা কৰা 
দবকাব। যে ডুবুবী সনুদ্রতলে বত্ব সন্ধান করিতে যায়, সে প্রথমেই দেখিয়া 
লষ যে সমুদ্রেব তলদ্নে যাইবাব পক্ষে তাহাব যাবথ সবঞ্ঞাম আছে কি না, নতুবা 
সে বিপদে পড়িতে পাবে । সেইবপ ধাহ।ব। অধ্যা মর আ”্লাচনায় মগ্ন হঠতে চান, 
তাহ[দেব প্রথমে দেখা ধরকাব যে অধ্যান্ম জ্ঞান লহ কবিবাব প"ক্ষ তাহাদের 
যথাযথ শন্তি আছে কি না, নতুব। তাভাণ্বো পদ স্ব নানাদোষে দুষ্ট হইতে পাবে । 
অব প্রথমে আমাদিগকে এই জ্ঞান শক্তিৰ কথা আলোচনা করিতে তইবে। 
ইভ[কে জান-বিজ্ঞান ( 8015010001985% ) বলে। কিভাবে আমাদব জ্ঞানের 
উৎপগি হব, কি পদ্ধতিতে মামবা জ্ঞান গাম্নণ কবি, আমাদেব জ্ঞানের সীমাবেখ। 
করব, অর্থাৎ আমাদেব পক্ষে উন্দ্িবগ্রাহ্া বিধল অতিক্রম কবিরা 'মতীন্দ্িয 
বিষষ উপলব্ধি ববা মোটই সম্ভবাক না, উত্যাদি জ্ঞান সম্বন্ধীয তত্ব যে 
শ[ক্স্রে আলোচনা কব হয, তাহাঁবত নাম জ্ঞান বিজ্ঞান ব। 170150610091095 | 


এইদিক দিঘা বিবেচনা কবিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আমব। দর্শন-শান্তের মুলভিত্তি 
বলিযা বর্ণনা করিতে পাবি । সেইজগ্ভ পেস, জ্ঞানবিশ্ঞান শমবা 
বেরপ মতবাদ গ্রহণ কবি আমাদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ঠিক ত*স্বপ  হইথ। 
থকে । যেমন ধব, হিউম মনে কবেন যে, উন্দ্িয়-অভিজ্ঞত[উ আমাদেব 
জ্ঞান লাভেব একমাত্র উপায; ইন্জিঘকে অতিক্রম কাবিষা ইন্দরিয়্াতীত বিষয 
উপলব্ধি কব। আমাদেব পক্ষে সম্ভব নহে । যিনি জ্ঞান-তন্ব প্রসঙ্গে এইকপ 
মজ্জবাদ গ্রহণ কবেন, তীাহাব পক্ষে আত্ম। বা পবমাম্মাব অস্তিত্বে বিশ্বাস 
কবা সম্ভব নহে। সেইজন্য দেখি হিউমেব দর্শনশাপ্রে আত্মা ল। পবমাত্মাব 
কোন স্থান নাই । তাহাব নিকট সব সন্তাই আবভাপিক, পাবমাথিক সততায় 
তিনি বিশ্বাপ কবেন না। আবার, হেগেল বলেন যে, ইস্ড্িষ-অভিজ্ঞতাই জ্ঞনি 
লাভেব একমাত্র উপায় নহে, বুদ্ধি বা বিচার শক্তিবও প্রযোজন; এই 
বুদ্ধিণক্তিব প্রভাবে আমবা ইন্দরিযগ্রাহ্া বস্তু অ।তক্রম কবিয়া অতীন্দ্রিয বসব 
কথ। চিন্তা কবিতে পাবি। যিনি জ্ঞান-তব প্রসঙ্গে এইরূপ মতবাদ গ্রহণ 
কবেন, তাহার দর্শনশান্ত্রে পাবমাথিক সত্তাব স্থান না হইযা পারে না। 
সেইজন্য দেখি, হেগেল শুধু বরন্ষেব অস্তিত্বে বিশ্বাস কবেন, তাহা নহে; তাহার 
মতান্ুসাবে জগতে যাহা কিছু আছে সবই ব্রন্ষময়। তাহা হইলে দেখা 


৩১৪ দর্শন প্রসঙ্গ 


গেল যে, জ্ঞান-তত্ব অনুসরণ করিয়াই আমরা দর্শন-শাস্ত্র অঙ্গশীলন করি, অর্থাৎ 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরেই দর্শন-শাস্ত্র গ্রতিষ্ঠিত। 


[09196517701 8৫ 1,098 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত তর্ক-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ কি--তৎ্প্রসঙ্গে এখানে কিঞ্চিৎ 
আলোচন। কর! যাইতে পারে । জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
আলোচনা করি। কি কবিয়া জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, ইহ!তে অভিজ্ঞতার অবদান 
কতটুকু আর বুদ্ধি-শক্তিরই বা অবদান কতটুকু ; ইন্দ্রিয়-গ্রঃহ বস্ত সব্বন্ধেই 
আমাদের জ্ঞান নিবদ্ধ থাকে, অথবা ইন্ডিয়-গ্রাহা বস্তু অতিক্রম করিয়া অতীন্দিয় 
বিষয় স্ন্ধেও আমর জ্ঞান আহরণ করিতে পারি কি না; অর্থাৎ আমাদের 
জ্ঞানের সীমা কতদূর--ইহার স্বরূপই বা কি-_ইত্যাদি প্রসঙ্গ জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
আলোচিত হইয়া থাকে । ইহার পরে আসে তর্ক-বিজ্ঞানের কাজ । আমর! 
যেজ্ঞান আহরণ করি তাহাতে কোন ভূল ক্রটি আছে কি না, যথাযথ নিয়ম 
অনুযায়ী সিদ্ধান্ত কর। হইয়াছে কিম্বা নিয়মের কোন ব্যতিক্রম করা হইয়াছে 
কি নাঁ_ইত্যার্দি বিষয় আলোচনা কর হয় তর্ক-বিজ্ঞানে। অতএব সহজ 
কথায় বলা যায় যে আগে আসে জ্ঞান-বিজ্ঞান, তারপরে অ|সে তর্ক-বিজ্ঞান । 
আগে আমরা স্থির করি যে কিকি বিষয়ে আমাদের পক্ষে জ্ঞান আহরণ কর! 
সম্ভব, তারপরে আমরা বিচার কবি যে যে-জ্ঞান আমরা আহরণ করি তাহ। 
হ্যায় সম্মতভাবে আহরণ করি, ন। নিয়ম লজ্ঘন করিয়া আহরণ কবি। একটি 
উদাহরণ লওয়া যাউক। 

এই কাকটি কাল 

এ কাকটি কাল 

আমি যত কাঁক দেখিয়।ছি' সবগুলিই কাল । 

“, পৃথিবীর যেখানে যত কাক আছে--সবই কাল। 

এক্ষেত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞান নির্দেশ দিতেছে যে কাক ইন্ডিয়গ্রাহ বস্তু; এই 
বিষয়ে তোমার থেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে; অতএব কাক সম্বন্ধে তুমি জ্ঞান 
আহরণ করিতে পার। কিন্তু তর্ক-বিজ্ঞান বলে যে কাক সম্বদ্ধে অনুসন্ধান 
করার অধিকার তোমার আছে বটে, কিন্তু তুমি যে সিদ্ধান্ত করিষাছ তাহা 
কি ন্যায় সম্মতভাবে করিয়াছ? মনে রাখিতে হইবে, কাক সম্বন্ধে এরূপ কোন 
ব্যাপক সিদ্ধান্ত করিতে হইলেই তোম।কে তর্ক-বিজ্ঞানের “কার্ক।রণ”” বিধি 
অনুসরণ পূর্বক অন্থমান করিতে হইবে। তুমিকি তাহা করিয়াছ ? যদি 
তাহাই হয়, তবে বল, কাক কল কেন? উহার কারণ কি? আশেল কেন 
মাটিতে পড়ে, তাহার “কারণ” ( মাধ্যাকর্ধণ ) নির্দেশ করিতে পারিতেছ বলিয়া 
আমরা স্বীকার করিতেছি যে পুথিবীর প্রত্যেক আপেলই মাটিতে পড়িবে ; 
সেইরূপ কাকের পক্ষে কাল হইবার কারণ কি-যদি তুমি সঠিকভাবে নির্দেশ 
করিতে পার তবে তোমার সিদ্ধান্তও আমরা সত্য বলিয়। গ্রহণ কবিতে 
প্রস্তুত আছি; নতুবা তোমার সিদ্ধান্ত আমর] নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করিতে 
পারি না। তাহা হইলে দেখা গেল ষে শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্দেশ থাকিলেই 
চলে নাঃ তর্ক-বিজ্ঞানের ও অনমোদন থাকা চাই । 


উপসংহার ৩১৫ 


' দর্শনের সংজ্ঞ 

এখন দর্শনশাস্ত্রের সংজ্ঞার্থ (1066731000 ) নির্দেশ করিয়া এই পুস্তক 
সমাপ্ত করা হইবে। অন্তান্ত পুস্তকে প্রথমেই এই সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়, 
তারপরে ইহার বিষয়বস্তর আলোচনা করা হয়। কিস্তু আমাদের বিশ্বাস 
প্রথমেই ইহার বিষযবন্ত এবং আলোচনা-পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইতে 
পারিলে দর্শনশান্ত্রের সংজ্ঞার্থ উপলব্ধি করা সহজ হইবে। অতএব 
এ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই সংক্ষিপ্ত করিয়া দর্শনশাসন্তের 
বৈশিষ্ট্য তথা সংজ্ঞার্থ রূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে । 

(-) প্রথমতঃ, দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য বিষয়--ভগবৎ-তত্ব, অধ্যাত্ম তত্ব, প্রাণ-তন্ব 
এবং জড-তত্ব। তবে বিজ্ঞান যেভাবে তাহার বিষয়বস্তু আলোচনা করে, 
দর্শনশাস্ত্র সেভাবে তাহার বিষষবস্ত্ব আলোচনা কবে না) বিজ্ঞান লক্ষ্য করে 
ইহার বাহিরের রূপ, ইহার আবভামিক সন্তাঃ আর দর্শনশান্ত্র লক্ষ্য করে 
ইহার অন্তরের রূপ, ইনার পারমাথিক সন্তা। দৃশ্ঠমান জগন্তের পশ্চাতে যে 
মূল-তত্ব আছে, তাহার সন্ধান করাই দর্শনশাগ্রের কাজ 3 ইহর জন্য অন্তূ্টির 
প্রযোজন * (১) দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞান যেভাবে তাহার নিজণ্ব সংকীণ দৃষ্টি 
হইতে জগংসত্তাকে থণ্ডিত করিয় জ্ঞানলাভ করে, দর্শনশাপ্র সেভাবে জ্ঞান 
আহরণ করে না। যিনি মূল-তত্বের সন্ধান পাইয়াছেন তিনি খণ্ডের দিকে লক্ষ্য 
করিবেন কেন? পরমসন্তার সন্ধানী আলোকে ধাহাব নিকট সমস্ত জগৎ 
উদ্ভাসিত হইয়। উঠিয়াছে, জগতের সমস্ত বচিত্র্যের মধ্যে যিনি এক মহান একোর 
স্বর উপলদ্ধি করিতে পাবিয়াছেন-তাভার নিকট জগৎ "সার খণ্ডিতকপে 
প্রতিভাত হয় শ1;) অথণ্ড সত্য অথগ্ুরূপেই তাহার মনে প্রতিফলিত হয়। 
(৩) তৃতীয়তঃ, দর্শনশাস্ত্র এই পরম সত্যকে শুধু সত্যরূপেই উপলব্ধি করে 
না; ইহাকে সত্য, শিব এবং সুন্দরের প্রতীক বলিয়াও উপলব্ধি করে । ইহাই 
মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ; এই আদর্শ অষ্থায়ী মানুষ গহার জীবনকে 
স্ন্দব ও মধুব করিয়া তুলিবে. এবং এই আদর্শ অন্রসরণ করি মানুষ তাভার 
জীবনকে মহৎ ও উন্নত করিতে পারিবে-ইহাই দর্শনশাস্ত্রের শেষ বক্তব্য | 


দ্বার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি 

দর্শনশান্ত্রের ইংরাজী নাম 21১81950129 ৷ এই ইংরাজী নামের একটু 
ইতিহাস আছে। সন্রেটিসের পৃবে গ্রীসে ধাহারা দর্শনশাস্্র আলোচন। 
করিতেন তীহারা নিজদিগকে 3০01055 বা জ্ঞানী বলিয়! বর্ণনা করিতেন। 
সক্রেটিস নিজেকে জ্ঞানা বলিয়া বর্ণনা! করিতে সংকোচ বোধ করিতেন ; তাই 
তিনি নিজেকে জ্ঞানান্ুরাগী (11105901361 ) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন ; 
ইহা হইতেই 7%১119902155 শব্দের উদ্ভব । ইহার মধ্যে মূলতঃ দুইটি শব্দ 
আছে, যথা 01109 -৮10৮6১ এবং: 001)18 ৮ 1৮005716৭85; অতএব 
[1১119501015 এবের ব্যুৎ্পন্তিগত অর্থ 1,০৮5 ০৫6 7000৬/1596, বাংলায় 
বলা যায় জ্ঞানানুরাগ । অতএব সক্রেটিসের নির্দেশ অনুসরণ করিয়া আমর যদি 
বলি যে জ্ঞানের জন্য মান্ষের মনে ষে সহজাত অনুরাগ বা! আকাজ্জা আছে, উহ। 
হইতেই দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলে বিশেষ কিছু ভুল হয় না। 


৩১৬ দর্শন প্রসঙ্গ 


প্লেটোর মতানুসারে এই জ্ঞান-পিপাসার মূলে আছে মান্তুষের স্বভাবজাত 
বিস্ময় ( ৬/০1461) এবং উহার আনুষঙ্গিক ওতমুক্য (081195165 )। 
পশুপক্ষীদের মনে এইসব বালাই নাই, তাই যাহা দেখে তাহাতেই তাহার! 
তৃপ্ত থাকে; তাহাদের কৌতুহল নাই, তাই কৌতৃহল নিবৃত্তি করিবার ভাগিদও 
তাহাদের নাই । মানুষের ন্যায় তাহারাও প্রতিদিন কৃ চন্দ্র দেখিতেছে এবং 
জন্মম্বত্যুর সম্মুখীন ভইতেছে বটে, কিন্তু কোন জিনিষই তাহাদের মনে 
কৌতুহল উদ্দেক করে না, কোন ব্যাপারই তাহাদের নিকট রহস্যজনক 
বলিয়া প্রতিভাত হয় না। সেইজন্য সৃূর্যচন্ত্র দেখিয়া যেমন তাহার! আশ্চর্যান্বিত 
হয় না, জন্মমৃত্যু দেখিষাও তেমন তাহারা বিম্বয়ান্বিত হয় না। কিন্তু মানুষের 
সম্বন্ধে একথা মোটেই প্রযোজ্য নহে; সে যাহা দেখে তাহাই তাহার নিকট 
বিন্ময়কর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কৃুর্যাস্ত ও ৃর্যোদয়ও তাহার নিকট 
নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার নহে; কোথা হইতে এই সূর্য আসে আর কোথায়ই 
বা উহ অন্তহিত হয়-_চিস্তা করিয়া সে আশ্চর্যান্বিত হইয়া পড়ে । জন্মমৃত্যু তো 
তাহার নিকট চির রহস্তাবৃত সমস্যা; জন্মের পূর্বে আমরা কোথায় ছিল।ম 
এবং মৃত্যুর পরেই বা আমাদের কি অবস্তা হইবে-_এই সব অদ্ভুত ব্যাপারের 
মূলে ভগবান বলিয়া কেভ আছেন কি না, এবং থাকিলেই বা তাহার স্বরূপ 
কি-_ ইত্যাদি রহস্য উদঘাটন করিবার জন তাহার আগ্রহের যেন আর সীম! 
নাই। এইভাবেই দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি হয়। শুধু দর্শনশাস্ত্র কেন, প্লেটো 
বলেন, সকল প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের মূলেই আছে মা্ষের এই সহজাত বিন্ময় 
ও অদম্য ওউৎস্থুক্য । যাহা কিছু তাহার নিকট বিশ্মরকর এবং রহস্যজনক 
বলিয়। প্রতিভাত হয়--তৎসঙ্ন্দে অনুসন্ধান করিবার গঁংস্থৃক্য তাহার মনেব মধ্যে 
জাগ্রত না হইয়া পারে না। এইভাবে রহস্য ডেদ করিবার ওংস্থক্য হইতেই 
আমদের সকল জ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে । 

পূর্বেই বলিয়াঠি জ্ঞানেব জন্য এই অদম্য ওঁৎস্ক্য এবং আগ্রহ 
আমাদিগকে কিছুতেই তৃপ্ক থাকিতে দেয় না। যাহা ভানি না, তাহা 
জানিবার জন্য চঞ্চল হইয়া তো! পড়ি; এমন কি যাহা জানি তৎ সম্বন্ধেও 
আমাদের অস্থিরতার শেষ নাই। যাহা জানি তাহা কি আমরা ঠিক 
ভাবেই জানি? আামাদের সিদ্ধান্তে মধ্যে কোন ভুল হয় নাই তো? 
আমি যাহ! ঠিক মনে করি, অন্য সকলেও কি ঠিক তাহাই মনে করে? 
এইরকম নানপ্রকার প্রশ্ন আমাদের মনের মধো উদ্দিত হইয়া আমাদিগকে 
অস্থির করিয়া তোলে । একটি সামান্য উদাহরণ দেওয়। যাউক। জ্বামি 
উপ্গরের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম আকাশে রামধন্ উঠিয়াছে | কিন্তু সত্যই কি 
“মাকাশে” রামধন্ধু দেখিতেছি? কারণ একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে 
ফ্টে আমি যাহা দেখিতেছি তাহা সংবেদন মাত্র; কিন্তু সংবেদন তো 
বাহিরের জিনিষ নহে, মনের জিনিষ, মনের মধ্যেই ইহা! বিরাজ করে। 
তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে আকাশে কোন রামধনু 
নাই, রামধন্থু আছে আমার মনে। আর যদি মনের মধ্যেই ইহার 
অস্ত্ব থাকে, তবে বাহিরে যাহা দেখিতেছি তাহা কি জিনিষ? উহার 


